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গ্রন্থের মুখবন্ধে নীতিবিদ)ার প্রধান বিচাধ বিষয় ভালো বা শুভ কথাটির তাৎপর্য 
ও ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার । “ভালো কাজ', 'ভালো৷ মানুষ, 
ভালো কথা'-_ এই সব বিভিন শব্দ যোজনার মধ্যে দিয়ে আমরা “ভালো? 
শব্দটির যে অর্থ বা তাৎপর্ধটুক্‌ বোঝাতে চাই তার সঠিক চরিত্র বা ধর্ষক নির্ণষ 
করা প্রয়োজন । এই কাজি খুব সহক্ত কাজ নয । তাই বিটিশ বাস্তবতাবাদী 
দার্শনিকদের অগ্রগণ্য জর্গ এডওয়ার্ড মরের এই প্রসঙ্গে বহুখ্যাত আলোচনাটি 
এখানে সন্নিবিষ্ট কারে দিচ্ভি। 

মূর তার একখানি গ্রন্থের উপসংহারে বললেন, যে কাজকে আমরা ভালো! 
কাজ বলি তার মধ্যে এমন কোন "গুণ ব৷ বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকবে যা কেবল মাত্র 
মানুঘের সমস্ত ভালো কাজেই উপস্থিত থাকতে পারে এবং মন্দ কাজে কখনই 
তা উপস্থিত খাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যে পরিবেশ এবং পারিপাশ্িক 
অবস্থার মধ্যে কাজটা কব হয়েছে সেই অবস্থার অনবূপ অন্য কোন কাজ করে 
কৃত কমেব চেয়ে অধিকতর শুভ কললাভ করা যেত না। তৃতীয়ত; কৃত- 
কর্মের কলকে যদি ভাল বলি তাহলে তার অনুরূপ সমস্ত কাজকেই ভালো বলব 
এবং অন্যান) মন্দ কর্শ থেকে এই ভালো কর্টিকে পথক ক'রে দেখব এবং এ 
মন্দ কুর্নকে এবং তার অনুরূপ বা স্বধর্মবিশিট সমস্ত কর্নকেই নিকৃষ্ট বলে মনে 
করব। 

মর বর্ণিত প্রথম বৈশি্্যটি নিয়ে আলোচনা কর যাক। যাকে আমরা 
ভালে কাজ বলটি সেই কাজের বা যে কোন কাজের তিনটি অঙ্কে আমরা 
নির্দেশ করতে পারি 2 উদ্দেশ্যা্গ (110600101 বা 1700৮৩ ), প্রক্রিয়া এবং 
ফল। এখন মনে করা যাক যে আলোচা কম্টির উদ্দেশ্যাক্গ শুভ বলে তাকে 
ভালো কাজ' আখ্য। দেওয়া হয়েছে । এই আলোচনায় যে দূর প্রসারী দুরূহ 
বিতর্কের স্থট্ট হবে তা হ'ল কাজটিকে ভালো। বলছি উদ্দেশ্য শুভ বলে, না 
কম্নফল কল্যাণকন ব'লে । সেটিকে এড়িয়ে গেলেও আমরা মূর প্রদশিত 
আলোচনার সরনি বেয়ে কোন নিদ্দিষ্ট সবগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি 
নী। কেননা! এ উদ্দেশ্যটি শুভ হলেও এবং ভাঁলে। কাজের লক্ষণ হিসেবে 
এই শুভ উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করলেও মুর নিদিষ্ট প্রথম তন্বটির সম্যক প্রতিষ্ঠা হয় 
না| কেননা এমন কথা বলা চলে না যে শুভ উদ্দেশাটির আশ্রয় কেবল মাত্র 
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শুভ কর্মের মধ্যেই! অশুভ কর্মের পিছনে শুভ উদ্দেশ্য থাকতে পারে 
না এমন কথা কেবল মাত্র তখনই বলা চলে যখন আমরা বলব যে কাজের 
আত্যস্তিক মূল্য বিচার কেবল মাত্র উদ্দেশা দিয়েই সাধিত করতে হবে। 
শুধুমাত্র উদ্দেশ্য নিভর হ'লে কাজের যথাযথ মূল্যায়ন কর! দুরূহ হ'য়ে পড়ে, 
কেননা উদ্দেশ) বক্তি-কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি নিতর ; তাই মুর কর্মের মূল্যবিচারে 
শুধুযাত্র উদ্দেশ্য বিচারকেই মূল্যায়নের মানদও হিসেবে গ্রহণ করেননি ; তার 
এই না গ্রহণ করার ফলে উপরি বণিত শুভকর্নের প্রথম লক্ষণ কেবল মাত্র 
শভ কর্মের মর্ধোই আবদ্ধ থাকতে পারেনা । অভিজ্ঞতা বলে যে এমন বহু কর্ন 
নিত সংসারে সঙ্টিত হচ্ছে যার উদ্দেশ্য সাধু এবং মহ২ হলেও তার 
ফল অকলঠাণকর হয়েছে | আুতরাং যর্দি একথা বলা হয়, ভালো কমের মধো 
এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্টা থাকবে য। কেবল মাত্র ভালো কর্মের মধ্যেই থাকবে 
এবং যা মন্দ কমের মবে। থাকবে না তাহলে একথা অসংসয়ে বলা চলে যে 
সেই গুণাটি কমের উদ্দেশা আশ্রয়ী নয়। তবে সেই গুণাটি কী প্রক্রিয়। 
আশ্রয়ী? কর্ণের শুভাশুভ প্রক্রিয়াকে আশ্রয় ক'রে যাকে এমন কথাও বলা 
চলে না। প্রক্রিয়৷ এবং উদ্দেশ্য এক খাক৷ সন্বেও দূটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমর! 
বিভিন্ন ফল লাভ করি এবং একট! কর্মকে শুভ এবং অনা আর একটি কর্মকে 
অশুভ বলি। বহশন্ত গ্রাম্য গোচিকিৎসকের গঞ্পটা স্মরণ করুন ; প্রথম দিনে 
আনীত গরাটির ফোলা গলাতে হাতুডির আঘাত দেওয়ায় গরুটি ব্যাধিমুক্ত হল 
আর দ্বিতীয় দিনে আনীত গরুটির স্ফীত গণ্ডদেশে হাতুড়ির আঘাত করার 
গরুটির প্রাণবায়ু বহির্গত হ'ল। একই প্রক্রিরা উভয় কর্মের অঙ্গ । প্রথম কাজ- 
টিকে ভালে এবং দ্বিতীয় কাজটাকে মন্দ বললে আমরা সেক্ষেত্রে ফল দ্বারাই 
কাজ দুটাকে বিচার করছি কেননা এই উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের উদোশ। 
এবং প্রক্রিয়া একান্তভাবে সমধযী | পরিবেশভেদে, অবস্থাভেদে একই প্রক্রিয়া 
দুই বিভিন্ন ধরণের ফল প্রপৰ করেছে । তা হলে মুর কখিত প্রথম সুত্রাটি 
প্রক্রিয়ার উপরেও প্রযোজ্য হয় না । এবার ফলাফলের কথায় আসা যাক। 
শুভ ফলপ্রপূ হ'লে কি কম্নকে আমর! শিভ' আখ্যা দিই । তা আমর। সাধা- 
রণতঃ দিই না| তা হ'লে মূর কখিত প্রথম সুত্রটি ফলাশ্ররী হ'তে পারে। 
অর্থাৎ যে কাজ ভালো ফল দিল সেই কাক্ষই 'ভালো' এবং যে কাজ মন্দ ফল দিল 
সে কাজই মন্দ। তবে এখানে আর একটা বড় প্রশ উঠবে । পে প্রশটা 
হ'ল, কাকে ফল দিলঃ যদি কমকতার ভালোমন্দটুক কমের লক্ষ্য হয় তা 
হ'লে আমর! ব্যক্তিকেন্দরিক স্থখবাদী হ'য়ে পড়চি। ব্যক্তি-কেক্দিক স্ুখ- 
বাদের বিরুদ্ধে উ্থাপ্তি যাবতীয় আপত্তি এই 'মতবাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য 
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হবে। আবার ষদি মনে কর! যায় যে এই ফল বিচার হবে কর্মকর্তার কল্যাণের 
দিকে লক্ষ্য না রেখে, কেবলমাত্র সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে 
এর বিচার হবে তা হলে আমরা কর্মকর্তানিরপেক্ সুখবাদী (41001500 
1)৫০796) হ'য়ে পড়ছি। তার বিরুদ্ধেও অনেক আপত্তি আছে। এতদু- 
ভয়ের বিরোধ মীমাংসার জন্য আমাদের কার্য বা মজলকে যুক্তিসিদ্ধ (19010021) 
করবার প্রস্তাব করা হয়েছে । শ্রীঅরবিন্দ কথিত [১1)11050191)1591 21091010151 
বা দর্শনগত শৈরাজ্যবাদের ধারণা, এই যান্ঘের শুভাশ্ততের, [২৪1০0916 
এর ওপর নিভরশীল। আত্মস্বারথ এবং পরস্বার্থের মধ্য সীমারেখা 
টেনে কাজের ফলদ্বারা তার ভালো মন্দ বিচার করা কঠিন ব্যাপার । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এই বিচার পূঁথিগত হয়ে পড়বে : ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নেই 
বললেই চলে । কেননা! একই কাজের ফল আমার কাছে মন্দ হ'তে পারে, 
আবার তা অনেকের কাছেই ভালো হতে পারে । এইক্ষেত্রে মুর কথিত 
প্রয়োজন-সূত্রাটি ফলাশ্রধী হ'তে পারে না। আত্মস্বার্থ এবং পরস্থার্থের সমনৃয় 
প্রসঙ্ে মুর বলেছেন 2 “ 00111 019160010, 56 10050 ০0918017106 (1181 
৪. 179)01100]) ০1 009 ০০০৫, 01 ০001561%05, 15 05 100 1069109 21৮/2/5 
50190 05 0০956 %০610105 ৮/17101 216 115965521% 1০0 9908176 2 10201- 
[007) 07 0:8০ 5০9০৫ 001 [116 ৬/০0110 95 এ, 18০1০ ; আজ্বকর্ষের সঙ্গে পর 
কর্মের সমনৃয় ঘটানো সহজসাধ্য নয়; যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থের কল্পনায় জগতের 
কল্যাণের সঙ্গে আত্মক্মের সমন্বয় ঘটবে কী না এ সম্বন্ধে যুর সংশয় 
প্রকাশ করেছেন। প্রমাণশাস্ত্রের সাহায্যে আত্মস্বার্থ অথবা সামগ্রিক 
স্বার্সাধনের অনুকলে অথব৷ প্রতিকলে রায় দান সম্ভব নয়। তবে কখন কী 
অবস্থায় আমি আত্মস্বাথ অথবা পরস্বার্থের কথ চিন্তা করব, এবং সেই অনুসারে 
কাজ করব ০েট। হ'ল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার ব৷ প্রয়োজন সাধনের পরশ 
(090601০21 170707021705) ! মূল্যায়নের অন্যকোন মানদণ্ডের সাহাষ্যে 
আমরা এই আত্মস্বার্থ পরস্বার্থের ঘন্ববিরোধের নিরসন করতে পারব না । মনে 
করা যাক সমানভাবে ধন্ণপরায়ণ দি ব্যক্তির কা, ক এবং খ; জগতের কল্যা- 
ণের জন্য ত্রিশ বংসর বয়সে ক প্রাণ দিলেন ; খ তব পব্রকলব্রের কথ চিন্তা 
ক'রে, নিজের কথ চিন্তা ক'রে দেশের কল্যাণে, দশের কল্যাণে প্রাণ উৎসর্গ 
করতে পারলেন না। কর্তব্যকর্মের আহ্বানে দুজনেরই প্রাণ উৎসর্গ করা 
উচিত ছিল। প্রাণ উত্সর্গ ক'রে কযে আত্যস্তিক মূল্য আপনার জীবন দিয়ে 
অর্জন করলেন খ কী আরো ত্রিশ বৎসর বেঁচে থেকে নানান সৎকর্ম ক রেও তা৷ 
অর্জন করতে পারবেন £ বীর: আত্বস্বার্থের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ স্বার্থের সমন 


সং ভূমিকা 


ঘটান সম্ভব মনে করেন, তারা বলবেন যে খ যতই ভালো কাজই করুন না কেন 
কোন দিনই তিনি আতান্তিক মূল্যের বিচারে ক এর সমকক্ষ হ'তে পারবেন 
না। এমন কথা সাধারণ যুক্িবৃদ্ধিসম্পন্ন মান্ঘের পক্ষে গ্রহণ করা শক্ত। 

সুখবাদীর৷ সুখের পরিমাপে কর্মের আত্যন্তিক মূল্য বিচারের পক্ষপাতী । 
মুর বলছেন যে বোধ হয় কাজের ভালো মন্দের বিচার স্খবাদীদের দেওয়া 
সুখ-লক্ষণের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু আত্যন্তিক মুল্যের পরিমাপ 
সুখের পরিমাপের দ্বারা নিদিষ্ট করা যায় না 2 “1602১ 076150016 009910- 
19 ০৩ 06 0896 01726 018270109 ০1 71229176 199 25 2, 17190091 01 1901, 
৪ ০0176০1 011%2101) 011101710 200 ৮/1017, 2৬৪] 11 11011117510 ৩৪]016 
15 706 21৮/859 11) 10010016101 €০0 010181711 01 [919250116 ০0176211190.” 
যদি আমর! এই সত্যটিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে দিই যে আতঃন্তিক মল্য হল 
সখের পরিমাপের সঙ্গে আনুপাতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তবেই এ কথা বলা যাবে যে 
সুখের পরিমাপের দ্বারা কর্মের আত্যন্তিক মল্য নির্বরিত হয় । মুর বলছেন যে 
স্থখ-আতান্তিক মূল্য নিশ্চিত সম্পর্কের প্রব্নার এই 7১০591816 টিকে 
জ্ঞাতসারে অথবা অন্ঞাতসারে গ্রহণ কবে তবেই না সুখে দ্বারা আত্যন্তিক 
মূল্যের পরিষাপ করতে অগ্রসর হাওয়া যায় এই মুল্যায়ন চক্রকাদোঘদুষ্ট । 

সখ যেমন কোন কর্মের আত্যন্তিক মুলোর যথাযথ নির্বারণে অপারগ 
তেমনি ভাবে কোন একটি উপাদান (7৪01০) এই আত্যন্তিক মূল্য নিরপণে 
অক্ষম । মৃরের নিজের কথাতেই বলি £ 

5৬৬০ 1085, [ 01110 985, ঠা 0 21, 06 টা 0165 92076 
1925901) (01 17101) ৬/6 172৬6 16160901176 ৬16৮/ (172. 11761117510 2106 
19 21259 11) 10100010107 ০ 00201 ০1 10192,5016, ৮6 1070156 2150 
[0160 1106 ৮16৬ 11026 11 15 21৮25 11) 01000116101) 10 0116 00206115০01 
2) 01061 51101619010 ৬/1206৬০1-.১, 
জ্ঞান, পুণ্য, পরজ্ঞান, প্রেম এর। কেউই এককভাবে কমের আত্যন্তিক মূল্য 
নির্ণয়ের উপযোগী নয়। কেননা এককভাবে এদের পরিমাণগত ভেদ অথবা 
এক গুণের সঙ্গে অন্য আর একটি গুণের সংযুক্তি বিষয়ের আত্যন্তিক মূল্যভেদ 
ঘটায়। আমরা অন্রান্তভাবে বলতে পারিনা যে, যে বিষয়ের আতান্তিক মূল্য 
বেশী, তার মূল্য কেন বেশী হল আর যার আত্যস্তিক মূল্য কম তার মূল্যই বা 
কেন কম হল? আতান্তিক যূল্যেব স্বরূপ লক্ষণ নিণয় আমাদের সাধ্যাতীত। 
তবে এ কথাও সতা যে যার আত্যন্তিক মূল্য বেশী বলে আমরা বুঝি সেই 
কর্ণটিই আমাদের কর উচিত। আত্যস্তিকমূল্যসম্পূন্ন কর্ম বা বস্তানিচয়ের 


তিক য়া 


থে 


অবচ্ছেদক ধর্ম বা পরজাতি ধর্ম নিরূপণ ও সহজসাধ্য নয়। মূর বলছেন যে 
আত্যন্তিক মূল্য নিণয়ের প্রমাণশাস্ সম্মত পন্থা পরিহার করে আমরা যদি 
আত্যন্তিক মৃল্যসম্পনন কর্মের এবং আত্যন্তিক মূল্য বিহীন কর্মের দূটি তালিকা 
প্রশ্তত করি এবং কর্ম গুলিকে মূল্যবান অথব। মূলাহীন কেন মনে করছি তার 
কারণ নির্দেশ করি তা হলে আমরা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটা 
অগ্রসর হতে পারব । সমাধানের এই পথের ইঙ্গিত দিয়ে মুর এই পথে অগ্রসর 
হননি ; স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে যেন দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন । এমন কথা ভি 
আমর! স্বভাবতই বলতে পারি যে আত্যন্তিক মূলোর লক্ষণ নিরূপণ না করে 
কেমন করে আমরা আত্যন্তিক মূল্য মূল্যবান এবং আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যহীন 
কাধাবলীর ক্রমান ত শ্রেণীবিভাগ করব ? অ।ব যদিও করি তবে তা আমাদের 
প্রয়োজন এবং খেয়ালখুশির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হবে। এই শ্রেণী- 
বিভজন কর্মট্ক্‌ বেজ্ঞানিক বিভজন হবে না । 

আত্যন্তিক মূল্য ধারণার আলোচনার উপসংহারে মুর বলছেন যে আত্য- 
তিক মূল্যের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে আমাদের অনুভূতি (6961078) এবং চেতন- 
মনের অন্য অন্য প্রক্রিয়া | এই অনুভূতি-অঙ্গের মধ্যেই জুখানুভাতি বিধত এবং 
আমাদের আত্যন্তিক মূল্য ধারণাটুক্‌ যৌগিক এবং মিশ্র (০০701১00) ; অবশা 
মুর এ কথাও বলেছেন যে উপরোক্ত দুটি লক্ষণের কোনটাই আত্যন্তিক মূল্যের 
বিশেষ ধর্ম বা স্বরূপ লক্ষণ নয়, কেননা এরা মন্দ অথবা 'ভালোও না মন্দও না' 
এমন কর্মের অঙ্গ হিসেবেও বিরাজ করতে পারে । সুতরাং দেখা গেল, মুরের 
অ[ত্ন্তিক মূল্য ধারণার কোন স্বরূপ লক্ষণ নিদিটি হয়নি। তিনি এ ক্ষেত্রে 
অনিবচনীয় বস্তবাদী | 

001০9 গ্রঞ্ে স্বানভাবের দোহাই দিলেও মুর তার 19011010198 75001০8 
গ্রন্থের ঘষ্ঠ অধায়ে অবশ্য আত্যন্তিক শুভ এবং জাত্যন্তিক অশুভকর্মের ব্যাখ্যা 
'এবং শ্রেণীবিভাগ করেছেন । প্রায় সমস্ত শুভকম্মই জটিল এবং যৌগিক । 
এই শুভকর্মের অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত/লেরই কোন আত্ন্তিক মূল্য নেই। কর্মের 
বিষয় সম্বন্ধে কর্তার অনভূতি প্রবণতার কথার উল্লেখও মুর করেছেন। মুর 
আরে! বলেছেন যে, যে কাজ গুলিকে আত্যন্তিক মূল্য-সম্পন্ন বলছি তাদের মধ্যে 
মিল যে খুব বেশী তা৷ নয় ; যে যে বিঘয়ে তাদের অমিল রয়েছে সেই সেই বিঘয়ে 
মূল্যবান কর্মাবলীর আত্যন্তিক মূল্যকে বৃদ্ধি করেছে । তাদের পরজাতিধর্ম 
এবং অবচ্ছেদক ধর্ম কেউই নিরঙ্কূশ ভাবে ভালো নয় অথবা মন্দ নয়; কমের 
গুণাগুণ এতদ্ভয়ের সমনৃয়ের ফল মাত্র । মুর ত্রিবিধ কর্মের কথা বলছেন : 
(১) অবিমিশ্র শুভ (২) অবিমিশ্র অশুভ এরং (৩) মিশ্র শুভ সুন্দর বস্ত 


2011 ভূমিকা 
বা ব্যক্তিকে ভালবাসা হ'ল এই অবিমিশ্র শুভের উদাহরণ । সুন্দর এবং 
তালো বস্তর প্রতি ঘৃণা পোষণ কর! অবিমিশ্র মন্দের উদাহরণ হিসেবে মুর 
নিয়েছেন এবং মিশ্র শুভের উদাহরণ হিসেবে বলেছেন কৎসিতকে ঘৃণা করার 
কথ। | মূরের এই ব্যাখ্যা যে সবগ্রাহ্য হতে পারে না তার স্বীকৃতি 
তিনি আপন গ্রন্থেই রেখে গেছেন। তিনি লিখছেন : 

“12119 01 076 10000761765, ৮/10101) 1 119৬6 1702,06 11) 01015 01791000, 
$/1]1 180 ৫০৮০6, 55910 10119 2:010219 : 1617078500০ ০01655590 0178 
901296 01 0176 2000100010125 01 11000111510 ৮2119, ৮71101712৮6 55010260 00 
16109 09 11010, 0০ 1101 01512 11120 59101706115 210 555091 ৮%%10101) 15 
৬/০1)1 0 06 16011760 ০ [91110901011 5". 

দাশনিক আলোচনার স্রমিতি এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ। না 
খাকলেও মূরের আলোচন! সাক আলোচনা | মুরের এই আলোচনার কথ 
স্রণে রেখে পুস্তকের বিঘয়বস্থতে অনুপ্রবেশ করলে আমর! বিঘয়টর সুক্ষ 
জটিলতা সন্বন্ধে অবহিত হ'য়ে উঠব। এর ফলে যে কোন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
আমাদের যে বৈজ্ঞানিক সংশয়টুক্‌ জেগে খাকবে তা ভবিঘ্যত আলোচন। এবং 
বিব্েধী মত সন্বন্ধে সহনশীরতার পথকে প্রশস্ত কববে। 


ূর্বভাষ 


উচ্চতম শিক্ষার পরিসরে 'ও তার প্রয়োজনে নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রশ্থ 
লেখা খুব সহজ কাজ নয় জেনেও সে কাজে হাত দিয়েছি দেশের অগণিত 
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কাজে একটখানি সহায়তা করতে পারব, এই ভেবে । 
দীর্ঘদিন দশনশ্যন্্ বিষয়ে অধায়ন, অধ্যাপন। করে এ কখা আমার যনে 
হয়েছে যে ছেলেমেয়েরা যদি পরতাঘার গণ্ভীটাকে অতিক্রম করে আপনার 
মাতৃভাঘার মাধ্যমে দরশনের দরূুহ ৰারণাগুলির সন্ুুখীন হয় তবে বোখহয় 
তার৷ সহজেই দুর্বোধা তত্বগুলিকে আয়ত্ত করতে পারবে । বিদেশী ভাঘার 
পোশাকে যে বিদ)া ছিল অনায়ত্ত ও দরধিগম্য, তা সহজেই শিক্ষার্থীর কাছে 
অধীতবিদ্যাবূপে গণ্য হবে | বিদেশী ভাঘার বৈতরণী পার হতে হতে ছেলে- 
মেয়ের যখন ক্লান্ত হয়ে নীতিবিদ্যা তখা দাশনিক তত্বগুলির মুখোমুখি এসে 
দাঁড়ায় তখন সেই পরিশ্রান্ত শিক্ষার্থীর চোখের সামনে তত্বের পাহাড়গুলো৷ উদ্ধত 
বিদ্ধ্যপর্বতের মতই ক্রমাগত মাখা তুলতে থাকে | ছেলেমেয়েরা ভয়ে হাল 
ছেড়ে দেয়--তারা বোঝার চেষ্টা ছেড়ে তত্ব গুলিকে না বুঝে কণ্ঠস্ব করে 
'অথবা অসাপু উপায়ের চোরাপে সেগুলিকে আত্মস্থ ক'রে পরীক্ষা বৈতরণ। 
পার হাওয়ার চেষ্টা করে ; এ কথা সবজনবিদিত | মাতৃভাঘার সহজপথে নীতি- 
বিদ্যার _চতত্ব এবং তথ্য/গুলিকে প্রবাহিত করে দিয়ে সেগুলিকে সহজেই 
ছ্রেলেমেয়েদের বোধের চৌহদ্দিক্ক মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পার) যাবে, এই 
আশাতেই গ্রন্থ লেখা । সেই আশাটুকু পূরণ হলে আমাদের সকলের পরিশ্র 
সাথক হবে । 

আমাদের” বললেম এই কারণে যে গ্রঙ্থ লিখন একার কাজ নয়। 
লেখা পড়ায় অনেক বাধা ; সে বাধ নানান রূপ নেয়, পরিবেশগত, পেশাগত 
এবং মনোগত | সেসব বাধ যাঁদের সাহায্যে অতিক্রম করেছি তাদের 
সকলকে ধন্যবাদ দিচ্ছি |] আমার স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রাক্তন ছার্রী 
গবেষণ।রতা কল্যাণীর়া শ্রীমতী নমিত। দাস সুদীর্ঘ গ্রীক্মাবকাশের প্রতিট 
দিনে মধ্যাহচ থেকে সায়াহ্ু প্যস্ত দীর্ঘকাল ধরে অনলস হাতে সাংকেতিক 
শ্র্তিলিখনে সমগ্র গ্রশ্থটিকে প্রকাশযোগ্য করে তুলেছেন ; তাকে অবশ্য 
ধন্যবাদ দেব ন। : তাঁর জন্য ভগবানের কাছে প্রাথনা করছি যে যেন তিনি 
তার আশীর্বাদটক কল্যাণীয়৷ নমিতার মাথায় শ্রাবণের ধারার মত অজু ধারায় 


চি 


১1৬ পূবাভাঘ 


বর্ষণ করেন । সুর্দীঘ সাংকেতিক শ্তিলিখনের ছোটখাটো অবকাশের কাকে 
ফাঁকে শর্ণতিলিখন করেছেন আমারই তত্বাবধানে গরবেষণারতা! ছাত্রী কল্যাণীয়। 
স্থচেতা মৈত্র । তাঁকে আশীর্বাদ করি যেন তিনি তাঁর গবেষণার সাধনায় 
সিদ্ধি লাভ করেন | 

“শুধু দিন যাপনের শুবু প্রাণ ধারণের গ্রানির” বোঝায় চাপ। পড়ে গিয়ে 
যখন নীতিবিদ্যার তথ্য এবং তত্বের বোঝাকে একপাশে সরিয়ে রেখে শেনুফে 
রাখা কোনান্‌ ডয়েলের দিকে হাত বাড়িয়েছি তখনই যে কিশৌরী কপট 
ক্রোধে আমার সেই পলারণী বৃত্তিটককে ব্যাহত করেছে সে আশার কন্যা 
ধৃতি | নিরন্তর উৎসাহে সে আমাকে আমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে উদ্বোধিত 
করেছে । আশীবাদ করি কল্যাণীয়। ধৃতির জীবনে বেন এই জ্ঞানস্পৃহাটিকর 
সত্য উদ্বোধন ঘটে । 

[.০৮৪1 4১ 19553 (৮) 71. এর শ্রীযূক্ত বাসুদেব লাহিড়ী মহাশয়ের 
এবং 905 ৪০০1 8০810 এর চীফ একজিকিউটিভত অফিসার 
আীঅবনী মিত্র মহোদয়ের সহযোগিতাটুকুর কথ উল্লেখ করছি, কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে সারণ করছি । সহকর্মী ডক্টর জটিল কমার মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর 
অনিলকমার মুখোপাধ্যারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি পাণ্ুলিপি প্রণয়ন ব্যাপারে 
তাদের অকৃণ্ঠিত সাহাষেন্দ জন্য | 

গ্রহখানিকে উংসর্গ করেছি মাতৃপ্রতিম। স্বর্গতা৷ কল্যাণী রায়ের পুণ্যস্মৃতির 
উদ্দেশ্যে । স্বাধীনতাযুগে মেদিনীপুরের সংগ্রামের এতিহ্য জীড়ার 
জমিদার বাড়ীকে কেন্দ্র করে একট ছোটখাটে। সংগ্রামীরপ নিয়েছিল ; 
এীবৃক্ত। রর আড়া ভবনের প্রবানা হিসেবে অন্তরাল থেকে সেই স্বাধীনত। 
সংগ্রামের রসদ জ্গিয়েছিলেন ; সে কথা স্মরণ করে তার পুণ্য স্মৃতির 
উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি উৎপর্গ করে ধন্য হয়েছি : 'ধন্যোহাম্‌' | 


দর্শন বিভাগ, ূ 
প্রেসিডেন্সি কলেজ, প্রীস্থদীর নন্দী 
কলিকাত৷ । 


নীতিবিচ্য। 
সুচীপত্র 


বিষয়সুচী 
প্রথম অধ্যায় 
অবতরণিকা 


নীতি ও নীতিবিদ্যা- বৈদিক, প্রেতোনিক ও আরিম্ততলীয় মতবাদ-_-“নীতি' 
শব্দটির অর্থ-নৈতিক বিচানের প্রয়োগ__নীতিবিদ্যা ও বিজ্ঞান_ আদশাশ্রয়ী 
বিজ্ঞানরূপে নীতিবিদ্যা--নীতিবিদ্যার স্বরূপ-_নীতিবিদ্যা ও 17750019581] 
চ৮1)11990125-_ছার্টম্যান ও অন্যান্য নীতিশাস্বিদদের অভিমত-_নীতিবিদ্যা 
ও প্রয়োগবিদ্যা_ ম্যাকেঞ্জি ও অন্যান্য নীতিশাস্ত্বিদদের অতিমত-_নীতিবিদ্যার 
বিষয়বস্ত ও আলোচ্যবিষয়--নীতিশাস্ত্রপাঠের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ॥| 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
নীতিবিদ্যা ও অন্যান্যবিদ)। 


নীতিবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার সম্বন্ব__মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা--নীতি- 
বিদ্যা ও সমাজবিদ্যা-নীতিবিদ্যা ও রাষ্্রনীতিবিদ্যা_নীতিবিদ্যা ও ধমতত্ব_ 
নীতিবিদ্যা ও পরাতত্ব-_-নীতিবিদ্যা ও অথশাস্ত্র। 


তৃতীয় অধ্যায় 
নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়। 


নীতিবিদ্যার মনস্তাত্বিক ভিত্তিভূমি_এচ্ছিক ক্রিয়া, অনৈচ্ছিক ক্রিয়।, সাহজিক 
ক্রিয়া, ভাবজ ক্রিয়া, স্বত'স্ফৃর্ত ক্রিয়া, শ্বত:স্ফূর্ত আবেগ- উচ্ছা»”- পরাবতক 
ক্রিয়া,__স্বত:স্কৃর্ত অনুকরণশীল ক্রিয়া-_আকস্মিক ক্রিয়া- এচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ 
--অতীপ্সার ছন্ছ-_লক্ষ্য ও প্রেষণা--বিবেচনা-_সিদ্ধান্ত-_প্রেষণার অস্তন্থ ন্ব_ 
মানসিক স্তর, দৈহিক পর্যায়-_অভাব, ক্ষুধা এবং অতীপ্সা-্যক্তির চরিত্র ও 
অতীস্সা-_অতীপ্সা, অভিলাষ, ও প্রতিজ্ঞা প্রেষণার স্বরূপ- প্রেষণ৷ ও অভিপ্রায় 
_সুখ ও প্রেষণা-_যুক্তি ও প্রেষণা- অভ্যাস, আচরণ, সংকল্প ও চরিত্র । 


1724 


25740 


41768 


সা সূচীপত্র 


চতুর্থ অধ্যায় 
নৈতিক চেতনা 


নৈতিক চেতনার স্বরূপ--71০78] 5508৩ 0)6০9/- নৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও 
লক্ষণ- নৈতিক চেতনার উপাদান_-নৈতিক অনুভূতির প্রকতি- নৈতিক 
অনুভূতি ও নৈতিক বিচার-_নৈতিক অনুভূতির গুকত্ব-_নৈতিক চেতনার বিকাশ 
ও ক্রমপরিণতি। 


পঞ্চম অধ্যায় 
নৈতিক দায় 


নৈতিক দায়েব প্রকৃতির ব্যাখ্যা--নৈতিক দায়ের উৎস : সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও 
ভগবদ্‌ বিধি-_প্রেয়োবাদের অভিমত- বেম্কামের অভিমত- অন্তর্দৃষ্টিবাদীদের মত 
_যুক্তিবাদীদের অভিমত-_-সম্পূর্ণতাবাদীদেব মত__নৈতিক বিধি_ প্রাকৃত বিধি 
ও রাষ্ট্রীয় বিধির প্রকৃতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিবেক ও সাংসাবিক বুদ্ধি 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
সুখবাদ 


সুখবাদ-_মনস্তাত্বিক স্ুখবাদ ও নৈতিক সুখবাদ-মনস্তাত্বিক স্ুখবাদের 
আলোচনা-মিল 'ও বেস্বামের মতের পধালোচনা--সাইরেনিক নীতিদশন-_ 
র্যাসডেল, সিজউইক প্রমুখ নীতিশাস্ত্বিদদের মতামতের পধালোচনা__আত্মস্ুখ 
ও সবস্খ | 


সপ্তম অধ্যায় 
স্থল নৈতিক সুখৰাদ 


স্থল নৈতিক সুখবাদের ব্যাখ্যা স্থল আত্মস্খবাদ ও তার সমালোচনা-_মাজিত 
আত্মসুখবাদ-_আত্মস্ুখবাদেব সমালোচনা_মাজিত ভোগবাদেব ব্যাখ্যা 
উপযোগবাদ- বেশ্বমের স্থুল উপযোগবাদ ও তার সমালোচনা__মিলেব উপযোগ 
-বাদ ও তার পর্যালোচনা-_-সিজউইকের উপযোগবাদ 'ও তৎসন্বন্ধে আলোচনা । 


69--$2 


৪3--98 


99--108 


109--136 


সূচাপত্র 


অষ্টম অধ্যায় 
ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ 


ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদের ব্যাখ্যা-_হাৰার্ট স্পেন্রের ব্যাখ্যা ও তার মতবাদেব 
সমালোচনা--লেজলি ট্টিফেনের ক্রমবিকাশযুী প্রেয়োবাদের ব্যাখ্যা ও তার 
পর্যালোচনা--আলেক্জাগারেব ব্যাখ্যা ও তার মতেৰ আলোচনা-__প্রেয়োবাদের 
মল্যবিচার। 


নবম অধায় 
যক্তবাদ : কাণ্টের কন্জুবাদ 


যুক্তিবাদ-_কাণ্টের কৃচ্ছ,বাদ--যৌক্তিক আচরণের ধর্ম ও লক্ষণ :--কাণ্টীম নীতি- 
দর্শনে গৃহীত শ্বতঃসিদ্ধ সত্য--কাণ্চীয় যুক্তিবাদেব সমালৌচনা-_সিনিক ও 
্টোয়িকদের নৈতিক আদর্শ ও তার পধালোচনা-যুক্তিবাদের গুণাগুণ--ভগবদ্‌ 
গীতার নীতিবাদ ও কাণ্টীয নীতিদশন-_গীতায় ক্মযোগের আদশ- নিষ্কাম 
কমের ধারণা | 


দশম অধ্যায় 

পরিপূর্ণতাবাদ 
পরিপৃণতাবাদ বা সম্পূণতাবাদেব ব্যাখ্যা- আত্ম-উপলব্ধির ধারণ। ও ব্যাখা।-_ 
উপনিষদ, গীতা ও রবীন্দ্রনাথ-ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ও পৃথক ব্যক্তিত্ব-_ 


সম্পূর্ণতাবাদের কয়েকটি সাক্কোতিক সূত্র সম্পূণতাবাদের দার্শনিক তিত্তবির 
ব্যাথা ও তার সমালোচনা । 


একাদশ অধ্যায় 
নৈতিক ভিত্তি 


নৈতিক ভিত্তির স্বরূণ ব্যাখ্যা : তার প্রকতি ও ধ্নৈতিক বিচারের ভির্তি-_ 


ব্যকিস্বাধীনতা--বাধ্যতাবাদ ও তার খগডন-_জত্বার অবিনশ্ুরতা-_ভগবৰানের 


অস্তিত্বে বিশ্বাস । 


৬21 


137-- 444 


15১--178 


179--190 


191--20-2 


111 সূচীপত্র 


দ্বাদশ অধ্যায় 
মানুঘ ও তার সমাজ 


মানুষ ও তার সমাজ : নৈতিক জীবন-_লক্‌ হবস্‌ ও রশোর অভিমত-_সমষ্টিবাদ__ 
সমাজের ভাববাদী ব্যাখ্যা-_সবসাধারণের ইচ্ছা ও সাবিক শুত- আত্মবাদ ও 
পরবাদ-ব্যক্কিবাদ ও সমাজবাদ । 


আয়োদশ অধ্যায় 
সার্মাজিক ও নৈতিক সংস্থা 


সামাজিক ও নৈতিক সংস্থার প্রকতি ও স্বরূপ ব্যাখ্যা : পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, 
কলকারখানা, পৌরসংস্থা ও ধর্মীয় সংস্থা এবং রাষ্। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
কতব্য ও অধিকার 


কতব্য ও অধিকাবের স্বরূপ নির্ণয়-_মানুষের প্রাণধাবণের অধিকার, শিক্ষাৰ 
অধিকার, কাজ করার অধিকার, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, সম্পত্তির 
অধিকার, চুক্তিসম্পাদনের অধিকার- মানুষের কতব্য কমন : জীবনের তথ। জীবের 
প্রতি শ্রদ্ধা ; মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাব জন্য শ্রদ্ধা, অপরের সম্পত্তির 
অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা । সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা 
ও প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা-বিবেক-বিচারবিদ্যা (08$915079)--কতব্য কম : 
সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতা কতব্যের শ্রেণীবিভাগ | 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
কতব্য ও ধর্ন 


কর্তব্য ও ধর্ষের (বাধ্যবাধকতাবোধের) ব্যাখ্যা-_কতব্যের শ্বরূপ_কতব্য ও 
ধর্ষের সম্পর্ক নিরূপণ-_কতব্য ও ধর্মের মিশ্র শ্রেণীবিভাগ- আত্মকেন্দ্রিক কতব্য 
ও ধর্ম-পরকেন্ত্রিক কতব্য ও ধম--পরকেন্দ্রিক ধম : ন্যায়পরায়ণতা ও 
পরহিতৈষণা-_আদর্শগত কতব্য ও ধর্ম_-কতব্য ধমের শ্রের্থীবিতাগ ও তার 
সমালোচনা) । 


203--216 


217--222 


223-242 


443--252 


সূচীপত্র হয 


ষষ্টদশ অধ্যায় 
শীস্তিতত্ব 


শাস্তিতস্থের ব্যাখ্যা--প্রাকৃতিক দূযোগ, ভ্রান্তি, পাপ ও অপরাধেব প্রকৃতি ব্যাখা।- 253--268 
শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্য-নিবৃত্তিমূলক শান্তিতত্ব : অপরাধীর সংস্কারতত্ব : অন্যায়ের 

প্রতিকারের প্রতিবিধানতত্ব-_মত্যুদণ্ডাদেশ, তার যাথাথ্য ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
আলোচনা-সত্যুদণ্ডাদেশের উপযোগিতা | 


সপ্তদশ অধ্যায় 
চব্রিব্র ও নৈতিক অগ্রগতি 


চরিব্র ও নৈতিক অগ্রগতির ব্যাখ্যা-আচবণ ও চবিব্র--নৈতিক আদশ ও 269--280 
অগ্রগতি-নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন পধায়--নৈতিক অগ্রগতি ও তার সতাবলী । 


পরিশিষ্ট 
ভারতীয় নৈতিক আদশ 


ভারতীয় নৈতিক আদশের ব্যাখ্যা- সন্ন্যাসের আদর্শ : অদ্বৈত বেদাস্ত ও 281--296 
ধ্ররামানুজাচাের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেৰ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা : স্বামী 

বিবেকানন্দের চ1৪00091 ৬০৫৪0/8--গীতায় কথিত নিষ্ধাম কর্মের আদশ-- 

গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার আদশ । 


নির্ঘণ্ট 309--315 


প্রথম অধ্যায় 


অবতরপিকা 


নীতি ও লীতিবিদ্যা-বৈদিক প্রেতোনিক ও আরিস্ততলীয় মতবাদ-_নীতি 
শন্দটির অর্থনৈতিক বিচারের প্রযোগ-নীতিবিদ্যা ও বিজ্ঞান--আদরাশ্রয়ী 
বিজ্ঞান বূপে নীতিবিদ্যা-_নীতিবিদ্যার স্বরূপ নীতিবিদ্যা ও 18001০81 
[%711950107১-হর্টিম্যান ও অন্যান্য নীতিশাস্রবিদদের অভিমত-শীতিবিদ্যা 
ও প্রয়োণবিদ্যা-ম্যাকেঞ্জি ও অন্যান্য নীতিশাস্্বিশারদদের অভিমত-শীতি- 
বিদ্যার বিঘয়বস্ত ও আলোচ্য বিঘয়--নীতিশাস্্পাঠের লক্ষ্য, উদেশ্য ও 
প্রয়োজনীয়তা । 


নীতিবিদ্যা 


প্রথম অধ্যায় 
অবতরণিক। 


কোন বিষয়ে পাঠ আরন্ত করার আগে সেই বিঘয়টির সংজ্ঞা নির্দেশ করার 
একটা রীতি আছে। কিন্তু বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রথথমিক জ্ঞান অর্জন করার পূর্বেই 
যদি' আমর! বিষয়টির সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা কর্ি, তবে বোধ হয় সংজ্ঞাটি দবোধ্য 
হয়ে পড়বে । বিশেষ করে যখন নীতিবিদর্যার সংজ্ঞার ব্যাপারে পণ্ডিতদের 
মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই | তাই বীতিবিদ্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার আগে 
আমর! উদাহরণ সহযোগে নীতিবিদ্যার স্বরূপ বৃঝতে চেষ্টা করব। মানুঘের 
নৈতিক আচরণ বিধির ব্যাখ্যা ও তওসন্বন্বীষ তন্বনিণয়ই যে হল নীতিবিদ্যার 
কাজ, তা আমর! সহজেই অনুমান করতে পারি। অতি প্রাচীন কাল 
থেকে মানুষের আচরণ বিধিকে বিধিবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা চলেছিল এবং 
সেই চেষ্টার মধ্যেই আমরা নীতিবিদ্যা সম্পকিত আলোচনার প্রথম সুত্র আবি 
কারকরি। বেদের' বাক্ণ অংশে নীতিকখ। ও কতব্য সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া 
যায়। বেদ প্রায় যীশুখীষ্টের জন্মের ৪৫০০ বছর আগে লেখ৷ হয়েছিল । 
বৈদিক খধিরা এক বিশববক্মাপ্ব্যাপী শীতি-পরিমণ্ডুলের কথা ভেবেছিলেন । 
এর নাম দেওয়! হয়েছিল খত" । একে বৈদিক খঘিরা বলেছেন বিশু সত্তা | 
মান্ঘ কেন, দেবতারাও নীতিকে মেনে চলতেনণ । বৈদিক মতে মানুঘকে সৎ 
ই'তে হ'লে তাকে নিত্যদিন দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে হবে । বৈদিক 
ক্রিয়াকর্মের, যাগযজ্জের অনুষ্ঠান করাও 'আর্মাদের ণৈতিক জীবনের অনুকূল ব'লে 
ধারণ। করা হত। যাঁরা বেদপশ্থী নন এমন পণ্ডিতের সংখ্য। ও কিন্ত এদেশে 
কম নয । এদেশের চাবাক পশ্বীরা, বৌদ্ধধগাবলম্বীরা, জেন ধমে বিশ্বাসীবা 
কিন্ত বেদের মত মানেন না | ওদেশের অর্খাও পাশ্চাত্যেব প্রাচীন দাশনণিক প্রেতো 
এবং আরিস্ততলের কথা ধরা যাক | এর! যথাক্রমে খীষ্টের জনের প্রায় ৪০০ 
এবং ৩০০ বছর আগে আবির্ভূত হযেছিলেন | প্রেতো তার 4২9080110 ও 
179)119099' গ্রন্থে ব্যক্তি মানুঘের নৈতিক আচরণ-বিধি ও সমাজের সামগ্রিক 
নৈতিক আচরণ বিধির কথা বললেন । তিনি স্বভাবতই বেদপশ্থী নন : তাই 


4 নীতিবিদ্যা 


বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে বেদৌক্ত দীতি শাস্রকে তিনি গ্রহণ 
করেননি । আর তীঁৰ পক্ষে বেদকে গ্রহণ বা বর্জন করার প্রশটা৷ ও 
অবান্তর । আরিশ্ুতল বললেন যে সব্বেচ্চ নৈতিক ম্ল্য রয়েছে সুখের 
মধ্যে। তবে সে স্ুখকে পেতে হবে নৈতিক আচরণ বিধির অনুসরণ 
করে। তার মতে বুদ্ধিজীবী মানুষ আপন আপন বিচারবুদ্ধির ব্যবহার 
করে যে আচরণবিধি অনসরণ করে তা হ'ল 70197096610 11065? , 
যুক্তি আশ্রিত বলেই এই নীতি-ধর্মের মূল্য অনেক বেশী । আর এক ধরনের 
নীতি ধর আছে। প্রেতে। এর নাম দিয়েছিলেন 008০8] ৬110895? ; যখন 
আমর! যুক্তি এবং বৃদ্ধি দিয়ে আমাদের আবেগ প্রবণ পশুবৃ্তিটাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারি তখন আমরা এই 17001081170 এর সন্ধান পাই। 
আরিস্ততন বললেন, যে স্তখে আমরা আমাদের নৈতিক জীবনের সাথ- 
কত। খুঁজে পাই তা হ'ল এই 0181796010 এবং 67108] ৮176905এর 
সমনৃূয়ের ফলশ্তি ; অথাৎ এই দই বর্মের সমনুয়ের মধ্যেই নৈতিক জীবনের 
পূর্ণ সার্থকতা । নৈতিক জীবনসাধনার পরামূল্যাইক্‌ এই সমনুয়ের মধ্যেই 
বিধৃত। 

কিন্ত মানুঘের এই প্রবৃত্তি বা 1775000€ টাকে এযুগের দীতিবিদরা 
সবাই নিন্দা করেননি । নব্য দাঁশসিক বাট্টাওড রাসেল আবার বললেন 
যে শৈতিক জীবনের লক্ষ্য হ'ল আধন্দ। ব্যক্তি মানুঘের 0০০৫ 116 
বা সং জীবন হ'ল আনন্দের জীবন এবং সেই জীবদই হ'ল পরম কাম্য 
(৫951891) ; সেই আনন্দময় নেতিক লক্ষ্যের নিন্ধপণ করার ব্যাপারে 
যুক্তি-বৃদ্ধির (7২201০78115) কোন হাত নেই। জীবনেৰ নৈতিক লক্ষ্য 
নিরূপণ ব্যাপারে 1173100 বা সহজাত প্রবৃত্তিৰ কর্তৃত্ব ঘোল আনা । 
নৈতিক লক্ষ্যটি মিরূপিত হ'য়ে গেলে কোন উপায়ে, কা ভাবে দেই 
লক্ষ্যে পৌছানো যাবে সেটি ঠিক করে মানুঘের যুক্তি-বুদ্ধি বা 758500 ; লক্ষ্য 
বা উপেয়কে বুক্তিআশ্বিত বা যৃক্তিহীন (চ৪0101081 0. 178101721) এই 
সব আখ্যায় আখ্যাত করতে চাননি দাশনিক রাসেল । নৈতিক লক্ষ্য 
হ'বে প্রেব বা অভীপ্পার যোগ্য । তা হ'ল মানসপ্রবৃন্তির (11511101) কাজ ; 
যখন কোন নৈতিক লক্ষ্যকে ভালো বলে বঝব, অভীপ্সিত বলে ধারণা 
করতে পারব তখনি কিন্থ তাকে জীবনে সত্য করে তোলার জন্য আমরা 
উপারের সন্ধান করতে থাকব । এই নিদিষ্ট আনন্দময় লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়ার প্রশ্শে উপায় উদ্ভাবনের সাখকতা এবং সেই ২ প্রকৃষ্ট উপারটুক 
উদ্ভাবনের কাজ হ'ল যক্তি-বদ্ধির (7২6%5০/) ; অতএব গ্রীক দার্শনিকের 
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যুক্তিবাদিতা থেকে নব্য ইয়োরোপীয় নীতিদর্শনের যুক্তিবাদিতার বপ 
স্বতন্ন। সেখানেও পার্থক্যট। পরিস্ফট। 

তা হ'লে দেখ। গেল যে বেদ যাকে নীতির সার বললেন, ঠিক তাকে 
গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না প্রেতো এবং আরিস্ততল উভয়েই । আবার 
প্রেতো-আরিস্ততল যে নীতিধর্মের কথা বললেন, তা ঠিক বৈদিক আচরণ- 
বিধির সঙ্গে হবহ মিলল . না ; নব্যদার্শনিক ব্রা রাসেল ও ভিন্ন কথ। 
বললেন ; সেখানেও অমিল রয়ে গেল। অথচ বেদের প্রামাণ্য বা প্রেতো 
এবং আরিস্ততল কখিত নীতিধর্মের সারবস্তর কথা কেউই সহজে অস্বীকার 
করতে পারেন না। ভারতের আস্তিক্যবাদী দর্শন যেমন বেদপস্বী ঠিক 
তেমনি আধুনিক ঘুরোপীয় দর্শনকে প্রেতোর দর্শনের পার্দটীকা বা 8০০৫ 
196 বল! হয়েছে । অর্থাৎ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শশ এক অথ্ধে প্রেতো- 
পগ্থী। উভয়ের মতের গরমিল নৈতিক আদরের দুর্ডেয় চরিত্রের কথাই 
নিদি্& করে দেয়। শীতি বলতে আমর! কী বুঝি; তা নিধারণ 
কবতে না৷ পারলে লীতিবিদ্যার সংজ্ঞ দেওযাও সহজসাধ্য হবে ন!। 
নৈতিক আদর্শের চরিত্র নিণৰ করতে না পারলে নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা 
দে'ওযা'ও কঠিন হ'বে। বিভিন্ন পণ্ডিতজন আবার ভিন্ন ভিন নৈতিক 
আদর্শকে গ্রহণ করেছেন ; তাই তাদের গ্রহণযোগ্য নীতিবিদ্যাব সংজ্ঞা! 
ও বিভিন্ন । তীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নীতিবিদ্যার স্ব্প ও প্রকৃতি নিণয় 
করেছচেন। অতএব নদীতিবিদ্যার আলোচ্য বিঘয় সম্বন্ধে প্রাথমিক অনু- 
সন্ধানের” পরে এর সংজ্ঞ। দেওয়ার চেষ্টা করলে বোধ হয় তা ফলপ্রসূ, 
হ'বে। 

দার্শনিক কোচে শির নীতি সম্মত কিনা এই দুরূহ তত্বের আলোচনা 
করতে গিয়ে বললেন যে, যেহেতু শিল্প মানুঘের সমগ্র মনন ধর্মের প্রতি- 
ক্রির। বা প্রতিবেদন মাত্র, অতএব শিল্পে নীতিধমের স্পশ এবং প্রভাব 
থাকবেই | মানুঘষের জীবনে নৈতিক প্রভাব অস্বীকার কর! যায় না। 
কেনন। মানুঘ সামাজিক জীব এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে নৈতিকতার 
সন্গন্ধ অতি নিবিড় । মানুষের নৈতিক আচরণের আধার হ'ল তার জামাজিক 
জীবন। সমাজ জীবনে মান্ঘের কতকগুলি আচরণ এবং অভ্যাস 
নিন্দিত 'ও অন্য কতকগুলি প্রশংসিত হয়; পশ্চিম দেশীয় নীতিশীস্ত্বিদ 
এদের বলেছেন 7গো৪1 ১০0০5, অর্াৎ নৈতিক মূল্যায়ন যোগ্য ক্রিয়াকর্ম। 
মানুঘের সমাজ জীবনের এই দিকটা--যাকে আমর। সৎ বা অসৎ, এই 
'ই আখ্যায় আখ্যাত করতে পারি, এরই সম্যক আলোচনা যে বিদ্যায় 
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থাকে তার নাম নীতিবিদ্যা (50৮05 অথবা 9০16706 ০1 1৬01-2115 ) 
দিয়ে থাকি। 
গ্রীক বিশেঘা 7501095 থেকে 6105 কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে। 
70795 শব্দের অর্থ হল, সামাজিক প্রথা অভ্যাস বা আচার। এখান 
থেকেই গৃহীত হয়েছে 5600 (চরিত্র) কথাটি । আমরা বলতে পারি 
যে, সমাজে স্বীকৃত প্রথা! ও আচারের নিত্য অনুসরণ করে আমরা যে 
অভ্যাস গঠন করি এবং সেই অভ্যাসের মাধ্যমে যে চরিত্র গঠিত হয় 
তাকে 'নৈতিক' বলে প্রশংসা করা হয়। তালে বলা যায় যে, 10005 
বা নীতিবিদ্যা হল সেই শাস্ত্র যে শাস্ত্রে মানুঘের আচরণ এবং চরিত্রের 
প্রশংসা এবং নিন্দার যুক্তিসঙ্গত মান নিদিষ্ট করে দেখ। 
লাভিন শব্দ 740195 (বিশেঘ্য পদ) খেকে 1০৪1 শব্দটির উৎপত্তি 
হয়েছে; এর অর্থও সমাজ-সম্মত আচরণ ; সামাজিক মানুঘেরা অনুশীলনের 
দ্বারা এই আচরণ অভ্যাস করে থাকে । এই সূত্রটি থেকে বিচার করলে 
আমর] 7:07105 বলতে সেই চিন্ত।গুলিকেই বৃঝবো যা মাঘের আচরণের 
সামাজিক দিকটা গিয়ে আলোচনা করে এবং ভালো (0০০৫4) বা কল্যাণের 
অর্থ ও মান নিদিষ্ট করে দেষ। এই শাস্ত্র বা বিজ্ঞান মানঘেব আচরণের 
বিচার বিশেষণ করে কোন একটি আদর্শকে নির্দেশ করে । এই আদর্শকে 
কেন গ্রহন কর। হল, তাকে আদরশই বা বল! হল কেন তার যুক্তি- 
যুক্ততা সম্বন্ধে আলোচনাও এই শাস্ত্রে দেখা যায়। আমবা আমাদের দৈদন্দিশ 
জীবনে ভালো এবং মন্দ কখ! দুটির যথেচ্ড ব্যবহার করি ; কিন্ত শীতি- 
বিদ্যার মানদণ্ডে বিচার করে বলব যে, মানুঘের কোন কোন আচরণকে 
ভালে। বা বল! হয় কেদ আবার অন্য কতকগুলি আচরণকে মন্দই 
বা বল! হয় কেদ? শীতিশাস্তরে এই ভালো-মন্দ বলার ন্যায়সঙ্গত 
বাখ্য। দেওয়। হয়। এই প্রগঙ্গে আমর। মনে রাখব যে শীতিবিদ্যার 
আলোচ্য বিঘম হল মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আচরণ: এই "গাচরণ- 
অভাস নৈতিক ।বচারের বিঘয় ; এই আচরণ খানুঘের চরিত্রকে সম্যক 
প্রকাশ করে। অতএব বলা চলে, শীতি বিদ্যা মানুঘষের আচরণ ও 
চরিত্রের মান নির্নয় করে; তাদের আদর্শও নিরেশি করে দেয়। এই 
মান বা আদর্ণ হল মান্ঘের কল্যাণের আদর্শ । এই আদর্শ আবার 
'উচিত্য-অনৌচিত্যের নিয়ানক । আমর নীতিশান্ত্বিদি 151116-র সংজ্ঞা 
মনে রেখে বলতে পারি যে, নীতিবিদ্যা হল নামাজিক মানুষের আচার 
আচরণের আদর্শ-বিধায়ক বিজ্ঞান। মানুষের আচরণকে এই বিজ্ঞান 
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ন্যায় বা অন্যায়, ভালো অথবা মন্দ এই ধরনের আখ্যার আখ্যাত করে 
থাকে । সুতরাং আমরা বলতে পারি বে, নীতিশীত্্র অর্থাৎ নীতিবিদ্যার 
কাজ হ'ল মানুঘের অভ্যাস ও প্রধাকে অনুসরণ ক'রে তার নৈতিক আদর্শের 
অন্বেষণ করা, যে নীতি মানৃঘের সমগ্র চরিত্রকে বিধৃত করে থাকে 
তার সম্যক আলোচনা করা । মানঘের ন্যায় অন্যায় আচরণ, শুভ এবং 
অশুভপ্রন্‌ অভ্যাসগুলি কোন্‌ নীতির উপর নির্ভরশীল, কোন আদর্শকে 
তারা আশ্রয় করে থাকে এসবের আলোচনা'ও নীতিবিদ্যার অন্তভুত। 

এই প্রপঙ্গে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি যে, সমাজ বহির্ভূত মানুঘের 
বেলায় কি নৈত্তিক বিচার 'ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য নয়। নির্জগ 
দ্বীপবাসী 4১1০27069০1 যখন সমাজ জীবনের কথা, বন্ধুত্বের 
কখা, প্রীতি ভালোবাসার কথা আকুলভাবে বলছেন তখন কি তিনি হা 
ভাবছেন তা, নৈতিক বিচারের আওতায় আসবে নাঃ উত্তরে আমবা 
বলব যে তা নিশ্চয়ই আসবে । কেন না রা আচরণ বলতে আমরা 
শ্‌ধ পরিদৃশ্যমান ক্রিরা কাণ্ডকেই বূঝি না, আমরা মানুষের চিস্তা, ইচ্ছা ও 
প্রবৃত্তিকেও বুঝি । কারণ হল, মানুস্ঘর গ ইচ্ছা৷ এবং ্রবস্তি মান্ঘের 
চরিত্রকে, তার অভ্যাসকে প্রকাশ করে। অবশা এই প্রসঙ্গে একথা 
মনে রাখ! দবকাব যে, সমাজসম্মত হলেই যে তা নৈতিক হবে এবং 
সমাভসন্মত না হলে তা অনৈতিক হবে এমন কথা বলা আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়। মানুঘের কল্যাণ কামন। যে সব সামাজিক বিধি বিধান 
এবং স্মাচার -প্রথার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'বে, তাকে আমরা নৈতিক বলব । 
কিন্তু কালের প্রভাবে যখন এই ধরনের প্রথা এবং আচার-বিচার তাদের 
কলাণের শক্তিটাকে হারিয়ে ফেলে সমাজের সংহত শক্তিকে ধুংস করে 
তখন তাকে আর কল্যাণপ্রপ বলে স্বীকার করা যায় না। অন্ধ সামাজিক 
প্রথায় ভা পর্যবসিত হয়। এই ধরনের সামাজিক প্রখার অন্ধ অনুকরণ 
নৈতিক আচরণ নয়। নীতিবৃদ্ধি মানুঘের ব্যক্তিগত সম্পদ ; সেই নীতি 
বৃদ্ধি মান্ঘের মনন ধর্মের মধ্যে অনুস্যুত। মানব প্রকৃতির মধ্যেই মানুঘের 
নৈতিক বদ্ধিটক্‌ প্রচ্ছন্ন হয়ে খাকে। মানুঘের প্রতিষ্ঠা এই নীতি বুদ্ধির 
উপর বছলাংশে নিভরশীল | 

উপরের প্রাথমিক মন্তব্যগুলি থেকে আমরা শীতিবিদ্যার একটি 
সংজ্ঞা নিণয়ের চেষ্টা করতে পারি। শীতিবিদ্যা হ'ল সেই বিজ্ঞান যা 
মানবজীবনের পরম আদর্শ ও সেই আদর্শের নিণায়ক ও পরিপোষধক 
নৈতিক বিধিবিধানগুলির চরিত্র নির্য় করে, এই নৈতিক বিবিবিধান 
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অনুসারেই মানঘের আচরণের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়। দাশনিক 
৬1120) 14116 নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন : সমাজের 
অধিবাসী মানুঘের আচরশ সম্বন্ধীয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানই হ'ল নীতিবিদ্যা | 
মানুষের আচরণ ভালো অথবা মন্দ, উচিত কী অনুচিত, তার বিচার নীতি- 
বিদ্যা করে|? (৮/6 085 1905 12017103 25 1176 18011772:05 90151)06 
০ 1116 001)01101 01 17711781 0611759 1151170 11) $০00196195-_-9 90191108 
17101) 1010065 01813 00170010610 08 11517 01 ড/:0119, 0০0 ০৪ ৪০০৫ ০01 
020১ 0110 50106 5110112 ৬/2%. ৬. [11116 : 7 10000001101) (0 
101105, পু 2) 


নীতিবিদ্ভ। কী বিজ্ঞানধর্মী ? 

নীতিশাস্রকে নীতি-বিজ্ঞান বলা হয়েছে । বিজ্ঞান কথাটির অর্থ 
হল বিশেষ জ্ঞান; অন্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দ এই অর্থেই বিজ্ঞান কথাটিকে 
গ্রহণ করেছেন । আর্মর। বিজ্ঞান বলতে সাধারণত: বুঝি সযজাতীয় 
কতকগুলি বস্ত বা ক্রিয়৷ সম্পূর্কে সম্যক ও যক্তি সত আলোচনা ক'রে 
সেই বিষয়ের মূল বিধিবিধান বা আইন কানুনের অনসন্ধান কার্য : বিজ্ঞান 
কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় বিষয সম্বন্ধে মতামত প্রকাশে অগ্রণী হয় না। 
বিজ্ঞাণী মানুধেব জ্ঞামের সীমাকে স্বীকার করে নেয়, তাই প্রত্যেক 
বিজ্ঞানের অনসঙ্কানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ । একটি বিশেষ সীমার দ্বারা 
বিজ্ঞানী তাৰ আলোচ্য বিষয়কে চিদ্ধিত করেন। বিজ্ঞানের চেষ্টা হল 
বিশ্বের চলমান ঘটন! প্রবাহের পশ্চাতে যে মূল বিধিবিধান বা [781042- 
[761718118৮5 ক্রিরাশীল রয়েছে, তার সন্ধান ও ব্যাখ্যা করা । বিজ্ঞান 
কতকগুলি মৌল সূত্রকে বিশেষণ করে এবং যুক্তি বিচারকে অবলম্বন 
করে প্রাকৃতিক ধটন৷বলীকে প্রাকৃতিক শক্তির তত্তু দিয়ে ব্যাখ্যা করে । 
সুষ্ঠু ভর্কশাস্সন্পত আলোচনা হল বিজ্ঞানের লক্ষ্য। প্রত্যক্ষণ ও 
পরীক্ষণ অশাঙ 00587526101 3 128091777511--এদের আশ্রয় করেই 
বিজ্ঞানী তার সন্ধান কাধ চালান। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল, জ্ঞান লাভ 
কর। | বিজ্ঞানীর মৃখ্য উদ্দেশ্য হল শুসম্পূর্ণ জ্ঞান; এই স্ুসম্পৃণজ্ঞান- 
টুক লাভ হয় বিঘযের সাধারণ স্ব্রগুলির ( 0৫00181 1.2%/5 ) যথাযথ 
আয়ভ্তীকবণেব মাধমে । নির্দিষ্ট এবং নিভুল হওয! চাই বিজ্ঞানের আলোচনা 
প্রকরণ : তাই বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলশ্রন্তিও নিিষ্ট এবং নিভুল হয় 
ব'লে সাধারণের ধারণা । নীতি বিজ্ঞানে কিন্ত এই পরীক্ষণ বা 120001- 
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1701//-এর কাধকারিতা অপ্রাসঙ্গিক | তবে নীতিবিজ্ঞানের আলোচন। 
সুশৃঙ্খল ও যুক্তিসঙ্গত হওযা দরকার । . স্কুনিবদ্ধ চিন্তা এবং বিচার, এদের 
আশ্রয় করেই নীতি বিজ্ঞান সিদ্ধান্তের পথে অগ্রসর হয়। 


নীভিবিদ্তা 3 বস্তুনিষ্ঠ 0১০510%6) ও আদর্শনিক (00186%6) বিজ্ঞানের 
প্রভেদ__ 2 

কতকগুলি বিজ্ঞানকে চ১9510%০ 90161706 (বস্তুনিষ্ঠ বা সদর্থক 
বিজ্ঞান) বলা হয়েছে: 4051656 9০16708 (015 85 ৪৮০৪ (76 
1120016 ০? 0010185 83 0169 2০9211 ৪1০, প্রাকৃতিক ঘটনা যেমনটি ঘটে 
এই বিজ্ঞাণ তেমনটি বলে এবং তার স্বরূপ বিচার বিশ্রেঘণ করা হল 
এই ধরনের 7০9১10%5 9০1600০5-এব কাজ । রসায়ণ শাস্ত্র বা 01190715179, 
পদাথবিদ্যা বা 00505 হন এই ধরনের 7১95109০16০ , 
রসায়ন শাস্ত্র জলের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ফরমূলা ব৷ সূত্র নির্দেশ করে দেয় 
ব। পদার্থবিদ্যা শব্দের গতি সম্বন্ধে যে পরিমাপ দেয় তা সবই হল 
১০9101৬5 9০190০6-এর আলোচ্য এবং অন্তর্ভত | শীতিশাস্্ কিন্ত এই 
ধবনের 1১0959161৮০ ১০161)06 নয় ; একে বলা হয়েছে ব0107861৮6 90161)09 বা 
আদশনিষ্ঠ বিজ্ঞান | 1017801%5 901017০০-কে ব্যাখ্যা করে বলা চলে যে, 
এই ধরনের আলোচনাও বিকলন নৈতিকবাবহারের ও চিন্তনের মান 'ও আদর্শকে 
আমাদের সামশে তুলে ধরে । আঁশর। কি করব, কি আমাদের করা উচিত 
এই সব্বন্ষেণ্নিদেশ দেয় | এই মান নির্ণায়ক বিজ্ঞানই হ'ল টব 0108116 
9০01611০0 : “নন্দন তন্তু বা 4১০501761০5, তর্ক বিদ্যা বা [.০51০--এদের ট্ব0ো- 
11816 9016006 বল! হয়। নীতি বিজ্ঞান ব! নীতি বিদ্যাও এই ধরনের 
[011080৬০ 50160০9 ; নীতি বিদ্যার উদ্দেশ্য হল, একথা আমরা আগেই 
বলেছি, মানুঘের ব্যবহারবিধির, মানুষের আচরণের আদর্শ নিদেশ করা | কোন্‌ 
আদর্শ কোনো একট। বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুঘকে কর্মে উদ্বদ্ধ করবে অর্থাৎ 
মানুদকে কোন্‌ ধরনের আদর্শের উত্ধদ্ধ করা উচিত, তার নির্দেশ দেবে শীতি 
বিজ্ঞান বা লীতি বিদা। | ম।কে কথ! দিয়ে বিদ্যাসাগর উত্তাল নদী পার হয়ে- 
ছিলেন রাত্রির অন্ধকারে ; এই আচরণের যৌক্তিকতা ব্যবহারিক বিচার বৃদ্ধিতে 
ধর! পড়ে না। কিন্ত আদর্শ-আশ্রয়ী মানুঘের যে নৈতিক বিদ্যা সেই বিদ্যাতে 
এই ববনের নৈতিক ব্যবহারের যৌক্তিকতা অতি মাত্রার শ্রম্পষ্ট। নীতি 
বিজ্ঞান তাই ০17081%৩ 9০167০৩-এর আওতায় আসে । ৩বে শীতি বিজ্ঞানে 
আদশের দিকট!কে বড় করে দেখা হলেও, মানের উপর বিশেঘ জোর দেওয়া 
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হলেও শীতি বিজ্ঞানের আরেকটি দিকও রয়েছে৷ সেই দিকটা ছোল প্রকৃতি 
নির্দেশক। মানুষের প্রকতি কি, তার চরিত্রের স্বরূপ কি এইসব সম্বন্ধে 
আমাদের যদি কোন জ্ঞান না থাকে তবে মনুঘ্য আচরণের আদর্শও আমরা নির্ণয় 
করতে পারি না। কোন ভাঙ্গা বাড়ী সারাতে হলে, কিংবা সেই ভগ্ন গৃহকে 
ভূন পে দিতে হলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা 
কি অবস্থায় আছে; এটা হল গুহ পুনদিমাণ করার প্রাথমিক পদক্ষেপ । 
তেমনি ধার! মানঘের চরিত্রের, তার প্রকৃতির স্বরূপ জানা না থাকলে আমরা 
কি করে মনুষ্য আচরণের আদর্ণ নির্ণঘ করতে পারি? বোধহয় পারি না। 
তাই নীতি বিজ্ঞান বা নীতি বিদ্যা মুখ্যত: 017120৬6 90157০6 হালেও 
নৈতিক বিচার বিশ্বেঘণে মনুঘা চরিত্রেব 7০316 অর্থাৎ সদর্থক দিকটিকে 
উপেক্ষা করা চলে না। তাই মনোবিকলন বা 55০1701081081 £১0815515 
নীতি বিজ্ঞানেৰ সহারক বলে গণ্য হয়েছে । এই বিশেঘণের ফলে মানঘের 
নৈতিক চিন্তার ও ব্যবহারের আদর্শ নির্ণঘ কর! সহজ হযে উঠেছে! 
দাঁশনিক 7.০০16 বললেন, 14015111506 00101 3০101700 ৪1৫ 
00517955 017৬8101010 10. 29116181” অর্থাৎ দাশনিক লকের মতে নীতি- 
বিজ্ঞাণই হল সাধাবণ মানুঘের আলোচনার সবচেয়ে উপযোগী বিষয় বস্ত। 
আমর। জানি যে, সমাজবদ্ধ 'জীব হিসেবে মান্ঘেব কাছে দীতি বিজ্ঞ।ন মুখ্য 
বিবেচনার উপযুক্ত বিষয়। মানুঘেব মত বাঁচতে হলে, সামাজিক মানুষ 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হ'লে নীতি এবং আদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; পশুর ব্যবহারের সঙ্গে মানঘের আচরণের এখানেই 
তকাৎ। পশুর ব্যবহার (0619৮10]) হল ব্যবহ।র মাত্র এবং মানুঘের 
ব্যৰহার শুধ বাবহারই নয়, তা হল আচবণ বা ০0700০.1 পশুর মত 
মানঘেরও সহজাত প্রবৃত্তি বা 1050170 আছে । মান তার শুভ নৈতিক 
বুদ্ধির দ্বাব! এই প্রবৃত্তিকে সংযত কবে; এই সংযমের মধ্যেই মানুঘের 
মনুণ্যত্ব | তাই মহাদার্শনিক আরিস্ততল বললেন যে, নৈতিক জীবনের 
মধ্যেই মানুঘ শ্মাপনাকে সম্পর্ণরূপে প্রকাশ করে। নৈতিক স্বভাবই 
হাল মাঁনুঘের শ্রেষ্ঠ স্বভাব । এই প্রসঙ্গে তিনি নীতি বিজ্ঞানকে বিশেষ 
মর্ধাদায় অনষ্ঠ করে দেখেছেন । মান্ুঘের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এই নৈতিক 
জীবনের পটভূমিকায় ; ব্যক্তির নিজের মধ্যেই মনুষ্য সমাজের মহৎ এক্য 
বিধৃত। নীতি বিদ্যার আলোচনাকালে আমরা মানুঘের এই সার্বজনীন 
প্রকৃতির আলোচনা করি, সন্ধান পাই মানুঘের সেই সর্বব্যাপী এক্য ও অস্তিত্বের 
বিস্তৃতির : এই অর্থে আমর। নৈতিকতাকে মানব-কর্মের সামান্য লক্ষণ বলতে 
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পারি; এই নৈতিক গুণটি কেবলমাত্র মনুষ্যসমাঁজেই পরিলক্ষিত হয়| 
মানুঘের অন্যান্য বিশেৰ প্রয়োগধর্মী গুণাগুণ এবং আকস্মিক বিদ্যাবত্তা থেকে 
এই নৈতিক গুণটিকে পৃথক ক'রে দেখতে হ'বে ; মানুঘের প্রকৃতির একরূপতা 
এবং তার কত্তব্যের সাধারণীকরণ-এসবের যথাযথ ব্যাখ্যা ওবর্ণনা নীতি-বিজ্ঞান 
দিয়ে খাকে | [410181169 [7151)6 11 0105 391056 06 081100 076 10101561521 
2110 01819019115110 61617701718) 1701171211 2001৮109, 15 1)01721) 
516116115 [92 95008115709, 85 01901501510 [01] 105 [991010012 
60111001210 2,001001/81 61917761705, [119 09111690101 ০0 015 
(0০ 00000701) 118.00176 200 00101001/ ৫069) [116 1001১0 00317699 
01 17)9171011)0 11) 61112115119 9170689০011 01 1261)1081 90161706.”] 


নীতিবিদ্ঞার স্বরূপ 


নীতিবিদ্যাকে টি01778055 বা আদর্শাশ্রয়ী এই আখ্যায় আখ্যাত করলে 
এটুকু বোঝা যায় যে, এই বিদ্যা বা বিজ্ঞান নৈতিক আদশের দিকে অচ্লি 
নির্দেশ করে এবং সেই আদ্ণকে নিদিষি ্ূপ দেবার চেষ্টা করে । নীতি-বিদ্যা 
মানুঘের নৈতিক চরিত্রের বর্ণনা করে না; নৈতিক আদশের উপস্থাপন! ও তাকে 
নিদিষ্ট রূপ দেবার প্রাস পায়--এই ধরনের কখা ভাববাদী দশনশীস্ত্রবিদেরা 
বলেছেন । বিঘর বাদী শীতি-বিদ্যা বা 0০9)9০0৬০ 11071০১-এর ভাঘ্যকার 
[ব1০0101 17211721711 এই প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন তার উল্লেখ করা 
বোধ হযপএখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না । তিনি বললেন, আমাদের নৈতিক 
অনুভূতি হল মূলত: প্রেয়ের মান সম্পকিত অনুভূতি ; সেই প্রেয়ের অনুভূতিকে 
কর্মে রূপান্তরিত করতে নির্দেশ দেয় এই অনুভূতি ; এক কথায় এই অনুভূতি 
হ'ল মৃল্য-অনুভূতি। এই নৈতিক মূঙ্ের অনুভূতিকে তিনি বললেন 
£80110101 বা সর্ব অভিজ্ঞতা অনিতর। প্রেতোনিক দর্নে আমরা সকল 
মান্ঘের সমস্ত অভিজ্ঞতা অনির্ভর এই /১171071 জগত্টিকে পেয়েছি | মূল্য- 
সম্পৃকিত সব্ববিধ অনুভূতির আশ্রয় হল প্রেতোর এই 40101 জগৎ বা 
৬/0110 ০? 10589 ; নৈতিক মূল্যের এই আদশাশ্রয়ী চরিত্র 721100211) 
এর মতে সমস্ত অভিজ্ঞতা বহিভূত £09011 105৪-র জগতে স্থিত। তার 
(781001201-এর) মতে, জ্যামিতি যেমন জ্যামিতিক সত্যগডলিকে শেখায় 
তেমনি নীতিবিদ্যা আমাদের নৈতিক সত্যগুলিকে শেখাতে পারে। অর্থাৎ 
নৈতিক আদর্শের দিকে নীতিবিদ্যা আমাদের দৃষ্টি আকষণ করে মাত্র। 
জ্যামিতির সঙ্গে বীতিবিদ্যার তব হল এই যে, দীতিবিদ্যা আমাদের একটি 
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মূল্যের জগতের দিকে, একটি মান দণ্ডের দিকে, কঙকগ্ডলি অবশ্য করণীয় 
কতব্যের দিকে দৃষট্ট আকর্ষণ করে। সুতরাং নলীতিবিদ্যা তার এই বিশেষ 
গুণে 01726৮5 বা আদশাশ্রয়ী হয়েছে: তার [5079 বা প্রয়োগ-পন্থা 
এবং নৈতিক শিক্ষার গুণে তা মোটেই ব017780%5 বা আদশীশ্রয়ী হয়নি । 
(16 016196016 15 17011798116 2০০০0101116 (0 105 00176617604 1101 
20001101176 10 115 1076118090 ০07 115 10110 01 169.01117 ) 

অতএব 11917217-কৈ অনুসরণ করে বলা চলে যে নীতিবিদ্য। হল 
বি ০107901$০ বা! আদর্শীশ্রয়ী এবং নীতি বিদ্যার সেই আদশীশ্রয়ী চরিত্রটেক পাই 
আমর! তার বিষয়বস্ত্বরতে | 17210081]। আরো বললেন যে, নীতি বিদ্যার এই 
বিঘয়বস্তর 1২010779016 (01)218019 বা আদশাশ্রয়ী চরিত্রকে নীতিবিদ্যার 
চরিত্র হিসেবে দেখ! হয়েছে । আমাদের চেতায়ও এই সব দৈতিক আদশ 
যে পরিমাণে উদ্ভাপিত হয়ে উঠে আগাদের কর্মে প্রেরণা এবং নিদেশ দেয়, 
আমাদের মানসিক গঠন তৈরী করে দেয়, আমাদের অতি-বাস্তব চারপাশের 
জগতটাকে যখাযখ মূল্যায়ন করতে শেখায়, ঠিক সেই পরিমাণেই নীতিবিদ্যার 
এই 01090৮০ বা আদর্শাখিত চরিব্রটুকৃকে দেখা যায়। এইপ্রসঙ্গে 
11010010111. আরও বললেন যে. শীতিবিদ্যা হল একধবনের প্রঝোগমূলক 
দর্শন বা 77206109] 172711050101)% ; কিন্তু তিনি এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে 
পাঠককে সাবধান করে দিয়ে বললেন, মানু শীতিবিদ্যা পাঠের ফলে কতখানি 
দীতি-পরাষণ হয়ে উঠতে পারে এট। দেখ বোধহয় নীতিবিদ্যার কাজ নয়। 
নীতিবিদা। পাঠের ফলে পাগ্কের কতটক্‌ উপকার হল, সমাজের নৈতিক 
মানের কি উন্নতি ঘটল, তা দিয়ে শীতিবিদ্যার চরিত্রের বিচার হয় না। 
তবে কি একথ। বল। যায় যে, শীতিবিদ্যার কাজ হল মূল্যেব জগতকে 
আবিক্কার কর। ? এই দূলভ জগতটিকে আবিকার করেই কি নীতিবিদ্যাকে ক্ষান্ত 
থাকতে হবে ? জীবনে কোথাও তার প্রয়োগ ঘটলে! কি না এট কি বীতিবিদ্যা 
দেখবে না 2 2102 বললেন যে, এই ধরনের মূল্যমান নিণয় করার দিকে 
নীতিবিদ্যাব সক্ঞান প্রাস না খাকলেও মানু বখন এই বিদ্যা আয়ত্ত করার ফলে 
উর্ধতর মূল্য চেতনায় চেতনাবান হয়ে উঠবে, যখন তার নৈতিক বিচার বদির 
উন্নতি ঘটবে, তখন নিশ্চষই সেই নৈতিক মুল্য সম্বন্ধে সে অধিকতর সংবেদন- 
শীল এবং সচেতন হয়ে উঠবে। মানুঘের মূল্য চেতনাকে নীতিবিদ্যা 
জাগ্রত এবং বধিত করে, এই সিদ্ধান্ত করলেন 17811102101 অতএব 
ট্ব0োা)201৬5 বা! মাননিনায়ক বিজ্ঞান হয়েও , নীতিবিদা তার কাছে 
[%2.061০21 901617০০-এর মর্বাদ। পেল । 
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লীতিবিদ্যাকে ঢ18001081 )11950197% এই আখ্যা দেওয়রি সঙ্গে সঙ্গে 
যে প্রশট। ওঠে সেটি হল কেমন করে নৈতিক আঁদশ, (কোন শক্তি বলে এই 
নৈতিক আদর্শ) বাস্তব জীবনের রূপান্তর ঘটায়? 11400790. বললেন, 
এ কথ। প্রায় সকলেই স্বীকার করেছে যে, মূল্যের জগৎ সরাসবি বস্ত জগতকে 
প্রভাবিত করতে পারে মা। খানুষের মূল্য চেতনার ভিতর দিয়ে এই মুল্যের 
জগৎ বস্ত জগতের রূপান্তর ঘটায় । (একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে 
[বি।০018। 119110111-এর মতে মূল্যের জগৎ মানুষের জ্ঞান অণিভর) | এই 
বন্ত জগৎ হল মূল্যের জগতের বিপ্রীতধমী (00100917%)| এই প্রগঙ্গে 
[12110002017 দুই ধরনের £01011 বা অভিজ্ঞতা-বহিভূ ত মূল্য বোধের কথ 
বলেছেন। এক ধরনের /১0071 মূল্য বেধে শুধু জ্ঞানের পরিচয় থাকে ; 
কর্সে উদ্ধদ্ধ হওয়ার প্রেরণা মানুঘ পায়না এই ধরনের মুল্য বোধ 
থেকে । আরেক ধরনের 40000 মূল্য বোধের কথা 1তনি বললেন! 
এই অভিজ্ঞতা-বহিভূত মুল্য বোধের তিনি নাম দিলেন, (0:01007970178 
£00101 ; অর্থাৎ এক্ষেত্রে মূল্য বোধ মানুঘকে কর্সে উদ্বদ্ধ করে। আমাদের 
কি কর। উচিত এই শিক্ষা এই মুল্য-বোধ আমাদের দেয় | মুল্যের ধর্মই হল, 
আদশেব চরিত্রই হল, কি করে, কেমণ করে সেই মূল্যকে, সে আদরশকে 
বাস্তবে বপাধিত কর! যায় তার পথ নির্দেশ (9088650 করা | এই অর্গেই 
নীতিবিদাাকে :2০0০৪1 17১17119591) বলা হষেডে। 
অতএব আমব। দেখলাম কী অর্ধে 1810021)]। নীতিবিদ্যাকে 21501108] 
21195091 ব'লে চিহ্নিত করলেন । নীতিশাস্ববিদ ম্যাকেঞ্জি এবং মুরহেড 
নীতিবিদ্যাকে 80008] আখ্যা দিতে সম্মত হলেন না ।' ম্যাকেঞ্ির মতে 
যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমর। জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করতে পারি 
তাদেরই প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান বা 015001081 9০1017০6 বলা উচিত। ভিঘজ- 
বিদ্যা এই ধরনের বিদ্যা বা বিজ্ঞান ; অনুরূপ বিজ্ঞান থেকে লব্ধ জ্ঞান আমাদের 
শুধু জ্ঞানের পিপাসা মেটায় না ; বস্ত জগতে এর প্রয়োগের ওপর এই জ্ঞানের 
সার্কতা | ভেঘজ বিদ্যা যেমন শুধু ওঘব এবং রোগের সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা ক'রে কি ব্যাধিতে কি ও্ধধ প্রয়োগ কর। হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ 
(দয়; নীতিবিদ্যা কিত্ত আমাদের নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজ্য 
নিদান সম্বন্ধে কোন নিদেশ দান করে না। ম্যাকেির মতে নীতিবিদ্যা 
আচরণের আদর্শ অন্সন্ধান করে মাত্র ; তাই তাকে িতো্রা০0%৩ 90161705 বা 
'আদশমূলক বিজ্ঞান বলা হয়। কিন্তু কেমন করে এই আদশ জীবনে প্রয়োগ 
করা হবে তার খুঁটিনাটি নির্দেশ আমরা নীতি বিদ্যা থেকে পাই না। জীবনে 
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নৈতিক সমস্যার সন্দুখীন হয়ে কোম একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আমার্দের কি 
কতব্য হওয়া উচিত তার নির্দেশ নীতি শাস্তে থাকে না । ম্যাকেঞি বললেন : 
নীতিবিদ্যার কাজ হ'ল নৈতিক আদর্শের যথাযথ অনুধাধন করা। এই আদর্শকে 
বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রকরণবিধি অর্থাৎ তার প্রয়োগবিধি সন্বন্ধে 
কোন নিরেেশ দেওয়ার দায়িত্ব মীতিবিদ্যার নেই | (8৮5০5 0)0১ 00200৩10 
15917 %/101) 0170619681701170 0116 179008 ০1 1119 10621) 900 1071151 
1001 10906 10 10117001816 116 10165 101 105 9119110100101.)% 

নীতিশান্ত্রবিদ মুরহেড শা)60751081 9০167706 ও [00091 901670৩-এর 
মধো (জ্ঞানানুসারী বিজ্ঞান ও প্রয়োগ মূলক বিজ্ঞানের মধ্যে) দুর্ভেদ্য 
সীমারেখ। টানিতে চাননি । তিনি সাধারণ বৃদ্ধির নির্দেশ মেনেই বললেন, সব 
[105০0121০81 5০1617০০-এর বা জ্ঞানাশ্রয়ী বিদ্যার কিছু প্রয়োগ জীবর্নে ঘটেই ; 
আবার সব প্রয়োগ বিদ্যারই একটা জ্ঞানের দিক, একটা জানার দিক আছে। 
বিষয়বস্তরর প্রাকৃতি না৷ জানলে তার প্রয়োগকৌশল শ আয়ত্ত করা যায় না। 
অথাৎ জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির একটা আত্যন্তিক সঙ্বন্ধ না থাকলেও এক ধরনের 
সম্পর্ক এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে ১ এই সন্বন্ধটিকে ঠিক আকস্মিক” বলা চলে 
নাঁ। যুবচেড স্বীকার করলেন ষে, দ্ীতিবিদ্যার সঙ্গে মানঘের জীবনের খুবই 
ঘনিষ্ট অশ্বন্ধ রযেছে। শারীরবিদ্যা বা জ্যোতিবিদ্যার সঙ্গে আনাদের 
এতটা ধনিই&ট সন্বন্গ নেই । তবুও মুরছেড বললেন, একথা মানতেই হবে যে 
নীতিবিদ্যার কাজ হল বিচারের দ্বারা বুক্তির আশ্রষ নিয়ে নৈতিক আদর্শ, 
নৈতিক শাঁনকে নিদেশ ক'রে দেওযা । সেই আপর্শগুলিকে কেমন করে 
জীবনে রূপায়িত করা যায়, সেই আলোচনা তার কাছে গৌণ। 

ব1০0121 11901079171 নীতিবিদ্যাকে 19800102] 111050901 বলতে 
চেয়েছেন, একথা আমরা জানি! দাশনণিক ৪০৮. শীতিবিদ্যাকে প্রয়োগবিদ্যা 
বলায়, কোন আপনির কারণ দেখতে পান নি আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞাগ লাভ করা 
এবং সেই জ্ঞানের যখাষখ প্রযোগ দ্বারা মানুঘের চরিত্রকে উন্নত করা--এরা 
অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধবদ্ধ | জ্ঞান এবং তার প্রযোগ এব একে অপরের পবিপুবক। 
আরিস্ততলের কথ! উদ্ধত কবে সেথ্‌ বললেন যে, নীতিবিদ্য। নৈতিক জ্ঞান 
এবং তার প্ররোগেব 'ওপর সমান ভাবে নটি দেয় । অতএব একে 178001০81 
[17119501717 বললে সতোর অপল।প করা হবে না। এই ব্যাপারে সেথের 
সঙ্গে হাটমানের মতের মিল রষেছে | 


₹1৬120109172)6 : 1৮121711921 01 1200105, পৃঃ ৯ 
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নীতিবিস্তা কী প্রয়োগবিদ্ভা মাত্র? 
(ও [10105 এ এরা 2) 


এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ব স্বভাবতই উত্থাপিত হয় : সেটি হল : “ও 
010105 ৪]. 4? প্রয়োগ বিদ্যাকে কি আমরা শুধুমাত্র কলা কৌশল 
ব৷ প্রয়োগ নিপুণ্য বলে মনে করব? আমরা পৃবেই দেখেছি যে, প্রয়োগ- 
বিদ্যা বা 7/8,001021 5019109 ছল সেই বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানে অর্জিত জ্ঞানের 
প্রযোগেই তার সাথকতা । অর্খাৎ সেখানে প্রয়োগটাই মুখ্য | আমর! জানি 
যে শীতি বিদ্যায় জ্ঞানটা মুখ্য হলেও প্রয়োগটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। 
তাই আমাদের বিচার করতে হবে যে দীতিবিদ্যাকে কি 2 বল! চলবে ? £& 
বা কল বলতে আমর! বুঝি, কোন মির্দি্ট ফন লাভের জন্য কতকগুলি বিধি বা 
নিয়মকানুন অনুসবণ করা৷ (&াহ 216 15 89610610163 6০9 07001706 & 169811). 
এই 1২651; বা ফল লাভটাই মৃখ্য হ'ল কলা বা আটের সীমানার মধ্যে। 
নীতিবিদ্যা কি কেবল আমার্দের কতকগুলি প্রযোগ কৌশল আয়ত্ত করতে 
শেখায়? আমাদের নৈতিক ব্যবহার কি এমন কতগুলি কৌশলের সমষ্টি যা 
আয়ত্ত কবলেই আমাদের আচরণ, টদতিক আচরণের মারা পাবে ? 
বিচারের কোন স্থান কি এখানে নেই 2? আমাদেব মতে বিচারের স্বান নীতি- 
বিদ্যার মধ্যে মুখ্য । তাই যে অথে আমর! বস্তবধন, গৃহণি্মাণ প্রভৃতি বিদ্যাকে 
কল! বা আটি বলি ঠিক সেই অর্থে নীতিবিদ্য/কে কলা বা আটটি বলা চলে 
ন।| বস্ত্বরন বিদ্যার ৬য়োগেব সুমিদিটি ফলাকাজ্ষা রয়েছে : ধতি শাড়ী 
কাপড় চেপিড় । মৈতিকতায় এধরণের অতি নিদিষ্ট ফল প্রাপ্তি নেই । নৈতিক 
আদর্শশিষ্ঠ আচরণকে বস্ত বা 'অবস্থা” কোন আখ্যাতেই আখ্যাত করা যায় 
না! ; একে ক্রিয়। বল! চলে । ম্যাকেঞ্রিব কখা উদ্ধৃত করি : %0০০৫7০55 
15 17096 8. 0002011 01 [09169100811 00 20. 2001৮11%,* নৈতিক 
সততা অথাৎ যাঁকে আমরা ভালেো৷ বলি তাকে কোনমতেই কাজকরার 
সাম্য বল চলে না। ভালে! বলতে আমরা নীতিগন্মত ক্রিয়াকে বৃঝি। 


নীতিবিষ্তা কী বিজ্ঞান? 


€ 15 80105 2 90101506 2? ) 


নীতিবিদ্যা কি 'বিজ্ঞান' এই আখায় আখ্যাত হতে পারে। আমর! 
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পূর্বেই শীতিশীস্ত্বিদ ম্যাকেঞ্রির প্রাসঙ্গিক মতের উল্লেখ করেছি । ম্যাকেঞ্জি 
বলেছেন, আচরণ বা 0017000ই হল মানুঘের সামগ্রিক জীবন। মানঘের 
সমগ্র পরিচয় টকুই হুল তার নৈতিক পরিচয় | তাহলে হীতিবিদ্যা এই 
সামগ্রিক পবিচষেব মধ্য দিয়ে মান্ঘেব বিচার করে। অতএব গৈতিক দট্টি- 
ভঙ্গীই হাল সামগ্রিক দৃট্টভিঙগী। এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হল দাশনিক 
জনোচিত, 1০৬7770 010065  500-509019 9.909110108,05 ; এটা হ'ল 
দার্শদিকের কাজ । , অতএব নীতিশান্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দর্শনের দৃষ্টিতঙ্গীর 
নিকট আত্মীয়তা রয়েছে, একথ। দীতিশাস্বিদ ম্যাকেজি বেশ জোরের সঙ্গে 
বললেন । ম্যাকেধি যখন নৈতিক আচবণকে মানুষের সম্যক আচরণের, 
মানুলের সম্যক জীবনের সমানবগা বললেন, গ্িক সেই চিন্ত। ধারার অনুসরণ 
ক'রে মাথুআর্নল্ড বললেন যে, মানুঘেব ০০100০চ বা আচরণই' হল তার 
জীবনের চার ভাগের তিনভাগ । অর্থাৎ তিনিও নৈতিক জীবনকে, দৈতিক 
জীবনচধাকে ম্যাকেঞ্সির মতই প্রাধান্য দিলেন। কিন্ত এই মতকে সবাংশে 
গ্রহণ কর যায় না । আমর! একখা স্বীকার কবব যে, অন্যাশ্য বিজ্ঞানের 
সঙ্গে দীতিবিদ্যাব যেটুক, সম্বন্ধ তার চেয়ে অনেক গভীরতর সন্বন্ধে নীতিবিদ্যা 
দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত । কিন্ত দর্শনের বিষয়বন্ত যেমন আবিদ্াস্তন্ড পরিব্যাপ্, 
নীতিশাস্তরেব বিঘয়বস্ত তেমন ব্যাপক নয়! তাছাড়া মানুঘেষ আচবণই তে। 
তাব অস্তিত্বের সবাক নয়। মানুঘেব দেহের পরিবতন, তার অহজাত প্রবৃশ্তি 
এবং আবত ক্রিয় প্রভৃতি বহলাংশে অন্ধ এবং তাদের কর্মপদ্ধতি বহু ক্ষেত্রেই 
চিন্ত! ও বিচার বহিভত। তাই আমব! এদেব 'আচরণ' এই আখ্যায় আখ্যাত 
করতে পারি না । এদের এক ধবনের জৈব ক্রিয়া বললেও 'আচরণের' 
মর্যাদ। এদের দে'ওয়। চলে ন।| আমাদের আচরণের পিছনে চিন্তা এবং 
বৃদ্ধির পরিচালন। খাকে। আবার চিন্ত।-সিদ্ধ সকল ক্রিমাকেও আমরা 
আচরণ, বলতে পাবি না। নৈতিক দূট্টিতে আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞান চচাকে 
বঞএাএা বা নির্গণ মনে করতে পারি ; হরতে। আমাদের আচরণে তার প্রৃতি- 
'কলন ঘটে না। এছাড়াও নীতিবিদ্যার আলোচনা আমরা বিজ্ঞানাশ্রধী 
পন্ধতি অনুসরণ করব ; শুধুমাত্র 979০০818619] বা বিশুদ্ধ জ্ঞানেব পথে 
[মরা অগ্রসর হব না| মানুঘের পৃকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্বেষণ করতে 
হবে। আমর! যদি নৈতিক সমস্যাগুনিৰ বখাযখ সমাধান খজতে চাই তবে 
একখ। মনে রাখতে হবে যে নীতিবিদ্যারি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান 
অস্ত্র পরীক্ষণ বা ০199117761) এবং নিভুল পরিমাপ বা ৪০০০৪69 10068,5010- 
2161)0-এর ব্যবহার চলে না|! নৈতিক ওচিত্য অনৌচিত্য নিবারণ করার 
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ব্যাপারে আমাদের সহজাত অর্ত-দূষ্টি (1001007)-র উপযোগিতা অস্বীকার 
কর! যায় না। এই অন্তর্ূট্টির সামগ্রিক বীক্ষণ কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশেঘণ থেকে 
বহুলাংশে ভিন। তাই নীতিবিদ্যাকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম- 
গোত্রীয় বল! যায় না। তবে একখা৷ অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে যে 
বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি দীতিবিদ্যার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। 
তাই ক্ষেত্রবিশেষে একে [বি 0127806৬০ ৪8০1০0০০ (আদর্শনিষ্ট বিজ্ঞান) বল। 
হয়েছে। 


নীতিবিদ্ভার বিষয়বন্ত্ব 


(11780 ১২9০০৫ 17120607৮ 01 17:6018105 ) 


নীতিবিদ/ার বিঘষবস্ত এবং পরিধি সধ্বন্ধে সম্যক আলোচনা করার 
পূর্বে নীতিবিদ্যার যে ঘড় রূপের পরিকল্পনা পৃণ্ডিতেরা করেছেন তার উল্লেখ 
কর! দরকার | মূলত: এই ছয়টি বূপই দেশবিপেশেব পণ্ডিতদের নৈতিক 
বিচারে আত্মপ্রকাশ করেছে । 

(১) প্রথমটি হল, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নৈতিক আদর্শের 
বিবরণ। এতিহ্াসিক এবং অস্তিবাচক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই পরিচয় 
আমরা পাই । এই পধায়ে কোন আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হয না| | 

(৮) নৈতিক আদশের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এই' পর্ধায়ের দীতি বিদ্যার 
আলোচন। করা হয ;: 01107911৮9 বা আদশণিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে 20005 ব৷ 
নীতিবিদ্যার আলোচন!। এই স্তরে হয়েছে । 

(৩) এই পর্যায়ের লীতিবিদ্যায় নীতির শ্রেষ্ঠ আদশগুলির যৌন্তিকত। 
সম্পূর্কে বিচার বিশ্বেঘণ করে সমগ্র বিশ্বের মূল সত্যের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে 
দেখে, গভীরতর বিশ্বেঘণ ক'রে একট! সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রঠন করার চেষ্টা 
করা হয়েছে । এর নামকরণ করা হয়েছে 1.015] 10101105011), 

(8) কোন বিশেব নৈতিক আদর্শকে আমরা কেন গ্রহণ করি? যখন 
আদর্শগত সংঘাত ঘটে তখন কোন একটি বিশেব আদর্শের প্রতি আমাদের 
পক্ষপাতদুষ্টতা কেন হয়ঃ এবং আদর্শের সংঘাতের ফলে কোন্‌ আদশটি 
আমাদের কাছে কি কারণে গ্রহণ যোগ্য হবে ?2-এই সব নীতিশান্্রসম্দত 
প্রশের সমাধান অ!মর। পাই যে শাস্তে তাকে আমরা 985981505 অখবা 40115 
[201105 এই আখ্যায় আখ্যাত করি। 
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(৫) এই শ্রেণীর নীতিশীস্ত্র প্রধানত: প্রয়োগ-অনুসারী | সুষ্ঠু নৈতিক 
জীবন যাপনের জন্য আমরা যেসব উপদেশ পালন করি তার বিধিবদ্ধ রূপ 
আমর! এই শ্রেণীর লীতিবিদ্যায় পাই । যেমন, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবে ; 
শৌচকমাদির পর ভালো করে হাত-মুখ ধোবে, গুরুজনদের প্রণাম করবে ; 
অতিখিপরায়ণ হবে- ইত্যাদি নিদেশ। 

(৬) এই শ্রেণীর নীতিবিদ্যায় নৈতিক আদর্শকে অনুসরণের কথা বলা 
হয়। সৎ জীবন-যাপনের জন্য অভ্যাস গঠন কর! হয় এই নৈতিক আপর্শকে 
অনুসরণ ক'রে । [11116 একে বললেন ; 776 হা ০01 [8০০০ ০ 
11৮17 2 5০০9৫ 1116. 

সাধারণত: নীতিবিদ্যার এই ছষটি বূপই আমারের চোখে পড়ে। 
নীতিশাস্ত্র সন্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা ক'রে উপরোক্ত ছয়টি শ্রেণীকে গ্রহণযোগ্য 
বিবেচন! করা হয়েছে । আমাদের মতে নীতিবিদ্যা শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের বিচার 
বিশ্রেঘণ ও বিবরণ দেয় এবং আনুষঙ্গিক বিঘয়গুলির পরধালোচনা করে। 
ভ।লো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়_ এদের স্বরূপ, প্রকৃতি ও ধর্মের বিচার বিশেঘণ 
করে] নৈতিক বিচারের সঙ্গে তর্কশাস্ত্র সম্মত বিচারের প্রভেদ কোথায়, 
নৈতিক বিচারের বিষধবস্ত কি, এই সব আলোচনা নীতিবিদ্যার অন্তগত। 
শৈতিক বিচারে ন্যায়-অন্যায়ের মান (95181710910 ০0 779181 10৫06170101) 
নির্দেশ করা শীতিবিদ্যার কাজ। বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের তুলনামূলক 
বিচারাও নীতিবিদযার অন্তভুক্ত ; বিভিম নৈতিক আদশের সমনয় সন্ভব কিনা 
তার বিচারও শীতিবিদ্য।র বিঘধীভূত । 

নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ধাবণ করতে হলে মানুমেব প্রকৃতির বিশে 
ঘণও কর দবকার। কেননা, মানুঘের ইচ্ছা এবং চিস্তার ওপর তাৰ নৈতিক 
আচরণ বহুলাংশে নিভরশীল । সচেছ ক্রিয়া বা ৬০01077191% /১010101-কে 
আশ্রর করেই মানুষের নৈতিক জীবন স্ফুরিত হয় : এই ধরনের মনোবিকলন 
হল মনস্তত্বের কাঙ্দ। অতএব কিছু কিছু মনস্তাত্বিক আলোচনা নীতিবিদ্যার 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজ শীয়। 

নৈতিক আচবণে ব্যক্তির সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে | এই নৈতিক দাযিত্ব 
বা 10181 [২9500175191115-র ধর্ম সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে মানুষের 
ব্যক্তিত্বকে (৮5750920811), তার বিচার বৃদ্ধিকে (09610772116) এবং তার কাজ 
করার ব্যক্তি স্বাধীনতাট্ককে (5756027) স্বীকার করে নিতে হবে । অতএব 
এইসব বিষয়ের আলোচনাও নীতিবিদ্যার অন্তভুক্ত। 

নৈতিক কতব্য আমাদের একধরণের বন্ধনে আবদ্ধ করে ; তাকে আমর! 
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বাধ্যবাধকতার দায় বা 71015৪81 ০11820070. আখ্যা দেই। সে দায়টুক 
আমাদের অমোঘ নৈতিক বিধির (119751 [,০৮) কাছে। সুতরাং এই নৈতিক 
বিধির বিধান সম্বন্ধেও দীতিবিদ্যাকে আগ্রহী হতে হাবে। 

আমাদের নৈতিক কর্মের সঙ্গে, নৈতিক জীবনের সঙ্ষে কতিপয় গভীর 
আবেগ যুক্ত খাকে। তাদের প্রকৃতি নির্বারণ করাও নীতিবিদ্যার কাজ । 

মানুঘের নৈতিক জীবন পাপ পুণ্যের ধারণার দ্বারা বিধিত। নৈতিক 
আচরণের সঙ্গে এই পাপ পণ্যের ধারণার একান্তিক যোগ আছে । তাই নীতি- 
বিদ্যায় তাদের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক । 

অগ্যায়ের প্রতিষেধক হ'ল শাস্তি। বিভিন গছিত আচরণগুলির 
শ্তিও বিভিন্ন হয়| কি ধরনের দোষের কি ধরনের সাজা দেওয়া হবে? 
অন্যায়ের আকার ও প্রকার ভেদের সঙ্গে । তার গুরুত্বের সঙ্গে, শাস্তির যোগ 
কিভাবে স্থাপন করা যায়? শাস্তি দানের উদ্দেশ্য কি হওযা উচিত? এই 
সব প্রশও শীতিবিদ্যার আলোচ্য । 

মানুঘের নৈতিক জীবন চলমাণ'। ধীরে রে তার নৈতিক জীবনের 
উৎকধ বা অপকর্ষ ঘটে । যখন অপকধ ঘটে তখন তার স্বরূপ নিয় করাত 
কেন ঘটল তার বিচার করা, এসবই নীতিবিদ্যার অন্তর্ভৃত। 'আবার সাম- 
গ্রিকভাবে নোতিক আদশের যখন উদ্ধগতি হয় তখন সেই উদ্ধগমণ কোন পথে 
চলেছে, তার ধিকাশ ঠিক পথ ধরে হচ্ছে কিনা অর্থাৎ এক কথায়, 
নৈতিক প্রগতির আদর্শটাকে নির্ণয় করাও নীতি বিদ্যার কাজ। 


নীঁতিবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় (9০096 ০07 ]970৮17806 ০01 1:618805 ) 


প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই আলোচনার কয়েকটি নিদিষ্ট বিষয় বস্তু থাকে 
এবং এই বিষয়বস্তরর আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিঘয়ের আলোচনাও এই ধরনের 
বিজ্ঞানে সমিবি হয়। এই আলোচ্য বিষয়গুলিকে বলা হয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
বা 5০০9 ; অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই দীতিবিদ্যারও একটি নিদিছট আলোচ্য 
বিষয়বস্তত আছে। নীতিবিদ্যা যেহেতু নীতি সম্পকিত বিজ্ঞান সেহেতু 
নৈতিক চেতনার উপাদান নিয়ে এ বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। ওঁচিত্য 
এবং অনৌচিত্যের ধরণ! (ঠা 210. ০0) ভালো মন্দের ধারণা 
( ৪০০৫ ৪0 ৮৪৫), গুণ এবং দোঘের ধারণা (77671 81)0. 06100116), ধরন 
এবং অধর্মের ধারণা ( 1055 20 ৬1০০), নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্বের ধারণা 
( 10012] 001 4০ 16500910111 ) প্রমুখ নৈতিক চেতনার উপাদানের 
আলোচনা নীতিবিদ্যার অন্তর্গত। 
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মান্ঘের নৈতিক চেতন। ও নৈতিক মানসিকতার সঙ্গে তার আচার- 
আচরণ ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। আমাদের যে আচরণ অনৈচ্ছিক বা 1017- 
৬০1017087 ত| নীতি-বিদ্যার আলোচন। বহির্ভূত। এচ্ছিক ক্রিয়া ব৷ 
৬০1010219 &০0010-ই নৈতিক মূল্যায়নের যোগ্য ; অতএব তা নীতিবিদ্যার 
আলোচ্য বিষয় । এই এচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ ও ধর্ম, এচ্ছিক ক্রিয়া ও 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মৌল প্রভেদ, এচ্ছিক ক্রিয়ার বিভিন্ন পধায়, তার উৎস 
(50005 ), প্রেষণ। (10016), অভিপ্রায় (100616107 ). এবং এই এচ্ছিক 
ক্রিয়ার মূলে যে অভীপ্সা ব। ৫6911০ রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সম্যক আলোচনাও 
নীতিবিদ্যার অন্তত | 

আমরা যখন কোন কাজের নৈতিক বিচার করি তখন আমাদের ভেবে 
দখা! দরকার যে এই নৈতিক বিচার করার যথাযোগ্য বৃত্তি বা ০৪11 
আমাদের আছে কিনা । এবং যদি সেই বৃত্তি থেকে থাকে তবে তার স্বরূপ 
কি, নৈতিক বিচারের কর্তা যে আমি (5419০) তাঁরই বা স্বরূপ কি এবং কাকে 
নীতিগত ভাবে বিচার করছি অর্থাৎ নৈতিক বিচারের বিঘয় কি, এই প্রসঙ্গ 
নিয়েও তর্কশীস্্সন্পত আলোচণার অবকাশ রয়েছে শীতিশাস্রের চৌহদির 
মধ্যে । এখানে একখার উল্লেখ করা প্রয়োজন ঘে নৈতিক বিচার করতে হলে 
তর মানদণ্ডের নির্ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য । এই নৈতিক বিচারের মান 
-দণডটি ছাড়া কোন কাজকেই ভালে। অথবা মন্দ এই আখ্যায় আখ্যাত কর! যায় 
না| নীতিবিদ্যাবিশারদদের মধ্যে কেউ কেউ বলবেন যে বাধ (19৯), কেউ 
বা বলবেন আমাদের জীবগেব সুখ-শান্তি (101699016-17800110995 ) বা এ 
ধরনের মূল্য নিণায়ক মাকে নৈতিক মূল্যায়নেব মানদও হিসেবে গ্রহণ করা 
উচিত। নলীতিবিদ্যার কাজ হল এই সব বিভিন্ন মতের পধালোচন। করে 
কোন একটিকে গ্রহণ কর! | 

যখনই আমর! কোন বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে কোন একটি কাজকে 
আমাদের কর্তব্য বলে গ্রহণ করি অর্থাৎ কাজটি আমাদের কর৷ উচিত বলে 
মনে করি তখনই সেই কাজটি করার জন্য আমাদের মধো একধরনের বাধ্য 
-বাধকতাবোধ (০০11880197) দেখা দেয় । ওঁচিত্য-অনৌচিত্য বোধের সঙ্গে 
এই বাধ্য-বাধকতা বোধের ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যা করা উচিত 
তা করার জন্য আমাদের মনেব ভিতরে এক ধরনের বাধ্যবাধকতাবোধ 
জাগে, য। করা অনুচিত তা ন।৷ করার জন্যেও আমাদের মন থেকে এক ধরনের 
নিঘেধ বাণী উচ্চারিত হয়। অথাৎ অনুচিত কাজ না৷ করার জন্য আমাদের 
মধ্যে একবরনের বাধ্যতাবোধ দেখ! দেয়। এই বাধ্যবাধকতাবোধের 
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ধারণাটি ছাড়া ওচিত্য-অনৌচিত্যবোধের ধারণা একেবারেই অর্থহীন হয়ে 
পড়ে। আবার দারিত্ব (15901516111), মর্ধাদা (70611, প্রমুখ অন্যান্য 
ধারণাও আমার্দের এই বাধ্যবাধকতাবোধের সঙ্গে যুক্ত। যা করা উচিত তা 
করার জন্য আমর। একধরনের দায়িত্ব মনে মনে বোধ করি এবং তা সম্পাদন 
করতে পারলে আমাদের নিজের চোখে আমাদের মর্ধাদা বৃদ্ধি পায় , এ কথাটি 
অপরের পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য । অপরেও উচিত কাজ করলে আমরা 
তার কাজের অনুমোদন করি এবং তার কাজের নৈতিক যর্ষাদাকে স্বীকার করি । 
অপরে অনুচিত কাজ করলে আমর! তার নিন্দা করি কেননা সে কাজের মধ্যে 
আমর| নৈতিক অপকর্ষ বা 17018] 0610011 প্রত্যক্ষ করি। অতএব এ সব 
তথ্য এবং তত্বও নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় । আমাদের কর্তবোর ধারণ 
ও সে কর্তব্য পালনে আমাদের যে মনোগত প্রবৃত্তি বা ধর্ম (৮705০), 
সেই কতব্যের অবহে'ল।য় আমাদের যে ক্রাটি ঘটে (৬1০০), এ সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ 
আলোচনাও লীতিবিদ্যায় স্থান পায় । এ ছাড়া আমরা যখন ভালো কাজ 
করি তখন মনে যে প্রীতির ভাব জাগে এবং মন্দ কাজ করলে মনে যে অস্বস্তি 
জাগে, এই সব মানসিক অবস্থাগুলিকে, নৈতিক মনোভাবকে 77015] 
56110106175 বল! হয়েছে | নীতিবিদ্যায় আমরা এই সব নৈতিক মনোভাবের 
(00072] 91101076115) স্বরূপ নির্ণয় করি এবং এই নৈতিক মনোভাবের সঙ্গে 
নৈতিক বিচারের সম্পকটুক, সম্বন্ধেও আলোচনা করি । 

এ ছাড়া অগ্যান্য বিজ্ঞানের মত নীতিবিদ্যায়ও আমরা কতকগুলি তত্বকে 
স্বত: স্বীকৃত সত্য বলে স্বীকার করেছি । যেমন, মান্ঘের ব্যক্তিত্ব (99750108- 
11), বিচার বৃদ্ধি (192591), এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতা। (69৪৫0]] ০1 %/111), 
এগুলি সথ্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করাও নীতিবিদ্যার কাজ । আবার নীতি- 
বিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিদ্যারও যে সম্বন্ধ আছে সে সম্বন্ধটুকুর কথ! 
নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়ে থাকে । মনোবিদ্যা (৮5১০7০1085), 
পরাবিদযা (109022155109), সমাঁজবিদ্যা ($০০1০1০৪%), রাষ্ট্র-বিদ্যা (0০110- 
০8] 50161100) ও দর্শনের (151050921) সঙ্গে নীতিবিদ্যার নিগুঢ় সম্বন্ধ আছে । 
নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় যে এচ্ছিক ক্রিয়া তার প্রকৃতি ও স্বরূপ হল 
মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। এঁচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস, এঁচ্ছিক ক্রিয়ার 
স্বাধীনতা, একদিকে যেমন নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিঘয় অন্যদিকে তার 
আবার মনোবিদ্যারও আলোচ্য বিঘয়বস্ত্ব। দর্শন ও পরাবিদ্যার আলোচ্য 
বিষয় হ'ল মানুঘের সত, মানুঘের ইচ্ছার স্বরূপ ও স্বাধীনতা, মানুঘের 
আত্মার অমরতা, ভগবানের অস্তিত্ব ও তার স্বরূপ । নীতিবিদ্যা আপন বিষয় 
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"বস্তব আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়গুলির আলোচনাও করে। অতএব এই 
দিক থেকে নীতিবিদ্যার সাথে পরাবিদ্যার ও দর্শনের একটা সম্পর্ক আছে। 
নীতিবিদ্যায় আমরা ব্যক্তি মানুঘের কাজ কর্মের মল্যায়ন করি। সামাজিক 
পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া এই নৈতিক মূল্যায়ন সম্ভবপর হয়না | অতএব ব্যক্তির 
সঙ্গে সমাজের সন্বন্ধুকুরও পরোক্ষ আলোচনা আমরা লীতিবিদ্যায় করে থাকি। 
আবার এই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধটুক সমাজবিদ্যার আলোচনার বিঘয় 
-বস্ত। অতএব সমাজবিদ্যার সঙ্গে নীতিবিদ্যার একটা নিগুট সম্বন্ধ থাকা 
খুবই স্বাভাবিক। ব্যক্তির ও সমট্টির সম্পূর্কটুক, একদিকে যেমন নীতি- 
বিদ্যার আলোচনার বিষর অন্যদিকে তা৷ রাষ্ট্রবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়; কেননা 
রাষ্টুবিদ্যা ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধের আলোচনা করে । অতএব এই দিক 
থেকে-রা্রবিদ্যার সঙ্গে নীতিবিদ্যার সম্বন্ধের বিঘয়টকও দীতিবিদ্যার আলোচ্য 
বিষয়ের অন্তভুক্ত। 


নীতিবিষ্ভার লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা (7070 270 8171115 01 607105 ) 

নীতিবিদ্যার জ্ঞানগত বা তাত্বিক দিক (00507501০81) এবং ব্যবহারিক 
দিক (21০০21), এ দুটি দিকই রয়েছে । তাই আমাদেব জীবনেৰ পবমতম 
কল্যাণের (1081765 ৪০০৫) প্রকৃতি ও ধর্ম 'নিারণ করাই শুধু মাত্র নীতি- 
বিদ্যার লক্ষ্য নয়; কোন্‌ পখে কিভাবে চললে সেই পরমতম কল্যাণের 
আদর্শকে আমরা জীবনে সত্য করে তুলতে পারব তার পথনির্দেশ করা ও নীতি- 
বিদ্যাব কা | আমরা আমাদের জীবনের ক্ষৃদ্র শুর নৈতিক স্বাথকে রক্ষা 
করি, ছোট ছ্োটি নৈতিক আদর্শকে ভীবনে সত্য করে তুলি, এক পরম 
নৈতিক আদর্শকে সত্য করে তোলার জন্য যত্রুবান হই। এই আদশই হল 
আমাদের নৈতিক জীবনের পরমাথ বা এন] 90000), এই পরমতম 
কল্যাণের আদর্শই আমাদের কর্তব্য এবং নৈতিক ধর্নের স্বরূপ নিধারণ করে 
দেয়। এই পবমতগ কল্যাণেব ধারণাটুক্‌ নীতিবিদ্যা পাঠের ফলেই 
আমাদের মনে জাগ্রত হয ; আমাদের অন্ধবিশ্বাসগুলি দূবীভূত হয়। তার 
ফলেই আমাদের মঙ্গে যে নৃতন নৈতিকবোধ সগ্াত হয় তা বিচার-বিবেচনা 
-প্রঘৃত। নীতিবিদ্যা পাঠের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়েছে যে এই বিদ্যা আয়ন্ত 
করার ফলে আমরা আমাদের নীতিসন্বন্বীয় আদিম বিশ্বাসগুলিকে হারিয়ে 
ফেলি এবং এর ফলে আমাদের নৈতিক জীবনে ভারসাম্য ব্যাহত ছয় । কিন্তু 
এই আপন্ভির বিরুদ্ধে আমরা বলতে পারি যে অন্ধ কৃসংস্কারের বশবতী হয়ে 
তথাকথিত নৈতিক জীবন যাপন করার চেয়ে বিচার বদ্ধির আলোক দীপ্ত সৎ 
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জীবনযাপন কর! বহুলাংশে শ্রেয় । নীতিবিদ্যা পাঠের ফলেই নৈতিক জীবন- 
যাপনের জন্য যে অস্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন সেই অন্তর্ৃষ্টিটুক আমরা লাভ করি। এই 
অন্তর টটুক. ছাডা আমরা কোন উন্নত নৈতিক জীবনের অধিকারী হতে পারি 
না। অতএব এদিক থেকেও নীতিবিদ্যা পাঠের উপযোগিতাকে স্বীকার 
করতে হয়। 

সদাচার করতে হলে সৎ আচরণ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা 
দরকার | মহামতি সক্রেতিস বলেছিলেন যে জ্ঞানই হলো ধর : 407০/19059 
19 ৬1700 নৈতিক ধর্ম পালন করতে হলে নীতিশাস্বের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার 
দিতে হবে। অতএব নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকলে সদাঁচার কখনই সম্ভব 
হয় না। 

শীতিবিদ্যাকে আমবা একধরনের পরাবিদ্যার মধাদা দিতে পারি । 
কেনন। সমাজবিদ্যা ও রা্ুনীতিবিদ্যার আলোচ্য মানুষের সামাজিক ও রা্ু- 
নৈতিক আচরণের ক্রটি বিচ্যুতি 'গুলো৷ নীতিবিদ্যা দেখিয়ে দেয় । নীতিবিদ্যা 
পাঠের ফলে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক শাচার ব্যবহার এবং ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলোৰ মধ্যে যে সব দোঘ-ক্রটি রয়ে গেছে সেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা 
আসে। প্রচলিত রীতিনীতি আচার ব্যবহারকে নৈতিক বিচার বুদ্ধি দিয়ে 
যাচাই ক'রে নিতে পারি । যা চলছে সেটাই আমাদের কাছে সত্যরূপে গহ্নীত 
হয় না ; আমরা বাস্তবকে সকল মূল্যের নির্ায়ক বলে আর ভূল করি হা। 
নীতিকে, আদশকে আমরা খুঁজতে শিখি । যে ধর্মের মূলে নীতি নেই, যে 
রাষ্ট্রবচস্বার মূলে নীতি নেই তা কৃসংস্কার, উ২পীড়ন ও অনিষ্টের কেন্দ্র 
হযে পড়ে । যে শিক্গা-ব্যবস্থার পশ্চাতে নৈতিক আদর্শ নেই তা জ্ঞানের 
বিবর্ধন ঘটাতে পারে না । অতএব বলা চলে যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের 
বিভিন্ন দিকে এবং পধায়ে নীতিবিদ্যার সাহায্য একান্তরূপে প্রয়োজন। 
নীতিবিদ্যা পাঠে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপক ও সংস্কারমুক্ত হয়ে ওঠে ; নৈতিক 
জীবন সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণ। দূরীভূত হয় | আমর! সংস্কার-মুক্ত, সুস্থ 
নৈতিক জীবনযাপন করতে পারি। এই প্রসঙ্গে নীতিবিদ 0৮101 
বললেন : 1020010515৪ 11116 200 00110101 51/01906 ৬/17101 9৬0]: 1093 
09917 200 9৮০1 ৬111 1০ 0082176 916 006 10)0956 17010017620 19571165 
6০ 19 1)12100656 11/0519$ 01 [91710170. অথাৎ লীতিবিদ্যা মানুষের 
মহত্তয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষকে উন্নততর এবং সার্ক জীবনাদর্শ 
উদ্ধদ্ধ করে; এর ফলে মানুঘের ভাগ্যে যে নৈতিক সিদ্ধিলাভ ঘটে তা 
তার চরম এবং পবম স্বার্থের অনুকূল । নীতিশীস্রবিদ ৬111201717৩ 
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বললেন যে নীতিবিদ্যা পঠনপাঠনের ফলেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার হয়; 

আমাদের নৈতিক উদ্দেশ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষিত হয় । অতএব এদিক 
থেকেও নীতিবিদ্যা পঠন পাঠনের উপযোগিতা স্বীকার করতে হয় । নৈতিক 
আদশ সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকলে শিক্ষক, রাজনীতিবিদৃ, আইনবিদৃ, 
ধর্মযাজক প্রমুখ চিন্তাজগতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কেউই আপন আপন 
কর্তব্য স্ুসম্পন্ন করতে পারেন না। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমর 
বলতে পারি যে নীতিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়ত৷ অনস্বীকার্ধ ৷ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
নীতিবিভ্যা ও অন্যান্য বিভ্যা 


নীতিবিগ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার সন্বন্ধ-_ 

(ক) মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা (খ) নীতিবিদ্যা ও সমাজবিদ্য 
(গ) নীতিবিদ্যা ও রাষ্নীতিবিদ্যা (ঘ) নীতিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত 
() শলীতিবিদ্যা ও পরাতত্ (চ) লীতিবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র || 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


নীতিবিষ্ভা ও অন্যান্য বিদ্যা 


মানুঘের বিরাট মানস আয়তনে নানান বিষয়ে নানান আকৃর্তি ও 
প্রকৃতিতে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই সমস্যা উদ্দীপ্ত হয় প্রাকৃতিক 
পরিবেশে, বাইরের জগতের প্রতিত্বন্দিতার আহবানে । অর্থাৎ মান্ঘের 
প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার বাইরেৰ জগৎ তার মনে হাজারো রকমের প্রশ 
তোলে, হাজারে! সমস্যার সৃষ্টি করে। মানুঘ নানান ধরনের বিজ্ঞান ও দশনে 
সেই সব সমস্যার সমাধানের প্রধাস পেরেছে । মলোবিদ্যা, সমাজবিদ)।, 
অর্থবিদ্যা, ধর্মতন্তু ও নীতিবিদ্যা প্রমুখ শাস্ত্রে আমরা এইসব সখস্াার আলোচনা 
করেছি । অতএব দেখ! যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের সঙ্গে, দশনের 
সঙ্গে, ধমের সঙ্গে এবং ধর্মতন্তের সঙ্গে নীতিবিদ্যার একটা সম্বন্ধ থাক৷ 
স্বাভাবিক । কেননা যে মনে ধর্ম তন্তু অন্পর্কে প্রশ জাগে সেই মনেই নোতিক 
প্রণ জাগরূক হয়! মানঘের যে বৃদ্ধি মনোবিদ্যার সমস্যার সমাধানে অগ্রণী 
হয়, সেই বৃদ্ধি নীতিবিদ্যারও প্রশের সমাধান করে। তাছাড়া কর্মের দিক 
থেকেও আমর। যে সন কাজ করি, ধর্ানুষ্ঠান করি, যে সব সামাজিক আচরণ 
করি--গারা সবই আমাদের মণেব সাধারণ ভূমি থেকে উদ্ভূত হর । অতএব 
আসর দীতিবিদ্যার সঙ্গে অণ্যাশ্য বিদ্যা বা বিজ্ঞানেব সন্বন্ধটক্‌ নির্ণয় করার 
চেষ্টা করতে পারি । প্রথমেই 755৮০1১9192 ও 220105, অখাৎ মশোবিজ্ঞান 
ও নীতিবিদ্যার সন্বন্ধাঁক নির্বারণ করার চেষ্টা করা যাক। 


(ক) মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা 

প্রথমেই বলা দরকার যে, 255০০1985 বা মনোবিজ্ঞান হ'ল একটি 
7১93101৬০ 90107,০9 বা বস্ত্রণিষ্ঠ বিজ্ঞান । মানুঘের মণের সমগ্র অবস্থা ও 
ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে মানব মনের সামগ্রিক প্রকৃতিটকে অনুধাবন 
করাই হ'ল মনোবিদ্যার কাজ । মনোবিজ্ঞানে মশের তিনটি প্রধান অবস্থার কথা 
বল! হয়েছে : জ্ঞান (0০5010০), অনুভূতি (800091০7) এবং উদ্যম বা ইচ্ছ। 
(09780101) | মনের এই বিভিন্ন অবস্থা 'ও ক্রিরাগুলির মধ্যে যে নিত্য 
সম্বন্ধ ও আকস্মিক শশ্বন্ধ রয়েছে তার আবিষ্কার করাই হল মনোবিজ্ঞানের 
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উদ্দেশ্য | ব্যক্তি মানুঘকে কেন্দ্র করেই এই বিজ্ঞান প্রভূত অগ্রগতি লাভ 
করেছে । মানুঘের স্বাতন্ত্য, পার্থক্য ও ব্যক্তিত্বকে যলোবিজ্ঞান পুরোপুরি 
স্বীকার করেছে। কেমন করে মানুষ চিন্তা করে, অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুঘের 
ব্যবহার বিধি এবং মান্ঘের মনন ক্রিয়ার সঙ্গে তার ক্রিয়াকর্মের সন্বন্ধ_-_-এগুলির 
সুত্র আবিকার করতে চেয়েছে মনোবিজ্ঞান । বাক্তি মানুষকে কেন্দ্র ক'রে এই 
বিজ্ঞান আবতিত হলেও মানুঘের সামগ্রিক চিন্তাধারার, তার অনুভূতি-প্রক্রিয়ার 
কতকগুলি সাধারণ বিধিবিধান, এগুলিও মনোবিজ্ঞান আবিধধার করতে চায়। 
অর্থাৎ আমরা যে চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার ব্যবহার ক'রে থাকি তা কোন 
পদ্ধতিতে কিভাবে কোন্‌ কোন নিয়মতন্ত্রের অনুসরণ ক'রে কাজ করে, এক 
কথায় তাদের উৎপত্তি ও ব্যবহারবিধি আবিষ্কার করাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের 
কাজ । ব্যক্তি মানঘের চিপ্তার মব্যে, তার ইচ্ছার মধ্যে, তার অনুভূতির মধ্য 
সমগ্র মানব সমাজের চিন্ত!, অনুভূতি 'ও ইচ্ছাকরার পাবারণ সমন্িত সৃত্রাট 
(91170101601 [010159158119) রয়েছে । তার আবিষ্ষারও করতে 
চায় মনোবিজ্ঞান । 

দীতিবিদ্যা মানুঘের নৈতিক কাজ কর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে নেমে 
আসে মানুঘের মমস-ভূমিতে | সব মূল্যাষনই তো মনকে আশ্রষফ করে; 
নীতিনিদ্যা মূল্যায়ন করে মানূঘের ব্যবহারের এবং সেই বাবহারের মধ্য দিয়ে 
মানুষের প্রকৃতির | সেই মূল্যায়ন আবার খটে কোন এক বিশেঘ নৈতিক আদর্শের 
পটভূমিকায়। মান্ঘকে নৈতিক হতে ছলে একদিকে যেমন তার মনন- 
শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে, অন্যদিকে তেনদি আবার তার ইচ্ছাও উদ্যমের 
নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারও করা দরকার । অতএব যে চিন্তা, ইচ্ছা ও উদ্যমকে আমরা 
মনোবিজ্ঞানের বিঘয়বস্ত বলে জেমেছিলাম তারা দীতিবিদ্যারও আলোচনার 
অন্তর্ভুক্ত হযে পড়েছে । তবে মানুঘের মনন-প্রকৃতির অনুসন্ধান কার্য অনেক 
বেশী ব্যাপক | মনোবিজ্ঞান মানুঘেব ইচ্ছা ও উদ্যমের, অন্ভূতি ও মননের 
স্বরূপ জানতে চান্স । নীতিবিদ্যা জানতে চার কোন্‌ আদর্শের অনুসারী 'হলে 
মানূঘের জ্ঞান, তার ইচ্ছা ও উদ্যম একটি বিশেঘ আদর্শ অনুযায়ী সার্বকতা। লাভ 
করবে। মনোবিজ্ঞান মানব মনের স্বরূপ জানতে চায়, তার অনুসন্ধান 
বাস্তবাশ্রধ়ী বা [১০51০ 1 নীতিবিদ্যার অনুসন্ধান আদর্শীশ্রয়ী ও আদশ 
নির্দেশক বা ট০712015৩ | নীতিবিদ্যা আদর্শকে নির্দেশ করে এবং সেই 
আদর্শের আলোকে মানুঘের ব্যবহারের মান ঘির্দেশ করে। মনোবিজ্ঞান 
জ্ঞানাশ্রিত , মানবমনের ব্রিবিধ কর্মের (জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছ।) প্রকৃতি ও 
স্বরূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা কর! মনোবিজ্ঞানের কাজ । স্তএব বল 
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চলে, বিঘয়বস্তর দিক থেকে মনোবিজ্ঞান নীতিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর : 
সমগ্র মানব মনই হোল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিঘয ; নীতিবিদ্যা মূলত : 
মানুঘের উদ্যম ও ইচ্ছার দিকেই বেশী দৃষ্টি দিচ্ছে। 

মানুঘের নৈতিক ব্যবহার কিন্তু এক অর্থে জ্ঞানাশ্রয়ী ; ভালোমন্দ বিচার 
ক'রে তবেই আমর! কর্মে অগ্রণী হই এবং এই নৈতিক বিচারের সঙ্গে সঙ্গে 
অনুভূতি বা আবেগও এসে পড়ে । অতএব এদের আলোচনাও নীতিবিদ্যার 
অন্তর্ভৃত। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, নৈতিক ভালোমন্দের 
আলে।চন৷ বৃদ্ধিগত হলেও এবং নৈতিক আচরণের সঙ্গে অনুভূতি বা আবেগের 
একটি। আনূঘক্ষিক যোগ খাকলেও এসবের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নীতিবিদ্যার 
বিষয়বস্তর উপর নেই । নীতিবিদ্যা মূলত: মাঁনুঘের উদ্যম এবং ইচ্ছাকেই 
গ্রহণ করেছে তার আলোচ্য বিঘয়বস্তব পে । অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত 
করতে পারি যে মনোবিজ্ঞান নীতিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর । 

পশ্চিম দেশেব দার্শনিক বললেন, 217 15001 &, 7701-81 116101712৩- 
৫617 অথাও বল হ'ল মানুঘের নৈতিক আচবণ তার সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে 
ওঠে | মানুষ সামাজিক জীব বলেই অপরের সঙ্গে সামাজিক আচরণের বিধি- 
বিধানটিকে নিদিছ্টি করবার জনা বীতিবিদ্যা পঠন-পাঠনের প্রয়োজন হয় । 
আচবণের নৈতিকতা সামাজিক মানদণে বিচাব | অতএব সামাজিক 
আচরণের বিচার-বিশ্েঘণও মনোবিদায় করা হয়ে থাকে । নীতিবিদ্যা 
মানুঘকে সামাভিক জীব রূপে দেখতে এবং দেখাতে চেষ্টা করে । মনোবিজ্ঞান 
মানুঘকে দেখে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে তার গ্ুকতির বিচার 
করে। মানুঘের আচরণের বিধি বিধান নির্ণয় এবং আদর্শকে নির্দেশ করা 
তখনই সম্ভব হবে যখন আমর। মানুঘের মানস প্রকৃতিটিকে বুঝতে পারবো | 
আমরা বলতে.পারি, এদিক থেকে নীতিবিদ্যা মনোবিজ্ঞানের কাছে খণী । 


(খ) নীতিবিগ্যা ও সমাজবিদ্া। (2005 & 9০০1০1০৪১). 

মানুঘ যে সমাজবদ্ধ জীব এই সত্যটিকে দীতিবিদ্যা এবং সমাজবিদ্যা 
এরা উভয়েই মেনে নিয়েছে | নীতিবিদ্যা মানুঘের কর্মকে, মানুষের ইচ্ছা 
এবং অভিপ্রায়কে টিচার করে সামগ্রিক সামাজিক পটভূমিকায । মানুঘের 
সমস্ত নৈতিক সম্বন্ধই সমাজ জীবনের আওতায় আসে। পরস্পরের মধ্যে 
আমরা বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের সম্বন্ধ বা 10001701010 1618097 গড়ে তুলি । 
ব্যক্তি মান্ঘের শিক্ষার প্রয়োজন, সংস্কৃতির প্রয়োজন, আনন্দ করার প্রয়োজন 
এমনকি বিলাস, ব্যসন ও ব্যভিচারের প্রয়োজন মেটাবার বিভিন্ন ধরনের 
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ব্যবস্থা সমাজ করেছে | জমাজবিদ্যা মানঘের সবটুক আবিষ্ষার করতে চায় । 
এইসব বিভিন্ন সন্বন্ধের মধ্য দিয়ে মানূঘের ন্যায কর্ম, অন্যায় কর্ম, মানুঘের ধর্ম- 
সাধনা, ব্যবহারগত ত্রুটি বিচ্যুতি, এদের সম্যক বিবেচনার মধ্য দিয়েই সমাজ- 
বিদ্যা মানুঘকে বৃঝতে চেষ্টা করে। সমাজবিদ্যা বলে যে ধর্ম সাধনার মধ্য 
দিয়ে আমরা যেমন মানুঘের চরিত্রকে ববি, তেমনিধারা অধর্ম সাধনের মধ্য 
দিয়েও তার প্রকৃতিকে বোঝা যায়| সুতরাং মানুঘকে ববাতে হলে তার সর্ব- 
বিধ কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাকে বুঝতে বে ; শুধুমাত্র নৈতিক ব্যবহার 
বিধির আলোতে তাকে বিচার করা চলবে না । অতএব একথা বোঝ! যাচ্ছে 
যে, সমাজবিদ্যা দীতিবিদ্যার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে 
মান্ঘকে বিচার করে। মানুঘের বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টা তার লানান ধরনের 
সম্বন্ব--এইসবের ভিতর দিয়ে সমাজবিদ্যা মানুঘের স্বরূপটুক্‌ বুঝতে চায়। 
সমাজবিদ্য। প্রকৃতি নির্দেশক, বস্তুনিষ্ঠ বা 7১09101৮০ বিজ্ঞান | সমাজ জীবনে 
য! ঘটে, সামাজিক জীব হিসেবে মান্ঘ যা করে তারই বিচার বিশ্বেঘণ এবং 
আলোচনা সমাজবিদ্যার বিষয় ; নীতিবিদ্যার পরিসর সন্কীর্নতর হলেও ত। 
আদর্শ নির্দেশক, আদরশশণিষ্ঠ বা 0111811৬০ ; মানুষের সকল কর্মেরই একট! 
নৈতিক ভাতপধ আছে; আমাদেন পাঁরম্পরিক সন্বন্ধেরও একটা গভীরতর 
নৈতিক মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি | আমরা যে কাজই করি না কোন__ 
তা ব্যবস1-বাণিজ্যই হোক, শিশ্-সংক্রান্তই হোক, এমন কি শুধুমাত্র 
আনন্দ পাবার জন্য আমরা যে সব কাজ করি তার মধ্যেও নৈতিক মূল্য নিহিত 
আছে। এই নৈতিক মূল্যের কথ! কিন্ত সমাজবিদ্যা ভাবে না। অবশ্য 
সমাজ' জীবনের আদর্শ কি হওয়। উচিত সে সম্বন্দে আলোচনা প্রসঙ্গে মমাজ- 
বিদ্যা হয়তো মূলে)র কথ চিন্তা করে, আদরের কথা চিন্তা করে, কিন্তু এই 
সব শ্বালোচনা সমাঁজবিদ্যায় গৌণ । 

অবশ্য আমরা 'আঁগেই বলেছি যে, নৈতিক আচরণ সমাজাশ্রিত। 
সমাজ চাড়া, বিভিন্ন মানুঘের পারস্পরিক সম্বন্ধ চাড়া, মানুষের নৈতিক জীবন 
স্ফরিত হয় না| তাইতো শীতি শাস্ত্রবিদ 91810 তাব 1/601045 ০ 
1211)105' গ্রন্থে বললেন যে মানুঘেব দীতিবৃদ্ধি তার সামাজিক জীবন চধাৰ ফল- 
শ্র্তি মাত্র। তাউ তিনি নীতিবিদ্যাকে সমাজ বিজ্ঞানের অন্তু করতে 
চেয়েছেন । তার মন্তব্য উদ্ধৃত করে দিই : মানুষের সর্বোর্তম কল্যাণের 
আদরশ বদি তার পরিবেশগত সামীভিক অবস্থার সঙ্গে সমন্বিত না হয় অথাৎ 
উভয়ের মধ্যে যদি কোন আত্যন্তিক যোগ না থাকে, যদি' তার সামাজিক সম্বন্ধ, 
তার সমাজের গতিবিধি এবং তার সামাজিক অবস্থা থেকে এই আদর্শ বিযুক্ত 
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হয়ে গাকে, ত্ববে সে আদর্শ অর্থহীন হয়ে পড়বে। সমাজ এবং মানুঘের 
কল্যাণের আদর্শের বিযুক্তি-তভ্ একেবারেই দৃবৌধ্য | [090 16 15 & 
7978002 0০ 10181116811) 008 10815 15151650299 15 11300190101 
01 1)15 509019]1 1612,01015, 01 ০0 09 0010561690101 2170 00110161017 
01 016 09017010169 ০ %/10101. 106 10105 ৪. 1991৮] মানুঘের এই 
নৈতিক আঁদশ এবং তার নৈতিক জীবন সমাজাশ্রিত হলেও তা৷ পরিপৃণভাবে 
সমাজ জীবনের দান নয়। মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছা তার সামাজিক 
জীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে যাঁবার শক্তি রাখে, তার চেষ্টা, প্রতিক্ল সামাজিক 
পরিবেশকে অনুকল করে তোলে; মানুঘ সামাজিক বাধার সমুদ্র পার হয়ে যায় 
আপন ইচ্ছা শক্তির প্রেরণায় | এই ইচ্ছা! শক্তিই হল মানুঘের নৈতিক 
শক্তি। নীতিবিদ্যা মানুঘের এই আন্তর শক্তিকে এই আভ্যন্তরীন চারিত্র 
-বৈশিট্টের দিক থেকে বিচার করে । সমাজবিদ্যা মানুঘকে বিচার করে 
বাইরের দিক থেকে, তার আচার, প্রথা প্রভৃতির অনুসরণ ক'রে । সমাজবিদ্যা 
মানুঘষের আচার, প্রথা ও সামাজিক ব্যবহার বিধির আলোচনা করে নিস্পৃহ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে | কোন সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য কোন 
সামাজিক আদর্শ রূপায়ণের জন্য সমাজবিদ্যা মানুঘের কাছে আবেদন করে 
না। নীতিবিদ্যার কিন্ত একটা দূরাশ্রিত প্রয়োগের দিক আছে যাকে 
পর্ডিতজনা 0/2০6108] 1170050 আখ্যা দিয়েছেন। মানুঘ যখন নৈতিক 
আদর্শের কখা জানতে পারে, নৈতিক আদর্শ ব্যবহার বিধির কথা বুঝতে 
পারে, তখন আপন অন্তরে সেই আদর্শকে রূপাধিত করার স্পট আহ্বান সে 
শুনতে পায় : কিত্ত সমাজবিদ্যার এই ধরনের কোন আবেদন মেই | 


(গ) নীতিবিগ্য! ও রাষ্ট্রনীতি (60০5 &৫ 7৯0110০5) 

র|ট বলতে আমর। বুঝি সামাজিক বিচার 'ও শাসনের কেন্দ্রীভূত সাবভৌম 
ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্বাটিকে । অথাৎ সাষা্িক ক্রিরাকর্মের বিচার, সমাজবদ্ধ 
জীবনের নিয়ন্ত্রণ করাই হল রাট্রন্নীতির কাজ । রা্রনীতি তাই সমাজ 
নীতির অঙ্গীভূত, একখ! বলা হয়েছে । সামাজিক বা রাষ্টূনীতির বিষয়বস্ত, 
রাষ্টনীতির আলোচ:" এক হিসেবে সমাজবিদ্যাব আলোচনার অন্তভত। 
মানুঘের গোষ্ঠটীজীবনের রীতিপীতি ও ব্যবহার বিধিব আলোচনার ফলে আমরা 
রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিদ্যা ও দীতিবিদ্যাকে “পেষেছি। সামাজিক জীব মানুঘই 
হ'ল এই তিগটি শাস্ত্রের আলোচ্য বিঘয়বস্ত। নীতিবিদ্যা ও রাষ্টনীতি 
মানুঘের আচার আচরণের বিচার করে, তার মান নির্দেশ করে। অর্থাৎ এই, 
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দাট বিদ্যা মান নির্দেশক, আদর্শের নির্ণয় ও এদের কাজ । কিন্তু রাষ্ট্রনীতি 
মানুঘকে বিচার করে রাষ্ট্র আইনের মাপকাঠিতে ; নীতিবিদ)। মানুঘকে বিচার 
করে নৈতিক আইনের ও নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে। বহুলাংশে 
রাষ্টরনীতির ও নীতিবিদ্যার বিচারে একরাপতা৷ থাকলেও এমন অনেক ক্ষোত্র 
আছে যেখানে এই দুয়ের ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত বিপরীত হয়ে ওঠে । য1 কিছু 
আইনসঙ্গত অথাৎ রাষ্ট্রনীতি অনুমোদিত, তা সর্বক্ষেত্রেই নৈতিক আদশের 
দ্বারা উদ্ধদ্ধ নাও হতে পারে। কিন্তু নৈভিক আদশ সবপময়ই শানুঘকে শুভ 
ও কল্যাণের পখে চালিত করে ; মিখ্যার আশ্রয় নীতিবিদ কখনও নেন না । 
কিন্তু রা্টনীতিবিদ রাষ্ট্রের সাময়িক প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন 
না। 'অশ্বামা হত ইতি গজ --শন্ত ও অশণ্ত বিভিন্ন স্বরগ্রামে উচ্চানিত এই 
উক্তিটি কোন কোন রা্ুনীতবিদ অনুমোদন করলেও নীতিবিদ্যা তাকে 
কোনদিন কোন অবস্থাতেই অন্মোদন করবে না। রার্রনীতিবিদদের কেউ 
কেউ বলেন, উদ্দেশ্য সাধু হলে উপায় অগাধ হলেও দোষ নেই । কিন্তু যিনি 
নীতিবিদ এবং রাষ্টনীতিবিদ, গান্ধীজীর মতে। একাধারে জাতির জনক ও 
সত্যাশ্রয়ী নেতা, তিনি এই মতে সায় দেবেন না| স্বামী বিবেকানন্দের মত 
গান্ধীজীও বলেন, যে সত্যের জন্য সব কিছু চাড়া গেলেও সত্যকে কোন কিছুর 
জন্যই ত্যাগ করা যায় না? এহল নীতিবিদের কথ।, রাজনীতিবিদের কথ! 
নয়। মূরহেড তার 19167761105 91 7:0)105 গ্রন্থে যেন স্বামীজির কথারই প্রতি" 
ধুর্নি ক'রে বললেন, গান্ধীজীর কথারই অনুরণন তুলে বললেন যে, উপায় অসং 
হলে সে আচরণের আমর। শিন্দা করবই ; সত উদ্েশ্যের দোহাই দিয়ে সেই 
অসদাচরণের সমর্থন করা যায় না। মিখ্য! মিথ্যাই, মিখ্যার আশ্রয়-গ্রহণ 
কর নিন্দাহ । 

র।ইুবিদ্যার পঙ্গে নীতিবিদ্যার যে যৌল পাথক্যটি রয়েছে, তা ছল, রাষ্ট- 
নীতি মানুঘকে বাইরের দিক থেকে বিচার করে, তার ব্যবহারের, তার আচরণের 
ফলাফলটুকৃই রাষটুনীতিবিদের কাছে প্রধান হয়ে উঠে। নীতিবিদ্য। বিচার 
করে মানুঘের আন্তর বিশুদ্ধতাকে, তার অন্তরের এশৃর্ধকে। মানুঘের শুভ 
বৃদ্ধি তাকে যে কাজে প্রেরণা দেয় সে কাজ নীতিবিদ্যার অনুমোদিত । নীতি- 
শান্রঅন্ুনোদিত হ'লেও সমাজ বা রাষ্ট্রের চোখে হয়তো৷ সেই কাজ দগডনীয় 
বলে গণ্য হতে পারে । যেমন, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন ; তদানীন্তন 
রাষ্ট-শক্তি তাকে সতাগ্রহ করার জণ্য বারবার শ্রাস্তি দিয়েছে, জেলে পুরেছে। 
কিন্ত গান্ধীজীর শুভ প্রচেষ্টার মধাদা ক্ষণ্ন হয়নি কোথাও এই রাষ্ট্রীয় 
তিরস্কারের দ্বারা । রা পশ্ড শক্তি; তার 'সেনাবাহিনী, পুলিশ, আদালত 
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গান্ধীজীর শুভ বুদ্ধিকে, তার কল্যাণ চেতনাকে কখনোই প্রভাবিত করতে 
পারে নি। বাইরে থেকে জোর করে ভয় দেখিয়ে সামাজিক মানুঘের আচার 
ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত কর রা্রনীতির কাজ । রাষ্ট মান্ঘকে বাধ্য করে রাষ্ট্রের 
আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে । আর নৈতিক মান্ঘ নৈতিক আদশের 
কাছে স্বেচ্ছায় আত্সমপণ করে । সেখানে আইন-আদালতের জোর খাটে 
না। পার্লামেন্ট বা আইনসভাও সেখানে হতবল। নৈতিক আদশের ছারা 
উদ্বদ্ধ হয়ে ম্যাৎসিশি, গ্যারিব্ড, ভলতেয়ার. রুশো, কাল-মার্কস ও গান্ধী 
তাদের সমসাময়িক রাষ্টের আইন-কানূনকে, সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে 
চেয়েছিলেন । তাদের এই অস্বীকৃতি নৈতিক আদশের দ্বারা অনপ্রাণিত 
হয়েছিল বলেই তাদের প্রচেষ্টা সাথক হয়েছে | 

রাষ্ুনীতি বা চ011110 হল বিবরণমূলক বা ৫90171$61 রা" 
নীতির প্রকৃতি হল বস্ভ আশ্রয়ী বা 79310৮5 , তাই একে ৮০0116108] 9০16106 
বলা হয়েছে । আমর। জানি যে, শীতিৰিদ্যা হল 017805 বা 
আদশী শরয়ী; এই আদশকে আশ্রয় করতে হবে নাতি কথিত বিধি-বিধানকে | 
যে রাষ্্রীয় বিধি-বিধান নীতিকে আশ্রয় করে না, তা দীর্ধকাল সমাজের কাছে 
গ্রহণ যোগ্য থাকে না । অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রাট্রনীতি নৈতিক আদশের 
দিকে লক্ষ্য রেখে, যে সমাজ ব্যবস্থা দিতে পারে, যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে 
পারে তা নানুঘের কাছে গ্রহণ-যোগা | আবার একথাও এই প্রসঙ্গে স্ারণ- 
যোগ্য যে, সুষ্ঠু বা ব্যবস্থার মব্যেই ব্যক্তি মানুঘের নৈতিক বিকাশটুকও সম্ভব 
হয়। »প্রেতে। তাই এই ধরনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ রাষ্রকে 
মানঘের নৈতিক জীবনের উও্জীবক বললেন । গ্রেতোর শিব্য আ্রিস্ততল 
গুরুর পদাঙ্ক অনসরণ করে বলেন যে, নীতিবিদ্যা হল রা্নীতির অন্তত ; 
কেননা নৈতিক মানুঘেব আধার হোল রাই ; তাই তার মতে রাষ্্রনীতির মধ্যে 
নীতিবিদ্যার বিধৃত হ'য়ে থাকা উচিত। 


(ঘ) নীতিবিদ্যা ও ধর্মতত্ব (661105 ৫৪৫ &611807) 


মঙ্গল সাধনাই হ'ল মানুষের সর্ববিধ কর্মের পরম ও চরম লক্ষ্য । কেউ 

কেউ বলেন, এহিক নঙ্গল সাধন অখাৎ এই জীবনের শর্ববিধ কর্মের দ্বারা আপন 

আপন মঙ্গল সাধন এবং অপরের মঙ্গল সাধনই আমাদেরর সবকর্ধের লক্ষ্য হওয়! 

উচিত ।অবশ্য কেউ কেউ এই নিজের কল্যাণ এবং আবার অন্য অণেকে অপরের 

কল্যাণ সাধনের ওপর জোর দিয়েছেন । এরই ধরনের এঁহিক মঙ্গল সাধন করার 

কথ। বলেছে 'শীতিবিদ্যা । এই কল্যাণ শ্রচেষ্টা ইহজগতে ও জীবনে মানুঘের 
&. 
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কল্যাণ সাধন করে। আবার আমাদের মধ্যে যার! পরলোকে বিশ্বাস করেন 
তার! পারব্রিক মঙ্গলের কথা বলেন ; এদের মতে পরজগতেরও কল্যাণ সাধন 
করতে হবে। এই জীবনের পরেও জীবন আছে ; সেই জীবনের জন্য পুণ্য 
সঞ্চয় করতে হবে অর্থাৎ কারে। কারো মতে এই জীবনে আমরা যা করি তার 
ফলভোগ পর জীবনেও করতে হয়। অতএব এহিক পুণ্য জীবন আনন্দময় 
পারত্রিক জীবনের তিত্তি। এই পারত্রিক জীবনের বা! পরবর্তী জীবনের 
কথ। আমাদের বলে ধনতত্ব । আমর! যে কাজ এই জীবণে করে থ!কি নৈতিক 
আদশের দ্বার উত্বদ্ধ হয়ে, তা কালক্রমে আশাদের বৃহত্তর জীবনাদর্শের দিকে 
নিয়ে যায়; সেই জীবনারদশ ধর্মাশ্রিত | অধর্মের জীবনে, আমাদের এই ধর্া- 
শ্ররী নৈতিক সংগ্রামটুক্‌ বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে আসে। ধর্ীয় জীবনের 
প্রধান লক্ষ্য হল ভগবানের কাছে আত্ম-সমপূণ : ত্বয়। হৃঘিকেশ হৃদিহ্থিতেন 
বখ। নিযুক্তোহস্ঠি তথা করোমি' | অথাৎ ধর্মের ভিত্তি ভূমিতে নৈতিক 
সংগ্রাম অপগত হয় । অতএব একখ। বল! যায় যে, ধনের সঙ্গে নীতির একট। 
একান্তিক যোগ আছে এবং যে পার্থক্যের কথ৷ উপরে আমরা বলেছি সৌক 
থাক! সত্বেও উভয়ের মধ্যে একটা গভীরতর এক্য রয়েছে । এমন কথা বড় 
বড় দার্শনিকের৷ বলেছেন যে, মানুঘের নিয়মবোধ তার ধর্ন-বোধ থেকেই জন্ম 
নেয়। 1)6$081065 এবং 8৪16) এই ধরনের মত প্রচার করেছিলেন | 
ঈশুবই হোল নৈতিক আদশের উৎস। আর ঈশুরে বিশ্বাস করাই হল ধর্ম । 
এই ধর্মেই মানুষের সমস্ত নৈতিক অগ্রগতির পরিসমাপ্তি ঘটে। আমরা 
নৈতিক জীবনে যে দায় দাযিহ বহন করি, তা যথাযথভাবে বহন করতে অপারগ 
হলে যে গ্রানি আমাদের আচ্ছন্ন করে, তার মূল কোথায় ? আমাদের অপরাধ- 
বোধ কোথ। থেকে আসে এবং কার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হর? এই সব পরশ 
সহজেই জাগে । দার্শনিক মাটিন্যু (8:001688) বললেন যে, মানুঘের 
এই দায়বোধ ঈশ্বরের দিকে প্রধাৰিত হয় : কততব্য কমে অবহেল। করলে 
আমাদের শধ্যে যে অপরাধ বোধটুক জাশে তা-ও সেই ভগবৎ অভিমুখী | 
আমর! ভগবানেব কাছে অপরাধী হুয়ৈ পড়ি। অতএব দেখা যাচ্ছে 
যে, নৈতিক জীবন বর্ষ জীবনকে আশ্রয় করে তার শেঘ পরিণতি 
হিসেবে । 

যেক্ষেত্রে ধর্ম নীতিবিরোধী হয়েছে সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে সে ধর্ম 
তার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে: সে আর ধর্ম নয়, ধর্ষের নামে বজ্জাতি' | 
আমরা ষখন ধর্মের নামে কঠোর জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করেছি, 
সতীদাছ করেছি, তখন ধর্ম তার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে । ধর্ম যদি 
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তার চরিত্র ন৷ হারায় তাহলে দাশনিক কান্টের কথা উদ্ধৃত করে বল! যাবে যে, 
নীতিবিদ্যাই হে।ল ধর্মের সোপান। আমরা আমাদের নৈতিক জীবনে যেসব 
তালে৷ কাজ' করি তার ফল লাভ করা বহুক্ষেত্রেই এ জীবনে ঘটে না । কেননা, 
সাধারণত: মানুষ এই জীবনে দূ:খ পাচ্ছে, ভালো কাজ করেও কষ্টে কালাতি- 
পাত করছে-এই দৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। যাঁর। অসৎ লোক তার! 
জাগতিক সমৃদ্ধি, জাগতিক এশ্বধ দুহাতে লুঠে নিচ্ছে--এমন দৃষ্টান্তও বিরল 
নয় | তবে মানুষ কোন্‌ তরসায়, কার আশ্বাসে নৈতিক জীবন যাপন করবে ? 
আমর! যদি আমাদের কৃত কর্মের যথাযথ ফল লাভ না করতে পারি তবে আমরা 
নীতিসন্দত আচরণ করব কেন? এই প্রশ স্বভাবতই উঠবে । ধর্ম বলবে, 
এই জীবনের সব কর্মের দেনাপাওনার হিসেব এই জীবনেই চুকে যায় না; 
জন্মাস্তর আছে এবং পর জন্যে মানুঘ তার কৃত কর্মের ফল ভোগ করবে । এই 
জনাজন্মান্তরের কৃত কর্মের হিসেব নিকেশের দিকে লক্ষ্য রাখেন স্বয়ং 
ভগবাণ। তিনি ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের তুলাদণ্ডে মানুষের পুরস্কার অথবা 
তিরস্কাব দানের কর্তা | সকল কর্মের চূড়ান্ত হিসেব নিকেশের শেষে কর্ম সমাপ্তি 
ঘটলে তবেই ভগবত প্রাপ্তি ঘটে ; সেই জীবন হ'ল ধরায় জীবন : সেই জীবনে 
নৈতিক জীবন অবসান লাভ করে। 

কাজেই বলা চলে যে, নীতি ও ধর্ম পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল : এরা 
অভিন্ন একখ। বল! যায় না। নীতি ধনের স্বান নিতে পারে পা। ধর্ম 
ভগবানের সঙ্গে একাত্ব বার কথ। বলে ; ধর্মের এই মৌল অংশটি অতীন্ড্রিয়। 
নীতিরু.আদশে যদি শুভ বা কল্যাণের চরম এবং পরম ধারণা থেকে থাকে, 
যদি ভগবানের সঙ্গে তাকে একাত্ম করে দেখি, তাহলে ধর্মের পরম আশ্রয় ও 
নীতির পরমপুরুষ একাত্ব হয়ে পড়ে । সাধারণভাবে বল চলে যে ব্যবহারিক 
শুভ বা কল্যাণ নৈতিক বিদ্যার বিচাষ। অবশ্য নীতিবিদ্যার পরম কল্যাণের 
আর্দশকে ভগবানের থেকে পথক করে দেখ। চলে না। যদি বলা হয় যে, 
নীতির আদর্শ হল এই কল্যাণের আদর্শ বা শুভ আদর্শ এবং ধর্মের আদর্শ 
সত্য, শিব ও স্ন্দরের সমনৃয়, তাহলে আমর ধর্মের সেই ব্যাপকতর চরিব্রটির 
সাক্ষাৎ পাই। অতএব সাধারণভাবে একথ! বলা চলে যে, নীতি মান্ঘকে 
মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে সমাজ জীবনে । রবীন্দ্রনাথের কথা : যুক্ত করহে সবার 
সঙ্গে' -একথ! হোল নৈতিক জীবন চর্যার কথ। । আর নিখিল বিশ্ব বন্ধাণ্ডের 
সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মান্ঘের যে যোগ সেই যোগের কথা৷ বলেছে ধর্ম 
অতএব এদিক থেকে বিচার করলেও ধর্মকে শীতিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর 
বলতে হয় । 
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(উ) নীতিবিগ্তা ও পরাতত্ব (60105 2700 7$051201755105). 


দশন বা পরাতত্ব সামগ্রিক দ্‌ট্টিতে বিশ্বব্দ্ধাগ্ডকে দেখে । দারশনিক 
ম্পিনোজা এই দেখাকে বলেছেণ, 15৬10 01755 9৮/০-509016 
25001716905” | অখাৎ পরাতত্ব জগৎ এবং জীবনের গভীরতম সমস্যাগুলির 
অ(লোচন! করে ; তাদের খণ্ড চরিত্রকে উত্তীর্ন হয়ে গিয়ে একটি সামগ্রিক 
দুটিতে এদের পধবেক্ষণ করে । পরাতত্ব এই সমগ্র দৃ্টিতেই মানুমকে নিত্য- 
কালাশ্রয়ী আদর্শের ক্ষেত্রে বিচার করে । নৈতিক আদশ এই ধরনের একটি 
চিরন্তন মূল্যের নির্দেশ করে। সুতরাং কেউ কেউ বলেছেন যে, নীতিবিদ্যা 
বা 50003 হল পরাতত্ব বা ?61)1/5105-এর অন্তর্ভত একটি বিঘয়। 
সত্য সত্যই নীতিবিদ্যায় আমরা যে আদর্শের আলোচনা করি তার সত্যতা 
বা ৬৪11010 নির্বারণ করে, তার স্বরূপ নির্ধারণ করে পরাতত্ব ব! 
1১502101755105| সবীশ্রয়ী নৈতিক আদশের স্বরূপ ও মূল্য বুঝতে হলে 
আমাদের চারপাশের জগৎ এবং জীবকে সমগ্র বিশববন্ধাণ্ডের অংশ হিসেবে 
বিচার করতে হবে : তাকে বিচার করতে হবে পরমেশ্বরের বা ভগবানের সঙ্গে 
যুক্ত করে। নীতিবিদ্যায় এমন কতকগুলি দাশনিক প্রশ আমরা আলোচনা 
করে থাকি যার যখাযখ সমাধান দাশগিক আলোচনার সহায়তা বাতী'ত অসম্ভব | 
কয়েকটা এই ধরণের দর্শনাশ্রিত প্রশের কথা আমর! বলেছি । প্রথমেই মনে 
হয় ব্যক্তিসভ্ভার আত্ম-বশ্যতার প্রশটির কথা । আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে কে 
চালনা করে? ইন্দ্রিয় না বিচার বুদ্ধি? না উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় ব্যর্ডি- 
সমতা চলমান হয়। এট। দরহ প্রশন। আবার মানুঘের স্বাধীন ইচ্চা যদি 
না৷ থাকে তাহলে তার দায়িত্ব ও থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা বায় যে 
আমাদের কমের উত্স হিসেবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা এবং বিচার-বিবেচনা 
যথাযথভাবে কাজ ন৷ করলে সে কাজে আমাদের কোন দাযিত্ব খাকে না। 
উত্তেজনার বশবততা হ'যে কোন কাজ করলে আইনের চোখে সেই কাজের পুরে! 
দায়িত্বের ভার জামাদের ওপর বর্তায় না। এ সতাটা আইনশাস্্সন্মত। 
নীতিশাস্রও এর পরিপোঘক। অতএব নৈতিক জীবনের আলোচন৷ 
প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উঠবে যে মানূঘের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কিনা ? পববরতী প্রশ 
উঠবে, ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে জাগতিক সন্বন্ধকে যুক্ত করে । যদি জগৎ চালিত 
হর নঙ্গলময় ঈশুরের ইচ্ছা অনুসারে তাহলে হয়তো আমরা বলতে পারি যে, 
নৈতিক আদশের' প্রতিষ্ঠার জন্যই এই জগৎ পরিচালিত হচ্ছে । আর তা যদি 
ন। হয, জগৎ যদি কতকগুলি অন্ধ শক্তির দ্বার। চালিত হয় তাহলে বিশ্বজগতের 
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এই চলমাণত্তার কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না। এর পরে প্রশ উঠবে ব্যক্তি 
ও সমাজের সন্বন্ধকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তি মানুষ কি কেবল মাত্র সমাজের 
মঙ্রলের কথা ভেবেই কাজ করবে? সমাজের স্বার্থ ছাড়া কি মানুষ আপন 
স্ব্েও আত্মস্ফরণ ঘটাতে পারবে ? তারপরের প্রশ হোল ভগবানের সঙ্গে 
নৈতিক আদর্শের কি সম্বন্ধ ঃ৪ নৈতিক আদর্শের বাস্তবায়িত মহিমাময় বূপই 
কি হল ভগবানের রূপ? ভগবান কি নৈতিক আদর্শের পরিপূর্ণ প্রকাশ ? 
এইসব কঠিন সর্মস্যার আলোচনা আমরা পাই পরাতত্ব বা 1159)11/51০5-এর 
মধ্যে । সুতরাং বীতিবিদ্যার সাথক আলোচগী সর্বাজীণ আলোচনা 7%6৪- 
[179510 বা পরাত্তত্বরকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। বীতিবিদ্যা দর্শন বা 
পরাতত্বের উপর কোন ন। কোন ভাবে নির্ভরশীল । তবে তারা অভিন্ন নয় ; 
তাদের মধ্যে পার্থকাও রয়েছে । পরাতত্ব বা দর্শন নীতিবিদ্যার চেয়ে অনেক 
বেশী ব্যাপক । কেনা, দর্শন শাস্ত্রের বিঘয়বস্ত অনেক বড়। শীতিবিদ্যা 
কেবলমাত্র মানঘের আচরণ ও তার আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে । অবশ্য 
এই আদর্শের আলোচনা অর্থাৎ আর্দশ তত্ব (১1০1১৪/) দর্শন শাস্ত্রের অন্তত ত। 
নীতিবিদ্যা কল্যাণের আদর্শটুকর কথা ভাবে । দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপকতর 
পরিপ্রেক্সিতে সত্য, শিব এবং সুন্দরের আদর্শের কখা আলোচিত হয়। 
প্রয়োজন বিশেষে তাদের স্বাঙ্গীকরণ ঘটায় । দর্শনশাস্্র এইভাবেই বৃহত্তর 
আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুঘের বৃদ্ধির জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করে, প্রশমিত 
করে। দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়োগের দায়িত্ব দার্শনিকের নেই | লীতিবিদ্যার 
বিধিবিধান ভিন্নরপ। শীতি-শীস্ত্র অধ্যয়ন করলে পাঠকের ব্যবহারিক 
জীবনের ওপর সেই অজিত দীতিবিদ্যার প্রভাব পডে। কাজে কাজেই 
নীতিশাস্ত্রের প্রযোগের দিকটিকে একেবারে অস্বীকার করা চলে শা। 


(চ) নীতিবিগ্যা ও অর্থশাজ্ম (90805 800 77300010105 ) 


আমাদের ব্যবহারিক জীবনের লানান প্রয়োজন রয়েছে ; সেই প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য আমর! নানান বস্ত আহরণ এবং সঞ্চয় করি। অর্থশাজ্স হল 
ম|নূঘের অভাব দূর ক'রে এমনি সব বস্তর আহরণ এবং সঞ্চয়ের বিজ্ঞান। এবং 
সবটাই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অভাব মিটিয়ে আমাদের কল্যাণ সাধনের 
প্রয়াস পায়। এইসব অভাব পূরণ মানুঘের আপেক্ষিক কল্যাণ সাধন করে । 
আর নীতিবিদ্যা মানুঘের পবমার্থ (1718195৪০০৫) নিয়ে আলোচনা করে ; 
অর্থশীস্্ মানুঘের আপেক্ষিক কল্যাণ-কারক ; নীতিবিদ্যা সৎ চিন্তা ও কর্মের 
পরমাথ নিয়ে আলোচনা করে ব'লে তা হোল নৈতিক মূল্যের পরমতম প্রকাশ । 
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অর্থশান্্র আপেক্ষিক কল্যাণের কথা আলোচনা করে ; তার মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, 
বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি রয়েচে। এগুলির প্রয়োজন আমাদের জৈবিক 
সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ; সেই সত্তাটুক. অক্ষত এবং সুস্থ না থাকলে মানুষের 
নৈতিক মূল্য বোধের বিকাশই তো সম্ভব হয় না। কাজে কাজেই বলা চলে 
যে, অর্থশাস্ত্র মানুঘের নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণের সোপান মাব্র। অথশাস্ত্র হল 
বনৈশ্বষের বিজ্ঞান, ধনের সুঘম বন্টনের ফলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয় : 
মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা-কৃষ্টির অগ্রগতি এই ধন-বণ্টন সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
আমরা যা কিছু প্রেয় বলে গ্রহণ করে থাকি, শ্রেয়ের মর্যাদায় তাকে নৈতিক মূল্যে 
মূল্যবান করে তোলার জন্য নীতিবিদ্যার প্রয়োজন । এশুর্ষকে যদি আমরা 
নীতিবোধের ছারা নিয়ন্ত্রিত না করতে পারি তবে তার ফল শুভ হায় না। অর্থই 
অনর্ের মূল হরে উঠে। কাজে কাজেই অথশক্তিকে নৈতিক দিয়ন্ত্রিণের ছারা 
শুভকফ্ষলপ্রস্‌ করে তুলতে হবে । অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রকে দীতিবিদ্যার বিধিবিধান 
মেনে অগ্রসর হতে হবে। শুভ লক্ষণ হল এই যে, এযুগে অথশাস্তর 
নীতিবিদ্যার সাবিক কল্যাণের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়ে ধনকে, এশ্র্ধকে 
মানুঘের সামগ্রিক কল্যাণ কর্মে আংশিকভাবে নিযুক্ত কবছে। মানঘের 
সামাজিক কল্যাণ সাথনেব বাপারে অর্থশাস্্র লীতিবিদ্যাকে প্রাধান্য দিচ্ে | 
অর্থ।ৎ নৈতিক বিচার বিবেচনা ধন বণ্টন, এশুর্ষের ব/বহার প্রভৃতির চিন্তাকে 
প্রভাবিত করেছে । অতএব একথা বল! যায় যে উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটি 
অত্যন্ত ঘণিষ্ঠ। অবশ্য এই ঘনিষ্ঠতার কথ! মনে রেখে জামবা এই দটি বিদ্যার 
মব্যেকার মৌল পার্থক্য-টুককে যেন অস্বীকার না করি । পুবেই বলেছি যে, 
অর্থশাস্ত্র দেশের নানঘের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে । ধনের 
বণ্টন, উতপাদণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার প্রভৃতি বিষধের বস্তরনিষ্ঠ আলোচনা 
করে অখশীস্ত্। তাই তাকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বা 7১091155 9০16009 বলা হয় | 
নীতিবিদ্যা কিন্ত আদর্শাশ্রয়ী অর্থাৎ বি 01078:6%৪1 লীতিবিদ্যা বলে সেই 
আদর্শের কথা যে আদশ দেশের এশর্ষের উত্পাদন, বণ্টন এবং ব্যবহার সম্বন্ধে 
নীতিসম্মত নির্দেশ দেয় । 

জাতির সম্পদ ও এ্রশর্ষ, তার ধন দৌলত এইসব নিয়েই অর্থবিদ্যা 
আলোচনা করে। নীতিবিদ্যা মানষের নৈতিক ভালোমন্দের বিচার করে । 
অতএব একথা বল! যায় যে এঁশৃর্ষৈব পশুশক্তিটাকে মানঘের নৈতিক কল্যাণের 
নিয়ন্ত্রণাধীন করে তুলতে হবে। তা যদি না কর! যায় তবে মানুঘের এশৃধের 
কালোবাজারট। তার মূল্যের জগৃতটাকে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেবে । ধনের 
ব্যবহার, এশ্রর্ষের ভোগ এসবই নীতিবোধের দ্বারা, ধর্ম বোধের দ্বারা নিয়- 
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প্রিত হবে। উপনিঘদে যখন তেন ত্যন্তেন ভূঞীথা” মন্ত্রের কথা বলে তখন 
একথাই বল! হয় যে, ধনের উপভোগ, এখবধষের ব্যবহার এসবই ত্যাগের দ্বারা 
অর্থাৎ মানুঘের নৈতিক মুল্য বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। 

ব্যক্তি মান্ঘের নৈতিক অধিকারের ধারণা থেকে তার সম্পত্তির অধিকার, 
তার ব্যক্তি জীবনের নানান অধিকারের উৎপত্তি ঘটেছে । ব্যক্তিত্বের ধারণার 
সঙ্গে সম্পর্তির ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। শান্ঘের ব্যক্তিত্বের ধারণার সঙ্গে 
যে নৈতিক অধিকারের ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সেই ধারণা থেকেই মানুঘের 
ব্যক্তিগত সম্পর্তির "অধিকারের ধারণ জনা নিয়েছে । তাই একথা বল! চলে 
যে, অথশীস্ত্র নীতিবিদ্যার ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অথশাস্ত্র নীতিবিদ্যার উপর 
নিভরশীল | 


ততীয় অধ্যায় 


নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া--নীতিবিদ্যার মনস্তাত্বিক ভিত্তিভূমি__এচ্ছিক ক্রিয়া 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, সাহজিক ক্রিয়া, ভাবজক্রিয়া, স্বত:স্ফত্ত ক্রিয়া, স্বত:স্ফূর্ত 
আবেগ- উচ্ছাঁস--পনাবর্তক ক্রিয়া, স্বত.স্ফর্ত অনুকরণশীল ক্রিয়া, আকপ্পিক 
ক্রিয়া, এচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ-_-অভীপ্সার ছ্বন্ব-_লক্ষ্য ও প্লঘণা, বিবেচনা, 
সিদ্ধান্ত প্রেঘণার অন্তর্ন্দ__এসবই মানসিক স্তর--দৈহিক পরধীয়-_অভাব, 
ফুধা এবং অভীপ্সা-ব্যক্তির চরিত্র ও অভীপ্সা--অভীপ্সা, অভিলাঘ ও 
প্রতিভ্/-_প্রেঘণার স্বরূপ- প্রেঘণা ও অভিপ্রায়-_সুখ ও প্রেঘণা-যুক্তি ও 
প্রেবণা-অভাস, আচরণ, সম্কল্প ও চরিত্র || 


তৃতীয় অধ্যায় 
নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া 


নীতিবিগ্ভার মনস্তাত্বিক ভিত্তিভূমি 


নীতিবিদ্যার আলোচনার সব্রপাতে এই প্রশ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে 
যে, মানুষের অজস্‌, সহ্সৃবিধ কর্মধারার কোন্‌ বিশে ধারাটিকে নৈতিক আখ্যা 
দিতে পারি ঃ সহজ ভাঘার কোন্‌ কাজটিকে নৈতিক বলব এবং কোন কাজ- 
টিকে অনৈতিক বলব? গোডাতেই "আমরা বলে রাখি, নৈতিক বলতে 
আমর! মানুঘের সেই সব কাজকেই বুঝবো যে কাজে' আমরা নীতিসম্মত কোন 
গুণ (ভালে। অথব] মন্দ) প্রতাক্ষ করে থাকি । আমরা টব০-001 শব্দটির 
জন্য নৈতিকেতর' শব্দটি ব্যবহার করব। এমন অনেক কাজ মানুঘ করে 
যার বিচারে নৈতিক ও অনৈতিকের প্রশটি অতিরিক্ত এবং অবান্তর হয়ে 
পড়ে । যেসব দৃক্রর্ম প্রকৃতি কবে খাকে, (যেমন ঝডঝঞ্চা, বক্রপাত, ভূমিকম্প 
প্রভৃতিতে হাজার হাজার মানুঘের প্রাণহানি ঘটে, লক্ষ লক্ষ মানুঘ গৃহহীন হয়) 
তাকে আমরা কি বলব? একে কি আমরা ভালো বা মন্দ_এই ধরণের 
আখ্যায় আখ্যাত কবতে পারি? বোধহয় পারি না| কৃকরে যদি কাখড়ে 
দেয়, পর্খচলা গরুতে যদি গু তিয়ে দেয়, তবে এসব কাজকে কি আমরা ভালো! 
মন্দের অ।ওতায় আনতে পারি? কই, আমরা তো তা আনি না। ছোট 
ছেট ছেলে মেয়ের! যেসব কাজ' করে ত! কি নৈতিক ম্ল্যায়নের আওতায় পড়ে? 
কই, আমরা শিশুদের কাজকর্মের বেলায় কোন নৈতিক মূল্যায়ন করি না তো! 
যেসব হতভ|গ্য মানুঘের নৈতিক বৃদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটলো না, যাদের 7001 
বলা হয়ে থাকে, তাদের কাজেরও আমরা ভালোমন্দ বিচার করি না। যারা 
পাগোল, উন্নান্ত তাদের কাজেরও আমর] নৈতিক মূল্যায়ন করি না । অতএব 
দেখা যাচ্ছে যে, নৈতিক মূল্যায়নের উপযুক্ত কি না তার বিচার বিবেচদা করার 
জন্যও একধরনের সত আরোপ কবা হয়েছে । অথাৎ সকলের কাজ যে 
নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে না, এই সত্যাটকে আমরা মেশে নিয়েছি । 
এট। মেনে নিয়ে আমরা বিচার করে বুঝেছি যে কার কাজ, কি ধরনের কাজ, 
এই নৈতিক ম্‌ল্যায়নের অ।ওতায় আসবে, আর কোন্‌ কাজকেই বা ভালে অথবা 
মন্দ এই আখ্যায় আখ্যাত করব। পণ্ডিতজনা বলেছেন যে, মানুষের এচ্ছিক 
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ক্রিয়।, মান্ঘের অভ্যাসগত ক্রিয়া, এই ধরনের কাজ নৈতিক মূল্যায়নের 
আ'ওতায আসবে । এক্ষেত্রে মান্ঘ বলতে আমর! সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পনন 
মানঘকে বুঝেছি । আবার এই সুস্থ স্বাভাবিক বৃদ্ধিবৃত্তিসম্পূন মানুঘ যদি 
স্বেচ্ছায় কাজ না করে তবে সে কাজ নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে না । 
অপরের ইচ্ছায় আমর! যদি কাজ করি তবে সে কাজা নৈতিক মূল্যের অ।ওতার 
বাইরে থাকবে । এই ধরনের কাজকে আমরা নৈতিকেতর বা [০7-10721 
বনব। সুস্থ স্বাভাবিক বৃদ্ধিবৃন্তিণপ্পনন মানঘেরা যেসব অনৈচ্ছিক (বগা) 
০1002) ক্রিয়। করে সেগুলিও নৈতিক মূল্যায়নেব আওতায আসবে না! 
যেনন আমাদের সাহজিক ক্রিয়। প্রক্রিয়৷ (11150170615 8০1975), ভাবজ ক্রিয়া 
([05০-9069 2০107) স্বত-স্ফর্ত ক্রিয়া বা 99010081160903 20007, স্বত:- 
স্ফর্ত আবেগ-উচ্ছণস--এসবই নৈতিকেতর বা ি০০-018]1 এ্রহাড়া 
পরাবধর্তক ক্রিয়াকেও (7২516% 2০৮0৮) নৈতিকেতর বা টব ০7-00181] বলা 
হয়েছে । নৈতিকক্রিয়। হোল স্স্থ, স্বাভাবিক বিচার-বৃদ্ধিসম্পন্ন মানঘের এঁচ্ছিক 
এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম । মান্ঘ যখন কর্মের সম্ভাব্য ফলের প্রত্যাশাটক কল্পনা 
করতে পারে, এই ধরনের কল্পিত লক্ষ্যে পৌছুবার উপায় যখন সে স্বেচ্ছায় 
গ্রহণ করে, তখন তার অনুস্থত কমপদ্ধাতি এবং ক্রিয়াকর্ম এসবই নৈতিক 
মূল্যায়নের আগুতাব আসবে । অর্থাৎ এককথায আমর। স্বেচ্ছায়, স্ঞানে 
যেসব কাজ কর্ম করি সেগুলিরই কেবলমাত্র নৈতিক মুঙ্্যাষফন করা চলবে। 
এই প্রসঙ্গে স্বভাবগত ক্রিয়া অর্থাৎ যে কাজগুলি আমর। আনাদের 
অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করেছি এবং যে কাজগুলির উপর বতমানে আমাদের 
আর কোন নিষগ্রণ দেই সেই ধরনের কাজগুলিকে কি আমরা নৈতিক 
বা নৈতিকেতৰ এই আখ্যা দিতে পারি? শরত্চক্দ্রের দেবদাস যখন বলে, 
'আমি মদ খাই না, মদই আমাকে খায়', সে ক্ষেত্রে আমরা কি দেবদাসের কুত- 
কর্মের জনা তাকে দাষী করতে পারি? এখানে দেবদাসের বক্তব্য এই যে 
দেবদাস যখন মদ্য পন করে তখন সে হয়তে। অনেক সময অভ্যাসবশত আপন 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মদ্যপাণ করে । আমরা কি দেবদাসেব এই ধরণের স্বভাব- 
গত কর্ধকে নৈতিক বলবো £ এখানে বলা চলে যে এই ধরণের স্বভাবগত 
কর্মের নৈতিক মূল্যাযন করা চলবে! কেননা, আমরা আমাদের অভ্যাস 
স্বেচ্ছায় গড়ে তুলি। সব অভ্যাসের একট। সূত্রপাত আছে, শুক আছে । 
পেই সুরু ব। স্ত্রপ।ত আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আপন আপন নিয়ন্ত্রণ বশেই 
কাজ করে। অতএব অত্যাসগত কর্মের দায়িত্ব আমাদেরই | অভ্যাসগত 
কর্মের তাই ভালোমন্দ বিচার করা হয়। একথা সবজন স্বীকৃত যে, আমরা 
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একান্ত প্রয়াসের দ্বারা, একনিষ্ঠ চেষ্টার দ্বারা এই ধরনের অভ্যাসেরও পরিবর্তন 
ঘটাতে পারি। অতএব সেই ধরনের চেষ্টা না করে অভ্যাসগত কমে যদি 
গ। তাসিয়ে দিই তবে নিশ্চয়ই এই ধরনের কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করা সঙ্গ 
হবে। অবশ্য অভ্যাসগৃত কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করা গেলেও স্বত'স্ফূর্ত 
অনুকরণশীনল ক্রিয়ার নৈতিক মূল্যায়ন কর! সম্ভব নয়। স্বত.স্ফর্ত বা অনায়াস 
অনুকরণশীল ক্রিয়ার (446০1098610 1001650506 2০010) উদাহরণ হ'ল অপরের 
হাসির অনুকরণ ক'রে স্বত:স্ফৃতভাবে হাস্য করা । একাজ অনৈতিক বা 
নৈতিকেতর। তাহলে সংক্ষেপে বলা চলে যে আমরা সঙ্ঞানে স্বেচ্ছায় কোন 
একট) বিশেব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব কাজ' করি তা৷ হ'ল এচ্ছিক ক্রিয়া ; 
এই এচ্ছিক ক্রিয়ায় একদিকে যেমন আমর! কাজের উদ্োশা বা লক্ষ্য সম্বন্ধে 
সম্পূণ সচেতন থাকি ঠিক তেমশি আমর| কী উপায়ে সেই কাজটুকু সম্পূন করব 
সে স্বন্েও আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণ। থাকে । এই এচ্ছিক ক্রিয়৷ সম্পাদনে 
আমাদের পূর্ণ দায়িত্ব থাকে । এ্রচ্ছিক ক্রিয়ার প্রকৃতি এবং ধর্ম সম্যক অনু- 
ধাবন করতে পারলে অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুধাবন করা কঠিন হবে না। 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়। বা 700-$0111625 2০101) নৈতিক মল্যায়নের আওতার 
বাইরে । এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি (ক) অচেতন পদাথের 
ক্রিয়াকে (৪০007) ০ 11191717785 0৮1০০) (খ) স্বত:স্ফর্ত ক্রিয়াকে 
(52900871609 9০61017) (গ) পরাবর্তক ক্রিয়াকে (২9016 4০0101) 
(ঘ) স্বতাবজ ব। সাহজিক ক্রিয়কে ((075170055 20001) (উ) অনাযাস 
অন্করণু-ক্রিয়াকে (/060078651701050%6 8০001) এবং আকস্মিক ক্রিষাকে 
(80010017121 2,061017) | 

অচেতন পনার্ধের ক্রির। বলতে আমর! বৃঝি প্রাকৃতিক দুরধ্ধোগকে (যেমন 
বন্যা, ভুমিকম্প, তুধারপাত প্রভৃতি ক্রিরকে, যেমন, গাছের ডাল ভেঙ্গে মানুষ 
চাপ! প'ড়ে মারা গেল।) এই ধরণের কাজের কোন নৈতিক গুণাগ্ডণ মেই'। 
স্বতস্ফূর্ত ক্রিয়ার ও কোন নৈতিক গুণাগুণ নেই । চোট ছোট ছেলে মেয়েদের 
হাত-পা ছোড়া, লাফানে। ঝাঁপানো বা বযস্ক লোকরা আড়মোড়। ভাঙ্গার সময় 
যে হাতি ছোড়েন, তার ফলে যদি কারে! গায়ে আঘাত লাগে তবে সে আঘাতের 
নৈতিক বিচার চলে | তেমনি ধারা পরাবতক ক্রিসাও নৈতিক মূল্যায়নের 
বাইরে । কোন উদ্দীপকের সামনে হঠাৎ আমাদের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটুকৃ 
দেখ দেয় তার নৈতিক বিচার চলে ন| | আমার চোখের সামনে হঠাৎ কেউ হাত 
নাড়লে আমি যদি' আমার মাথাট। পিছিষে নেওয়র সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত 
দিয়ে তার হাতে আঘাত ক'রে বসি তবে আমাকে আশার কাজের জন্য দোষ 
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দেঁওয়। চলবে না! কেননা পরাবত্তক ক্রিয়ার পিছনে আমার কোন সঙ্ঞান প্রয়াস 
কাজ করে নি। স্বভাবজ কাজকে 'ও নৈতিক মূল্যায়নের অ1ওতার বাইরে রাখা 
হয়| স্বভাবজ কাজকে কেউ কেউ আবার সাহজিক ক্রিয়। এই আখ্যা দিয়েছেন । 
এছাড়া স্বত:স্ফর্ত অনুকরণশীল ক্রিয়া (40691090610 100162650 ৪6000), 
আকসিক ক্রিয়া (/৯০০1৫০০0191 2০01012), উন্াদ লোকের কাজ কর্ম (ড/0115 
০1 17190117617), শিওর কাজকর্ম (৬/০]৩ ০1 & ০7110) এবং সুস্থ স্বাভাবিক 
মানুষের ভাবজ ক্রিয়া বা 1060-17011 ৪০০7৮ -এর! সবাই নৈতিক মূল্যায়ন 
-বহিভত। 
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আমরা যখন আমাদের অভিপ্রেত লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে স্থুপবিকল্লিত 
রূপে নির্দিষ্ট কর্ম পন্থাকে আশ্রয় করি তখন আমাদের কাজকর্ণকে এচ্ছিক 
ক্রিয়াকর্ম বা ৬০10176875 £১০0০1 বলা হয় | এই এচ্ছিক ক্রিয়ার তিনটি 
সুনিদিষ্ট স্তর বা পূধায় লক্ষনীয়__(ক) মানসিক স্তর (খ) দৈহিক স্তর ও 
(গ) পরিণতির স্তর। প্রথমে আমর! এচ্ছিক ক্রিয়ার মাঁনপিক পর্যায় সম্বন্ধে 
আলোচনা করব । একখ! মনশ্তত্র স্বাকার করে যে করের মূলেই মানৃঘের 
একট। অভাববোধ কাজ করে । হবতো বছক্ষেত্রে এই অভাববোধ বক্তগত 
নয় ; তা' হ'ল আদর্শগত । বহক্ষেত্রেই মানুঘের 17750770চ বা সহজাত প্রবৃত্তি 
তাকে কর্ষে প্রণোর্দিতকরে। একে আমরা এক ধরণের ক্ষুধা বলতে পারি । 
মহত কর্মের পিহনে মহৎ ক্ষুব থাকে, ক্ষদ্র কর্মের পিছনে ক্ষদ্র ক্ষুধা, তুচ্ছ 
ক্ষ্ধার অস্তিত্ব বিদ্যমান | রবীন্দ্নাথ মহাকাব্যর জণা-কাহিনী বিবৃত করতে 
গিয়ে আদি কবি বালিনিকির মহৎ ক্ষধার কথা বলেছেন । এই মহৎ ম্ম্ধার 
তাড়নার যে স্ষ্টি হয়, ত! মহৎ স্য্টি। এই ক্ষুধা, এই চাওয়া, এ বৃদ্ধিগত, 
নীতিগত অথনা অন্য তত্রগত হতে পারে । তবে আমাদের একখা মনে বাখা 
দরকার যে, এই ক্ষুধ। বা অভাববোধ সব সমযই বেদন-দায়ক। এই বেদনার 
নিরসন, এই শৃণ্যতার অবসান ঘটানে। মানস প্রকৃতির ধন | শৃণ্যতার বেদ 
নাকে পূর্ণতার তণ্তি দিয়ে সম্পূর্ণ করাই হ'ল মনের কাজ । এখানে মানস 
প্রকৃতির সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির মিল রয়েছে । 

মানৃঘের অভাব বোধের বেদন। থেকেই আসে বস্ত সঞ্চয়ের একট! ইচ্ছা ; 
একে অভীগ্সা বল'ই ভালো । এই অভীপ্স কিন্তু জৈবিক ক্ষধার মত 
অন্ধ নয়; এর একটা নিদিষ্ট লঙ্গ্য আছে। আত্ম-সচেগুনতার দ্বারা এই 
'অভীপ্সা প্রোজ্জুল হয়ে উঠে । এই অভীপ্সাকে সঙ্ঞাণ অভীপ্সা বা ০00$0109 
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095175 বলা যেতে পারে । আমরা জানি যে উপায় এবং উপেয় সম্বন্ধে 
আমাদের সচেতনতা, আমাদের ইচ্ছাকে, আমাদের কাজকে নৈতিক মূল্যায়নের 
যোগ্য করে তোলে । আমরা আমাদের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করি; যোগ্য 
বস্তর সন্ধান ক'রে সেটকে লাভ করতে পারলে এই ইচ্ছা। পূরণ সম্ভব হয়। 
অবশ্য এই ইচ্ছা পূরণের পূর্বেই হগত কতকগুলি প্রতিত্বন্্ী অভীপ্সা বা 
05170 মনের মধ্যে আত্ব কলহে' লিগ্ত হয়। উদাহরণ দিই, হাতে কিছু অর্থ 
হঠাত এসে গেল ; মন ব'লল, পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা কর; মন তখুনি আবার 
উল্টে। গাইল যে, ন। পাঠাগার নয়, ধর্ন'সভা। বসা । একট পরে আবার 
মন বলল যে, না হাসপাতাল কর। 

অভীপ্সার ছ্বন্দ্ব--০090110 ০£ 95165 এমনি করে শুরু হয়ে গেল। 
এই অস্ততন্ঘ শ্বের সমাধান করা৷ সহজ নাধ্য নয় ; এই দ্বন্দ মিটতে সময় লাগে । 

বিভিন্ন প্রেবণ৷ বা 1০0০ -এর দ্বারা চালিত হালে আমাদের কাজকন্ন 
জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে । মন নোউরহীন নৌকার মত এদিক ওদিক 
ছুটোছুটি করে ; নানান অভাব একসঙ্গে ভিড করে আমে; সবাই বলে আমাদের 
দাবী মানতে হবে : অভাব পূরণ করতে হবে' | এই বিপরীতধমী প্রেষণা 
অনেক সময়ই একে অপরের সম্পূর্ণ বিরন্ধাচরণ করে : বিভিন্ন প্রেষণার 
অন্তস্বন্দ মনকে বিশৃঙ্খল করে তোলে । কেননা সব লক্ষ্যই তো একই সঙ্গে 
প্রাধান্য পায় না। বিভিন্ন প্রেঘণার প্রেবণায় আমরা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে 
পৌছুতে পারি ; তবে একই সঙ্গে সব কাজ' করা চলে না। একটি প্রেঘণা 
-অন্প্রাণ্তিত কর্ম পদ্ধতিকে গ্রহণ ক'রে অন্যগুলিকে বর্জন করতে হয়। যখন 
এই ধরনের প্রেষণার লড়াই অর্থাৎ 03০1010 ০? 7/0001৬6$ চলে তখন মানুষের 
মানস সন্তার মধ্যেই বিরৌধ ঘনিয়ে ওঠে। মান্ঘের মন তার আপন মানস 
প্রবণতার সঙ্গে লড়াই করে। কিন্ত এই প্রেঘণার অন্তদ্ধ নদ (0:07810 ০ 
1:০0৬০5) কথাট। বোধহয় খুব বৃদ্ধিগ্রাহ্য নয়। আধুনিক মনস্তাত্বিকেরা ইচ্ছার 
লড়াইকে (বা 092106 ০£ 0951769) স্বীকার করলেও 0017110 011$011%53 
বা প্রেঘণার লড়াইকে স্বীকার করেন নি । 

প্রেষণার দ্বন্দ যখন মনের মধ্যে চলে তখন মন সম্পূর্ণ রূপে নিম্পৃহ এব: 
ক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে । মন তখন ভাবে বিভিন্ন প্রা যেসব ক্রিয়া পদ্ধতির 
কথা বলেছে তার মধ্যে কোন্ট গ্রহণ যোগ্য এবং সঙ্গত। মন তখন বিচার 
করে মনের তুলাদত্ডে এবং সম্ভাব্য সবগুলি পন্থার আদ্যোপান্ত বিশ্রেষণ করে ; 
মনের এই অবস্থাকে বলা হয় বিবেচনার অবস্থা বা [0610১618000 । আমাদের 
মনে একই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে যেসব প্রস্তাব 
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ওঠে ভার সবগুলিরই বিচার বিবেচনা! আমরা মনে মনে করি। এই 
বিচার-বিবেচনার ফলশ্গ্তি হল একটি বিশেব ধরনের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়। 
বা গ্রহণ করা | সামগ্রিক ভাবে এই প্রেষণা বা ?00৮5-এর সঙ্গে আমর! 
একাত্ম হয়ে উঠি। তখন একে অভিপ্রায় বা 11/6160100 বল। হয়। প্রেষণায় 
লক্ষ্য বস্তু স্বন্ধে ধারণ! খাকলেও কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'বে, 
কী তার ফলাফল হ'তে পারে, সে পন্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচার থাকে না । এগুলি সবই 
থাকে 109000 বা অভিপ্রায়েব মধ্যে । এই অভিপ্রায়টককে জানতে 
পারলে কাজের আন্তর দিকট। অর্থাৎ ভিতরের দিকট! সম্পূর্ণ রূপে জানা হয়। 
কোন কাজ করার পূর্বে যে সিদ্ধান্তটুক আমাদের দিতে ২য় তার মূলে এই অভি- 
প্রায়ের উপবোগিতা খুবই বেশী । অভিপ্রায় থেকে যে সংকল্পিত কর্ম নিঃস্যত 
হয় তা৷ হ'ল মানুষের আচরণ বা ০017৫1০% ; এই আচরণেই ব্যক্তির চরিত্র 
সম্যকরূপে প্রকাশ পায়। সেই অভিপ্রায় বা 11705061097-কে নিবাচিত 
ক'রে নিয়ে কাজে হাত দিতে চাই ; তখন একে বলা হয় নিবাচন বা ০1.9199 ; 
অনেকে একে 09015101. বা সংকল্প গ্রহণ আখ্যাও দিয়েছেন : কাজট! করতে 
গিয়ে কি উপায়ে কাজ কর। ইবে সে সন্বন্ধে ও আমরা সিদ্ধান্ত নিই। আমরা 
যখন একটি প্রেঘণ। বা 1011০ কে গ্রহণ করি এবং অন্যান্য প্রেষণা বা 10016 
গুলিকে বর্জন করি তখন ওই নির্বাচিত প্রেঘণা সোজা জোরদার হয়ে ওঠে এবং 
অন্য'ন্য প্রেষণা বা 14০65 ওলি অবচেতন মনের তলায় তলিয়ে খায়। বনু 
ক্ষেত্রে এই একটি 7০৮০ বা প্রেবণাকে প্রাধান্য দিয়ে এর রূপান্তর ঘটিয়ে 
আমরা একটি বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে খাকি। ইচ্ছা পূরণের জন্য তং" 
ক্কণাৎ কাজে লেগে না গিয়ে আমর। এই সিদ্ধান্তাটি নিয়ে আরে কিছুর্দিন বিচার 
বিশ্রেষণ করতে পারি। এই যে ইচ্ছাট! পূরণ করব বলে স্থির করেছি সেই 
স্থিরনিশ্চয় সংকরকে কোন কোন নীতিশীস্ত্রবিদ্‌ আবার 650101197. আখ্যা 
দিয়েছেন । যদি নির্বাচিত অভিপ্রায়কে (17706010) তখনই কাজের মধ্য 
দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা! ন। করি, তাহলে সেক্ষেত্রে এই 8650190070 বা 
সিদ্ধান্তের প্রয়োজন থাকে। 

তাহলে সংক্ষেপে আমরা এচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক শুরটিকে বিশ্লেষণ. 
ক'রে বলতে পারি যে, অভাববোধ (6117 01 ৮20, লক্ষ্য ও প্রেষণা, 
(670 ৪7 10156) অভীপ্স। (1995176) অভীপ্সা-বিরোধিতা (০০০1০ 
০1 65163) বিবেচনা (৫6119219101) এবং সিদ্ধান্ত (196015102) সম্বন্ধে 
পরিকার ধারণা করতে পারলে তবেই আমর! এচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক শুরটুকু 
সম্বন্ধে সম্যক ধারণ। করতে পারব। আদাদের অভাববোধের বেদনার মধ্যে 
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বাস্তব অভাববোধ এবং কাল্লনিক অভাববোধ-_এদুটোই কাজ করে। বর্ত 
মানের অভাব এবং ভবিষ্যতের কল্পিত অভাব, এর! আমাদের সাধারণত: কর্মে 
উদ্ধদ্ধ করে। শীত পড়ার আগেই আমরা লেপ তৈরী করার জন্য অর্থের 
সঞ্চয় করি। আবার শীত পড়ে গেছে, শীতে কষ্ট পাচ্ছি ;, সেই কের হাতি 
থেকে রেহাই পাবার জন্য লেপ কিনতে চাদনীচকে যাই । এ হ'ল বর্তমানের 
অভাবের নমুন৷ । আবার অশ্যোর অভাব দূর করার জন্যও আমরা কাজ কাইি। 
অপরের অভাবকে নিজের অভাব ব'লে ভাবতে পারলে তখনই কাজে উদ্বদ্ধ 
হওয়। যার। অভাববোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অভাব কী করে দূর কর! 
যার সেই চিন্ত। মাথায় আসে ; এ চিন্তা হ'ল প্রেঘণা বা 14015 এবং এই 
চিন্ত। যে বস্তটিকে কেন্দ্র ক'রে আবতিত হয় তা হল লক্ষ্য বা 870৫; আমি যখন 
আমাশয় রোগাক্রান্ত হ'য়ে ০)107955 ওষুধ সংগ্রহ ক'রে রোগ নিবৃত্তির কথা 
ভাবি, তখন এই চিন্তাটি হ'ল [40115 বা প্রেবণা ; ০0101099167 ওষুবট। হ'ল 
আমর লক্ষ্য বা 701 

অস্তুস্থ হ'য়ে যে বস্তুটি পাবার জন্য মনের মধ্যে অস্থিরতা অনুভৰ করি 
সেটি হল এ ০)1070559 ওযুধ ; যতক্ষণ না সেটি পাই ততক্ষণ মনের অস্থিরতা 
দূর হয় না; এই অস্থিরতাই হ'ল অভতীপ্সা বা 7995176 । এই অভীপ্সা 
আমাদের কমে উত্বদ্ধ করে। আমর! ওষুধের দোকানে টেলিফোদ ক'রে, 
লোক প্রাঠিয়ে ওষুধটি সংগ্রহের চেষ্টা করি। ওমুধটি সংগ্রহের জন্য মনের 
যে ওস্থুক্য তাঁকেই অভীপ্স। ব! 7০51০ বল! হয়েছে । যখন বিভিন্ন অভীপ্স! 
একই সঙ্গে মনের মধ্যে ভীড় ক'রে আসে, তারা গুহীত হওয়াব জন্য দাবা 
জানায় একই সঙ্গে. তখনই অভীগ্সা-বিরোধিতা বা ০077110 ০£ ৫997-৩ ঘটে । 
হাতে সামান্য উদ্বৃত্ত অর্থ আছে ; লক্ষ্য সেই অর্থটি ব্যয় ক'রে আমার কোন 
একটি অভাবের মোচন করা । অমনি গৃহ।ভাব, বস্ত্রাভাব, যানবাহনের অভাব, 
এরা! সবাই মনে ভীড় ক'রে এসে বলে, বাড়ী কেনো, কাপড় জামা কেনো, 
গাড়ী কেনে! । আমি বিপদে পড়ে যাই, অতো টাকা ত হাতে নেই | কী 
করি? পথ খুঁজে পাই না। 

তখন মনের মধ্যে অভীপ্গার সংঘাত চলে; আমি কিংকতব্যবিমুঢ 
হয়ে পড়ি প্রথম চোটে ; তারপর বিচাব চলে, কোন অভীপ্পাটি গ্রহণযোগ্য, 
তানিয়ে। এই বিচার বিবেচণা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে একটি অত্যন্ত প্রয়ো- 
জ'নীয় দোপান। একে 49119012101 বলা হয়েছে । এই বিবেচনার 
প্রয়োজন হয় একাধিক যুব্যমান অভীপ্স মনের মধ্যে তোলপাড় করলে; আবার 
একটি মাত্র অভীপ্স! থাকলে তাকে কী ক'রে কাজের মধ্যে দিয়ে সত্য ক'রে 
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তোলা যায়, তার জন্যও বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়। অতএব বলা 
চলে মানসিক স্তরে বিবেচনার উপযোগিতা অনস্বীকার্ধ। এই বিবেচনার 
পরেই আসে সিদ্ধান্ত বা 796০1510917 ; মন একাটি অভীপ্সাকে গ্রহর্ণ ক'রে 
তাকে পূর্ণ করার জন্য কর্মে ঝুতী হয়। এর সজেই মানসিক স্তরের 
ইতি। 


দৈহিক পরায় 


মন যখন বিবদমান প্রেষণাগুলির একটিকে গ্রহণ করে, অর্থাং একটি 
প্রেঘণাকে নির্বাচিত করে এবং তাকেই সত্য করে তোলার জন্য সিদ্ধান্ত 
(7২950100101) শেয় তখনই' দেহিক কর্মের সুত্রপাত ঘটে। এই গুহীত 
প্রেষণাই অভিপ্রায় (11066101107) | এই অভিপ্রায়ের সঙ্গে দৈহিক কর্মের 
সন্বদ্ধটি কি, সেট! বোধ হয় ভেবে দেখ! দরকার | ৮০1107. বা এচ্ছিক ক্রিয়! 
আমাদের পরিক্ষার ভাবে একথা বলে দেয় যে, একটি বিশেঘ ইচ্ছাকে ফলবতী 
করতে হ'লে কিকি ধরনের দৈহিক কর্মের প্রয়োজন ঘটে । আমাদের চেতনার 
স্বত:স্ফর্ত ভাবে ধর! পড়ে কি ধরনের অঙ্গ সঞ্চালন করে আমরা আমাদের 
প্রাথত বস্তুটিকে পেতে পারি । ইচ্ছ। হ'ল দেহিক প্রচেঞ্টা বা উদ্যোগের 
মানসিক দিক । সাধারণত: আমর! সচেতন ভাবে চিন্তা ক'রে স্থির করি 
যে কোন্‌ কোব্‌ দৈহিক পরিবর্তন সাধন ক'রে অভিপ্রায় (11766771107) টুক 
পুরণ করতে হবে। অমনি কাজ শুরু হয়ে যায়। উদাহরণ দিই । 
একট শিশু খাট থেকে গডিয়ে পড়ে যাচ্ছে । আমি ঘরের একপাশে 
বসে বই পড়ভি ; সেই পতনোম্মুখ শিশুটিকে দেখা মাত্র আমি বুঝি যে অত্যন্ত 
দ্রুত গতিতে এগিরে গিয়ে শিশুটিকে আমার ধরে ফেলা উচিত । অঙহনি কাজ 
শুরু হয়ে বায়। দ্রুত পদ সঞ্চালনে আমি ছুটে গিয়ে শিওটিকে ধরে ফেলি। 
শিশুটিকে বাঁচানোর ইচ্ছ। আমাকে বলে দেয় কত জোরে ছুটে গিয়ে শই শিশু- 
টিকে ধরে ফেলতে হবে। দার্শনিক উইশিয়াম জেমষ্‌ এই প্রসঙ্গে বে ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন, তা উপরোক্ত বাখ্যার অনুরূপ । তার মত হ'ল এইযে প্রস্তাবিত 
কাজের ধারণাটকুই দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গকে সঞ্চালিত ক'রে তোলে । এর 
জন্য কোন বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়না | 


পরিণতির স্তর 
দেহমনের যৌথ প্রয়াসের ফলে আমাদের কাজগুলি অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ 
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আমরা কাজ করি, কাজের ফলও পাই । আমাদের অভিপ্রায় কখন কখন পূর্ণ 
হয়, আমরা কাড়ে সফল হই ; আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; উপায় এবং 
উপেয়ের মধ্যে আমর! সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করি। কখন কখন আবার ঘা চাই তা 
পাই না অর্থাৎ উপায় এবং উপেয় অসঙ্গত হয়ে পড়ে । কখন কখন এমনি 
ফল লাভ ভাগ্যে ঘটে ; যার কথ! কখনই ভাবিনি অর্থাৎ দৈহিক কর্মের-ফল- 
শুণতির সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা বা বিবেচনার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাই না, এমন 
অথটনও মাঝে মাঝে ঘটে । 


অভীপ্সা (1995176) 

মানুঘের অভাবের অন্ত নেই । নানান ধরনের বাস্তব অভাব ণবং তার 
চেয়েও বেশী কাল্পনিক অভাব আমাদের নিত্য পীড়া দেয়! আমরা এই অভাব 
পূরণের জন্য যে মানসিক চেষ্টা! করে থাকি তাকেই বলা হয়, ইচ্ছা বা 1999176 | 
ন। পাওয়াকে পাওর়।র পায়ে টেনে তোলার যে বাসন! তা কিন্তু মনের মধ্যে 
একধরনের বিরোধ বা 1005100 স্থষ্টি করে । ৭ প6108101 এর নুলে রয়েছে, 
যা পাই না তার জন্য বেদনা-বোধ এবং তা পেলে যে আনন্দ পাব তার স্বপ্ু। 
এই জটিল মানসিক অবস্থার মধ্যে জ্ঞানগত, আবেগগত এবং ইচ্ছাগত উপাদান 
রয়েছে। (ক) প্রথমেই জ্ঞানগত উপাদানের কথ! বলি। অভাব পূরণ 
করতে হলে আমাদের যে লক্ষ্যে পৌছাতে হবে সেই লক্ষ্য বা উপেয় সম্বন্ধে 
বৃদ্ধিগত বারণ! । উপেয়ের কথা বললেই উপেয়ের কথ! বলতে হয়। 
উপায়ু, বা 1০279 ছাড়! উপেয় বা লক্ষ্যের কোন প্রয়োগ সাথকতাই নেই । 
উপায়টি প্রেষ কিণা, ত৷ গ্রহণ ধোগ্য কিনা সেকথ। ভেবে দেখতে হয়, এবং এই 
উপায় অনসরণ ক'রে নিল লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো কিন সেটাও ভেবে দেখ। 
দরকার। এর মধ্যে ভাবতে হয়, বাস্তব সত্য এবং আদর্শ সত্তার কথা | যে 
বাস্তব অবস্থাকে দেখেছি এবং যে আদর্শ অবস্থার কথ! ভেবেছি, এই দুয়ের মধ্যে 
তুলন! করতে হয় । এই বাস্তব অবস্থা এবং আদর্শ অবস্থার তুলনামূলক বিচার 
ক'রে এই দুয়ের ব্যবধানাটি যত বিস্তৃত ব'লে মনে হবে, অভীপ্সা বা 79516 
ততোই উদগ্র হযে উঠবে । এই উগ্র ইচ্ছার উদাহরণ দিচ্ছেন কবি : “7175 
09516 01 076 10,001 (01: 06 5187, ০01 0116 1011) 001 06 100110/” 5 
ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত পোকামাকড়ের বাসভূমি থেকে নক্ষব্রথচিত আকাশের ব্যবধান 
অনেক। তাই কীটের নক্ষত্রলোকে পৌছাবার 7916 বা অতীপ্সাটুক্‌ও 
দুর্দমনীয় | (খ) ইচ্ছার অন্তবর্তা আবেগগত উপাদান হল এক ধরনের 
বেদনাদাষক অভাব বোধ । এই অভাববোধের জন্যই মানুঘ কর্মে বতী হয়। 


52 নীতিবিঘ্য। 


'কাজ করার সময় সে ভাবে কর্ষে সিদ্ধি লাভ করলে সে কি ধরনের আনন্দ পাবে । 
অতএব অভীপ্সা বা 065116-এর মধ্যে এই ধরনের আবেগগত উপাদান রয়েছে । 
(গ) আবার আমর! আর এক ধরনের উপাদানের কথা বলি। এট! হল 
০01186%5 বা কর্মগত উপাদান । বস্ত্র অভাব বোধ থেকে আমর! কর্মে প্রবৃত্ত 
হই। অভাবটুক্‌ দূর করার জন্য আমরা কাজে লেগে যাই এবং অচিরেই 
কর্মের মধ্য দিয়ে সেই 'অভাব দূর করি । 


অভাব ক্ষুধা এবং অভীপ্দা (৬421) £১09906 &10 1095116) 


এই প্রীপঙ্গে আলোচন। করতে গিয়ে আমর উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত 
এবং মনুষ্য জগতের কথ! বলতে পারি। গাছপালার অভবিবোধ হল 
0182010 বা প্রণগত | প্রাণকে, রক্ষা! করার জন্য তর! যে কাজক করে তার 
মধ্যে বিচার বৃদ্ধির স্থান নেই । লত-বৃক্ষ আলোকের দিকে হাত বাড়ায়, 
শাটি থেকে রস আহরণ করে, এ সবই হল অজ্ঞান' কর্ম। পশু জগতে 
সঙ্ঞান কাজকর্মের প্রবণতা! দেখি | 00175010708 51700110165 বা সঙ্ঞান কম- 
প্রবণতার অভাব ররেছে এই বৃক্ষলতার জগতে । কুকর বেড়াল প্রমখ জন্ত 
জানোয়ারদের সুখ এবং বেদনার উপলদ্ধি করার প্রনণতা রয়েছে । জস্ত 
জানোয়ার ক্ষধাত হয়ে পড়লে, ক্ষধ। মেটাবার জন্য চেষ্টা করে। তার চেতণ 
মনের দরজায় এই শ্টধার খবর এসে পৌছায় । অবশা এই ক্ষ্ধ! খুব যে 
সচেতন ক্ষুধা, সেকথ। বলব না ; তবে এই ক্ষুধা নিবৃত্তিব জন্য এক খবনের 
আবেগ বা অনুভূতি দেখ। যায়। 'আবেগটুকুই বড় হয়ে ওগে। কি ধবনের 
অবস্থা এই ক্ষমিবৃত্তি করে সে সঙ্বন্ধে পরিকার ধারণা ম। খাকলেশু অন্ত জানো- 
য়াবের। মোটিমূটি এই' অভাবজনিত বেদনাকে বোধ করে। 

কিন্তু [96516 বা অভীপ্সার মধ্যে আমর! পাই সেই দৃরাশ্রিত লক্ষ্যবস্তর 
সন্ধান ; এই প্রে়কে পেলে তার সহগামী আনন্দ অথবা বেদনার অন্ভূতির।ও 
এমে পড়ে। এসবই হল শ্লানষের চেতন মনের কাজ । উদ্ভিদ জগতে 
অর্থাৎ গাছপালার জগতে যে ধরনের অতাব-অনুভূতি রয়েছে তা হ'ল কেবল- 
মাত্র প্রাণগত বা 07£8110 | প্রীর্ণ। জগতে এটাই অন্ধ ক্ষুধার রূপ নেয় এবং 
মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্ষুধ! অভীপ্স! বা [৩5116-এর রূপ নেয়। খাদ্যের 
জন্য যে অনুসদ্ধান, তাহ'ল অন্ধ অনুসন্ধান; অতএব একথা বলা চলে যে, 
অভীপ্সা৷ একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব ; উত্তিদ জগতে বা জন্ত জানোয়ারের 
জগতে তার সন্ধান মেলে না । | 
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ব্যক্তির ও তার চরিত্রের সঙ্গে অভীপ্সার সম্বন্ধ (7২০18007. 0% ৫6516 
[0 0116 5617 2100" 018180061) 


অতীপ্স। হল বৃদ্ধিজীবী মানুঘের কাজ । জীব-জস্তর ক্ষুধার মতো তা৷ অন্ধ নয়, 
তা আবার লতাবৃন্গের মধ্যেকার প্রাণগত প্রয়াস মাত্র নয় । মানুঘের ইচ্ছা তার 
আত্ম সচেতনতার আলোকে আলোকিত । বে লক্ষ্যকে আমর ভালে! (0০০৫) 
বলে বুঝি সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমাদের সঙ্জঞান প্রযাসের অন্ত থাকে 
ন।। যেকোন লক্ষ্যকে যখন আমরা ভালে বলে মদদে করি তখন বুঝতে হবে 
যে আমাদের চরিত্রের সঙ্গে এই লঙক্ষ্যাটির কোথ।ও না৷ কোখাও একটা সঙ্গতি 
আছে! আমর! সেই বস্তৃকেই চাই বা কামনা করি আমাদের যার কাছে মূল্য 
'আছে। কোন একটি বিশেষ বসব আমাদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হয় 
তখনই যখন আমর। আমাদের চবিত্রের সঙ্গে, আমাদের প্রকৃতিগত প্রবণতার 
সঙ্গে তার সঙ্গতি খুঁজে পাই। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায়, একজন প্রীর্ণীতত্ব- 
বিদ প্রাণীতত্ব সম্পর্কে বই পড়তে উৎসুক হয়ে খাকেন : এই বিষয়ে লেখ! 
বইগুলিকে তিনি মূল্যবান মনে করেন । এই মূল্যবোধ বা এই ধরনের বই 
পড়ার ইচ্ছা তার ব্যক্তি-সন্ভা ও তার চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রেততভাবে যুক্ত । আবার 
দীর্ঘদি'ন দর্শন শাস্ত্র পঠন-পাঠনের ফলে দরশনশীস্ত্রীর মনে দর্শনশাস্ত্র পাঠের জন্য 
যে প্রবৃত্তি জন্]ে তার সঙ্গে দর্শণশাস্ত্রের বই পাঠ করার একটা আবশ্যিক সম্বন্ধ 
গড়ে 'ওঠে। নীতিশীস্ত্রবিদ মুবহেড্‌ যথার্থই বলেছেন যে, আমরা সেই ধরনের 
ভিলিসই পেতে চাই, যাকে আমর। মূল্যবান মনে করি এবং আমর! সেই ধরনের 
বস্তকেই মূল্যবান বলে মনে করি যাৰ সঙ্গে আমাদের চরিত্রের একটা একান্তিক 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়ে শেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাঘায় যিনি 'ফুঁরিবন বলরাম __-তার 
কাছে ফুটবল খেলার যখেষ্ট মূল্য আছে। খেলোষাড় হিসেবে তার যে চরিত্র 
তার সঙ্গে এই ফটবল খেলার একট৷ একান্তিক যোগ রয়ে গেছে । এই প্রসঙ্গে 
বলা যেতে পারে যে, স্বামী বিবেকানন্দ এই ফুটবল খেলার সঙ্গে তৎকালীন 
বাঙালী যবকদের চরিত্রের কোন একান্তিক যোগ দেখতে পান নি। সেই 
জন্যই তারা এটাকে মূল্যবান বলে স্বীকার করেন নি। পরস্ত স্বামীজী চেয়ে- 
ছিলেন যে ছেলের। ফটবল খেলুক, এই খেলাটিকে ব্াস্থ্যরক্ষার বাপারে মূল্যবান 
বলে স্বীকার করুক। তাই তিনি ছেলেদের ফুটবল খেলতে বলেছিলেন, 
অর্থাৎ ছেলেদের মনে তিনি এই ফুটবল খেলার ইচ্ছার বীজ বপূন করতে চেয়ে- 
ছিলেন । ছেলেদের ইচ্ছাব জগতে এই ফুটবল খেলার প্রয়োজনকে তিনি 
কখনও প্রত্যন্ত করেন নি। এই অভীপ্সার জগত বা [0101%6756 ০? 
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799516-এর কথা নীতিশান্ত্রবিদ ম্যাকেঞ্জি বলেছেন; এই অভীপ্সার জগত 
মানুঘের চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মানুষের প্রত্যেকটি ইচ্ছা 


তার সুবিস্তৃত অভীপ্সা রাজ্যের (6517০) অধিবাসী । এক একটি মানঘের এক 
একটি অভীপ্সার রাজা । আপন আপন চবিত্র-প্রবণণতার দ্বারা এই ইচ্ছার 
জগৎ গগিত হয়। আমাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছাকে বুঝতে হয় এই অভীপ্নার 
জগতের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে। প্রত্যেকে আপন আপন অভীপ্সার জগৎটিফে 
তৈরী করে নেয় আপনার নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে । এই নৈতিক দৃষ্টিকোণ 
আবার তার স্থায়ী চরিত্র (10110097617 00781 90057) থেকে উদ্ভৃত হয়| অতএব 
একথ! বল যায় যে, আম[দের মনে যেসব ইচ্ছ।র ভাসমান মেঘ ভেসে আসে বলে 
মনে হয়, তাদের মুলে রয়ে গেছে আনাদের চরিত্র ; অবশ্য আমাদের মনের 
প্রবণতা আমাদের স্মস্থ থাকা ন৷ থাকার উপরে নির্ভর করে ; বিভিমন সময় 
আমাদের মানসিক প্রবণতা পালটায়, একথ! বলা যায়। তাই আমাদের 
অতীপ্সার জগতের বূপান্তর ঘটে। অবশ্য যদি এই অভীপ্সার জগৎ বা 
[00159 ০1 12)99176-এর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি চরিত্রের অচ্ছেদ্য এবং 
অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধের কথা ভাবা যাঁর তাহলে কিস্ক অভীপ্সার জগতের দ্রুত 
পরিবর্তন সম্ভব হয় না । আমাদের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটলেও অভীপ্সার জগৎ 
বা এই 7[010159159 01 709516-এর হয়তো সামগ্রিক পরিবতন এতো ভাডা- 
তাড়ি ঘটে না। যদি বলা হয়, আমাদের ইচ্ছার পরিবর্তনের সঙ্ষে সঙ্গে 
আমাদের অভীগপ্সার জগতের বা [101%156 0£109516-এরও পরিবর্তন হয়, 
তাহলে বলতে হয যে, [01%9756 01 109517-এর সঙ্গে ইচ্ছার বা আমাদের 
চরিত্রের কোন স্থায়ী সধ্বন্ধ নেই | 


অভীগ্না (1963), অভিলাষ (৬797), প্রতিজ্ঞা (111) 

আমরা যখন কাজে থামি অর্থাৎ কোণ কাজে হাত দিই, তখন অভীপ্সা 
বা 109315 আমাদের সেই কাজে প্রেরণা দেখ । আঁমাদের সব কাজের মূলেই 
একটা অভাববোব কাজ করে। সেই অভাবের পূরণের জন্য চিন্তা ভাবনা 
করে আমাদের মনে ইচ্ছ। দালা বাধে : একেই আমরা অভীগ্পা বলি। সেই 
ইচ্ছাই আমাদের উপায় এবং উপেয় এই দুটোকেই নির্দিষ্ট করে দেখ । অতএব 
বলা চলে, এই অভীগ্সা ছাড়া কোন কাজের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। তবে 
এই সঙ্গে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, এই যে অভাপ্সা এবং কাজের 
মধ্যে সহজ সম্পর্কটকৃর কথা বললাম, এট! কিন্তু অতো সহজ নয়। আমরা 
জানি যে কাজ নানান ধরনের হয় : সব কাজই যে সহভ' সরল হবে এমন কথ! 
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সত্য নয়। জটিল কাজ বা 00171015% 4০101, এই ধরনের কাজই আমরা 
বেশী করি । এই ধরনের জল কাজের পিছনে নানান ধরনের অভীাপ্সার 
সংঘাত থাকে । এই' বিভিন অভীগ্সার কথ। আমাদের ভাবতে হয, বিভিন্ন ধরনের 
ইচ্ছাকে পূরণ করলে কি ধরনের ফল পাওযা যাবে সেকথা'ও ভাবতে হয় ; এই 
ধরনের বাছবিচার করেই আমরা যখন কোন একটি বিশেঘ অভীপ্সাকে গ্রহণ 
করি এবং তাকেই কর্মে রূপ দেবার চেষ্টা করি তখন তাকে বলা হয় আভিলাঘ 
বা ৮15) | তাহলে অভিলাঘের সঙ্গে অভীগ্সার পাঁখক্যট।৷ হোল এই যে 
অভিলাঘ হোল গৃহীত অভীগপ্স৷ : অন্যান্য বিবদমান অভীপ্সাকে রদ করে দিয়ে 
আমরা অভিলাঘের পক্ষে রায় দিই এবং সেই অনুসারেই কাজ করি। তাহলে 
দেখ। গেল যে প্রাথমিক নির্বাচনে মনের ষধে অভীপ্সার যখন লড়াই চলে তর্খন 
যে অভীপ্সাট। জয়ী হয় তাকে বল! হর অভিলাঘ আর যেগুলি পরাজিত হয়ে 
বরবাদ হয়ে যায় তাদের বল। হয় অভীপ্সা বা [09316 1 প্রাথমিক নির্বাচছে 
জয়ী হওঘার জন্য অভিনাঘকে আরেকটি বাধ। অতিক্রম করতে হয়; সেই 
ব!ধাটি হোল ইচ্ছার জগতের বাধা | ইচ্ছার জগত প্রতোক মানঘেরই স্বতন্ত্র: 
ভিন্ন ভিন্ন অভীপ্সার জগ বা [010155১6 ০1 17065176 বয়েছে। অভিলাঘের 
এই অভীপ্সার জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে । তা না হলে 
অ|মরা তাকে গ্রহণ করি না। যখনই অভীপ্সার জগতের সঙ্গে অভিলাঘের 
মিল ঘটে অখাৎ তার। সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই অভিলাঘ মানুঘকে কর্মে 
উদ্বদ্ধ করে; তার কাজ করার ইচ্ছ] বলবতী হয়ে ওঠে । অনেক সময় দেখা 
যায় ষেআমর। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অথেক কাজ করি । আমি হয়তো 
ববসাদারদের একদমই পছন্দ করি না , আমি লেখাপড়। ভালোবাসি । অথচ 
সামার চরম দরিদ্র্যই হয়তে। আমাকে হোটখাটে। কেন। বেচার কাজে নামিয়ে 
দিয়েছে : আমি দোকানদারি করছি) এমন ঘটনা বিরল নয়। তবে আমার 
ইচ্ছার জগৎ অর্থাৎ যে সামগ্রিক অভীপ্সার (79916) জগতে আমি বাস করি,, 
যে জগতে আমি প্রাচষ দেখতে চাই এবং প্রাচুরধ পেতে চাই সেই অভীপ্সার জগৎ 
আমাকে সাধারণত: নিয়ন্ত্রণ করে| আমার ভালো লাগা, মন্দ লাগা, আমার 
কোন একটি বিশেধ দিকের মানসিক প্রবণতা, আমাব কোন বিশেষ ধরনের 
ইচ্ছা, অনিচ্ছা, এসবই কিন্তু এক্ষেত্রে নিঘফলা হ'য়ে গেল । আমার অভীপ্সার 
জগত সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হ'ল ; এই প্রসঙ্গে অর্ভীপসার জগতের সঙ্গে অতি- 
লাঘের কোন যোণই রইল না। অভিলাঘ পারিপাশ্রিক অবস্থার চাপে পড়ে 
যে কাজ বেছে নিল তার সঙ্গে অতীপ্সার জগতে কেন আত্যন্তিক যোগই রইল 
ন।। অভিলাঘ আমাকে যে প্রতিজ্ঞা (%111) উদ্ধদ্ধ করল তার সঙ্গে অভীপ্সার 
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যোগটক্‌ হারিয়ে গেল । আমি যে কর্ম সম্পাদনে কৃত-সঙ্কল্প হলাম এবং যে কাজে 
খতী হলাম তা এক অর্ধে আমার চরিত্রের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারল না । 


প্রেবণ। (011৬6) 

আমরা আমাদের দেনন্দিন জীবনে যেভাবেই কাজ করি না কেন, তার 
মূলে কিন্ত সবসময় খাকে একধরনের প্রেঘণা ব! 701৬ : একে আমরা কাজের 
লক্ষ্য বা 270 ০07 /০০101)ও বলতে পারি । যখন প্রের্ণাকে কাজের উৎস 
বলে গ্রহণ করি তখন তাকে একধরনের অভাব বোধের সঙ্গে এক করে দেখি । 
আমাদের সুখ-দু'খের অনুভূতি, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা, ভয়, অনুকম্পাবোধ 
এসবই এক অর্থাৎ প্রেষণ! বা 06৮০1 কিন্ত 81011)8) ৮11], 9211, 
[017০ প্রমখ সুখবাদীর! বললেন যে, স্ুখদ:খের অনুভূতিই হোল কর্সের উৎস 
আমব। দ:খ পরিহার করে সুখ পেতে চাই! আমাদের এচ্ছিক কর্ম বা 
৬০]1(219 /১০০০-এর নিয়স্ত। হোল এই সুখ-দ:খের অনুভূতি ; এই অনভূতি 
বিশেষ ভঙ্গীতে কাজ করে । দার্শনিক মিল কিন্ত প্রেষণার অন্য ব্যাখ্যা দিলেন । 
তিনি বললেন, প্রেবণা হোল সেই প্রেরণা যা কর্তাকে কর্মে উদ্বদ্ধকরে। তবে 
কাজে নামতে হলে শুধুমাত্র আবেগ বা অনুভুতির উপর নিভর করে চল! যায় 
না| এই আবেগ বা অনুভূতিকে ইচ্ছায় রূপান্তরিত করতে হবে। ইচ্ছা 
বলতে অ।মরা বুঝি বিচার, বিবেচনা, নির্বাচন এবং তা থেকে এক দা, সিদ্ধান্তে 
উপনীত্ত হওয়া ; এগুলি সবই বৃদ্ধির কাজ । অতএব বলা চলে, আমরা যে 
লক্ষ্যে পৌচ্াতে চাই তাকেই প্রেঘণা বলা ভালো ! আমরা তাকেই 
কল্যাণৃকর (0০০৫) বলে গ্রহণ করি । তার পরেই সরু হয় আমাদের হাতে 
কলমে কাজ করা । অতএব বল৷ চলে যে অনুভূতি বা 76661178 হোন 
আমাদের কাজ কর্মের মূল উৎস। বোধহয় আমরা কোন রকম বাদানুবাদের 
মধ্যে না গিয়ে একখ। বলতে পারি যে কাজের মূলে প্রেঘণাব প্রেরণা দিরস্তর 
কাজ করে; অতএব কর্তা যে লক্ষ্যে পৌছাতে চায় সেই লক্ষ্যের ধারণাটিও 
প্রেবণা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে । ম্যাকেঞ্তি ও গ্রীণের মতো খ্যাতন 
নীতিশাস্্বিদেরা এই ধরণের অভিমত পৌষণ করেছেন। গ্রীণ প্রেঘণার 
সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন যে, প্রেঘণা হল কমের লক্ষ্য বস্ত্র ধারণা | এই 
ধারণাটিকে আমর! বাস্তবে রূপ।য়িত করতে চাই । তার ফলে এক ধরনের 
চেষ্টা বা প্রয়াস আমাদের নধ্যে দেখা দেয় । এই চেষ্টা ব! প্রয়াসকে লক্ষেঠব 
সঙ্গে যুক্ত করে দার্শনিক গ্রীণ তার প্রেঘণার ধারণাটিকে গড়ে তুললেম। 
ম্যাকেঞ্জি তার 1৬181002] ০0£16)1০5" গ্রন্থে বললেন যে, আমরা যে শ্রেয়ের 
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দিকে এগৃতে চাই, সে সথ্ধন্ধে যেপূর্ণাঙ্গ ধারণা আমাদের মনের মধ্যে থাকে তাকে 
1০1৬০ ব। প্রেবণ! 'বলা চলে। তিনি 47095118015 710 কথাটি ব্যবহার 
করেছেন ; অর্থৎ যে লক্ষ্য আমার কামনা করা উচিত সেই লক্ষ্যের ধারণা 
আমাকে কর্মে উহ্দ্ধ করে ; তাহলে ম্যাকেঞ্ি একথা বলতে চাইলেন যে, 
লক্ষ্যটা 195517816 ব! প্রেয় হবে তখনই যখন সেটা আমাদের সামগ্রিক চরিত্রের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূণ হবে। ম্যাকেঞ্জির [99511916070 কথাট। পরিপূর্ণ রূপে 
ব্যাখ্। করলে আমর! যে তত্ব পাই', সেই তত্বাটিরই পুনরাবৃত্তি করলেন শ্যায়শাত্্- 
বিদ্‌ মুবহেছ । তিনি বললেন প্রেবণ। হল সই লক্ষ্য যে লঙ্গ্াটি আমাদের 
কর্মে উদ্দ্ধ করে এবং এই লক্ষ্যটিই আমাদের চরিত্রের সঙ্গে সর্বদা সঙ্গতিপূর্ণ 
হয়ে খাকে। তাহ'লে বল। চলে বে, নিবাচিত ইচ্ছাই হোল প্রেষণা ; এটাই 
হল আমাদের কর্মের লক্ষ্য। মুরহেড্‌ প্রেবণার সঙ্গে চরিপ্রের যে সঙ্গতির 
কথ। বললেন, তার দ্বারা ভিনি আমাদের বোঝাতে চাইলেন যে, এই প্রেঘণার 
সঙ্গে আমাদের ইন্ছার জগতের একটা মিল থাকা উচিত । জীবনের এই 
মুহুর্তে আমরা যে ইচ্ছার জগংটাতে বাস করছি, যে ইচ্ছাগুলি সযত্বে লালন- 
পলন করছি, আমাদের প্রেণা বা 1,০0৬৩-কে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূণ হতে 
হবে, তার সঙ্গে গিবিড় বন্ধনে তাকে আবদ্ধ হ'তে হবে। মুরহেডের এই 
মতাটি ম্যাকেঞ্জির মতের পরিপূরক । 


প্রেষণ। ও অভিপ্রায় (০1155 2170 [171617601017) 


” আমাদেব কাজের প্রেবণাকে বলতে পারি একধরনের স্বখপ্রুদ লন্া বা 
উদ্দেশাবস্তর চিন্ত! ; এই চিন্তা আমাদের ইচ্ছার জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 
[1115771101) বা অভিপ্রায় হল এই লক্ষ্যবস্তর সঙ্গে, এই উপেষেব সঙ্গে উপায়কে 
যুক্ত কব! । আমর! জানি যে, শুবৃমাত্র কর্মের সঙ্গে উদোশ্যে বা লক্ষ্যকে স্থিৰ 
করলেই চলে ন।| কি উপায়ে, কোন পদ্ধতিতে সেই সাধ্যকে সিদ্ধ কর! 
চলে তাও আমাদের ভেবে দেখতে হয়। যার! এই ধরনের ভাবনা করেন 
তারাই প্রজ্ঞজন। কবি বাউলিং তাঁর 402100021121057011618]" কবিতায় 
যে বৈযাকরণের কথ! বললেন, তাব 150৮০ বা প্রেঘণ। ছিল অনন্ত এশুষের 
(1/111107) অধীশ্বর হওয়া |. কিন্তু এই মহৎ উপেয়কে সত্য করে তোলার, 
বাস্তব করে তোলার উপায় সধ্বন্ধে তার কোন লিদিষ্ট ধারণা ছিল না| তাই 
তার জীবনে ফললাভ ঘটলো না : 11015 10121) 01817 8100111620৪. 17111101) 
1015565 27 0710 ; যখন আমর লক্ষ্য বস্তূকে পাবার জন্য কোন্‌ উপায় অব- 
লগ্থন করলে ত৷ সিদ্ধ হবে, এই চিন্তা করে কোন একটি পণ্ধ অবলম্বন করে 
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থাকি তাকে বলা! হয় অভিপ্রায় বা 11015070101 | অনেক ক্ষেত্রেই দেখ যায় 
যে, আমাদের কর্মের প্রেবণ। বা আগ্রহ আছে কিন্ত তা সম্পূণ করার দায়িত্ব 
গ্রহণের অভিপ্রায় নেই | এই ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেব করের জণ্য 7০1৮9 
বা প্রেবণ! খাকলেও তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার অভিপ্রায় বা [11661701017 
আমাদের থাকে ন! । অতএব একখ। বল। চলে যে 1০0৬৪ বা প্রেনণার ক্ষেত্রে 
বাহ্য ফলাফল, উপায়, পদ্ধতি এসবই অবান্তর, অতিরিক্ত । অভিপ্রায় ব! 
17706500017-এর ক্ষেত্রে আবার এই বাইরের দিকটি, ফলের দিকটি বেশী জোর- 
দর হয়ে ওঠে ; প্রবণ! ছোল মানসিক পদ্ধতি । অভিপ্রায়ে মানসিক পদ্ধতি- 
টাতো। খাকেই উপরন্ত বাইরের প্রয়োগপদ্ধতির ধারণাও এর মধ্যে অনুস্যত হ'য়ে 
যায়। অভিপ্রায় হল একটি জটিল ব্যাপার ; প্রেবণ। অপেক্ষাকৃত সরল। 
প্রেনণার সঙ্গে উপায়ের সন্বন্ধ বিচার (0:0251961201011 165801776 0116 1076275 
609 6709195) এবং ফলাকল সম্বন্ধে বিচাব ( 0:09719106796107 0? 02০ 
(015960. ০0115509৩10095) এবং এদের সঙ্গে বিচার শ্রেঘে কনে প্রবৃত্ত হওযার 
সঙ্কলকে যুক্ত করলে আমর। যে জটিল বিষয়টিকে পাই তাহেল অভিপ্রায় ব৷ 
[71610010151 একাটি উদাহরণ দিই--অগ্নিবুগের দৃটচেতা একদল যুবক স্থির 
করলেন যে ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের অবসান করতে হা'বে। এই স্থির 
সঙ্কক্লটাই হল তাদের সমস্ত কাজের প্রেষণা বা 1001০ 1| এই মহৎ 
উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য তাঁর! উপায় চিন্তা করলেন | সাহেবদের হত্যা 
করে. তাদের সহযোগী ভারতীয়দের হত্যা করে শাসক সমপ্রদায়ের অন্তরে তার! 
ত্রাস স্থ্টি করতে চাইলেন। তার জন্য প্রয়োজন আগেয়াস্বের ; প্রচুর 
অধেরও দরকার । এই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে বিস্তবান মানুঘদের ঘরে 
ডকাতি ক'রে । যারা কোন অপরাধ করেনি তাদের উপর অত্যাচার করেও 
এই টাকার যোগাড় করতে হবে; কিন্ত এই উপায়টি তো সাধু নয়; 
অনেক অযথ! রর্তপাত করতে হল তাদের । তাদের চোখে বিদেশী শাসনের 
অবসান ঘটাতে হলে, এই মহৎ উদ্েশ্যকে সকন করতে হলে এছ্াডা অন্য পথ 
ছিল না। ব্যক্তিগত নিরাপন্রাতভো। তাদের ছিলই হা, অনাহার উৎপীডন 
এমন কি মৃত্যুও তাদের জাণ্য অপেক্ষা করছিল ; একথা তারা জানত এবং 
এবং জেনেশুনেও অগ্ঠিযুগের বিপ্রবীর। এই মারাত্বক পখকে গ্রহণ করেছিল । 
তাহলে তাদের দেশকে মক্ত করার বাসনাকে যদি 1101০ বলি তাহলে তাদের 
[00510101 বা অভিপ্রায় হোল দেশের মুক্তির জন্য গোপনে গোপনে অস্থ্শস্ত্ 
সংগ্রহ্ন কব।, ডাকাতি, নরহত্যাও ক'রেও অথ সংগ্রহ কর! এবং এই সব কাজের 
মধ্য দিয়ে চরম দ:খবরণ করা | বেম্াম এই প্রেঘণা ও অভিপ্রাষের পার্থক্য 
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দেখিয়ে বললেন যে যার জন্য, ষে উদ্দেশো কাজট। করা হয়, তাহল প্রেষণা 
এবং অভিপ্রায় হুল যার জন্য যে উদ্দেশ্যে এবং যা সত্বেও কাজটা করা হয়। 
অতিপ্রায়ের মধ্যে কর্মের অনুক্ল এবং প্রতিকূল এই দুই উপাদান থাকে । 
আমরা যখন পৃরীক্ষা পাশ করবার জন্য পড়াশুনা করি তখন পরীক্ষা! পাশ করা- 
টাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে ; এটাই হল আমাদের প্রেঘণা । অভিপ্রাব 
হল রাত জেগে পড়া, কষ্ট করে সম্ভাবা প্রশের উত্তর তৈরী করা, কষ্টেসৃষ্টে 
পরীক্ষার ফিসের টাকা সংস্রহ করা, তার জন্য উঞ্চবৃত্তি করা! এসব 
আমাদের কাছে দু:খজনক হলেও এগুলি আমরা করে থাকি ; একে অভিপ্রায় 
আখ্যা দেওয়। হয়| 7367118]7-এর মত উদ্ধৃত করে দিই । তিনি বললেন ; 
যে উদেশো কাজ করি তাহ 'ল প্রেবণ! - অভিপ্রার হ'ল যে স্ুখবহ ফললাভের 
জন্য কাজ করি এবং যে ক্রেশকব পরিস্থিতিটুকু এড়িয়ে যাবার জন্য এ কাজের 
পত্রপাত ক'রে খাক, এর! উভয়েই আশখাদের অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। প্রেষণা 
হ'ল কাজ করার পরে সুখকর পরিণতি লাভের প্রলোভনটুক আর অভিপ্রায় 
হ'ল এই সুখকর ফলের আশ। এবং কেশকর পরিণাম পরিহান্সের প্রত্যাশ। | 
41৬০011৮০15 [126 (01 [119 58,006 ০1 ৬/1101) 21 2.00101) 19 001708৭1010 1106 
11101111017 111010065 ০০11 11720 101710116 58106 01 9/171011) 2৮70. 01726 1105- 
[016 01 ৬1101 (16 8.01101) 15 0010. 1৬1061৮০ 11701810539 01919 [1০ 1091509- 
3165 3 11766176101) 111010065 0০011) 116 1091 5718,51565 2৮70 01551185109.” 

ন্যায়শাস্তবিদ ম্যাকেঞ্জি 170970107 বা অভিপ্রায়ের নানান শ্রেণী বিভাগ 
করেছেন” (ক) তাৎক্ষণিক অভিপ্রায় বা 11010501816 11100110100, এবং 
দূরবর্তা অভিপ্রায় বা [61101৩ [19176101 | মহে করা যাক, একজন পলাতক 
আসামী লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে : তাকে উন্নার করার জন্য পথচারী 
একজন যুবক এবং ওই আসানীটির পশ্চাদ্ধাবনকারী একভন পুলিশ ইনিয্পেক্টর 
উভয়েই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই আপামীটিকে জল থেকে টেনে তুললেন । 
এক্ষেত্রে উন্ধাবকারী দূজন ব্যক্তিরই তাৎক্ষণিক বা নিকট অভিপ্রাধ একই । 
অখাৎ এর! দজনেই আসামীটিকে জল থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন! কিন্তু 
এদের জনের দূরবর্তী অভিপ্রায় বা [২০7701 [11690101। ভিন্ন ধরনের | পখ- 
ঢারী যুবকটির দূরবঙ। অভিপ্রায ছিল লোকটির প্র।ণ রন্দা করা ; পুলিশ 
ইন্‌সপেক্টরাটির দরবর্তী অভিপ্রায় ছিল, যাতে কোন রকমে আসামীটি তার কৃত- 
কর্মের শাস্তি এডিয়ে না পালাতে পারে, ত। দেখা । অতএব উভয়ে তাৎ 
-ক্ষণিক বা নিকট অভিপ্রায় এক হুলেও এদের দূজনের দ্রবর্তা অভিপ্রায় বা 
[২০70015 [10217001) একেবারেই ভিন্ন । 
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(খ) এই অতিপ্রায়কে আবার বাহ্য অভিপ্রায় এবং আস্তর অভিপ্রায়-- 
এই দই ভাগে ভাগ করা হয় । আমরা এই বাহ্য ও আন্তর অভিপ্রায়ের বিভেদ- 
টক বোঝাতে গিয়ে একটি বিখ্যাত গল্পের অবতারণা করতে পারি । একবার 
আব্বাহাম লিঙ্কন সাহেব একটি শকর ছানাকে জলে ডুবে যেতে দেখে জলে 
নাঁপিয়ে পড়ে তাকে টিমে তোলেন । তখন চারিদিকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। 
প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন একটি শূয়রের বাচ্চাকে জল থেকে টেনে তুলে এতো কষ্ট 
করেছেন, এভে। প্রশংসার কথ! | কিন্তু তিনি বললেন যে, প্রশংসা তার প্রাপ্য 
নয। কেননা, শকর ছানার ক ল।ঘব করার জন্য তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
তাকে উদ্ধার করেন নি। তিনি আনপার স্বার্থেই এই কাজ করেছেন । 
শৃকরের বাচ্চাকে জলে ডুবতে দেখে তার মনে একটি বিশ্রী অস্বস্তি হয়েছিল, 
এবং এই অস্বস্তির হাত থেকে মৃক্তি পাবার জনা তিনি এই কাজ করেছেন। 
এই দিকটাই হোল অভিপ্রায়ের আন্তর দিক। 'এ্র্দিক থেকে বিচার করলে 
লিঙ্কন সাহেব আপন কষ্ট লাঘবের জন্য কাজটা করেছিলেন । আর অভি- 
প্রায়ের বাহ্য দিকট্‌ক্‌ বিচার করলে লিঙ্কন শুকর বাচ্চাটির কষ্ট মোচনেব জন্যই 
তাকে জলক্্রথেকে তুলেছিলেন । 

(গ) অভিপ্রায়কে আবার প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যন্ষ এই দই ভাগে ভাগ করা 
হয়। অবশ্য কেউ কেউ এই প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়কে প্রেবণী (৮০৬০) বলেছেন, 
অপ্রত্যক্ষ অভিপ্রায়কে অভিপ্রায় বা 11706176101 বলেছেন । উদাহরণ দিই 
আমাদের পাড়ার গনেশবাব্‌ গরীবের ছেলে ; দারিদ্র্যের অনেক ক্রেশ তিনি সহ্য 
করেছেন ; যৌবনে তিনি টাকা রোজগার করে বডলোক হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে- 
ছিলেন! বড়লে!ক হবার সাধ অর্থাৎ তার প্রচুর অর্থ উপাজনের প্রচেষ্টা 
তার প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় । কি করে রাতারাতি বড়লোক হওরা যায় সেকথা 
ভাবতে গিরে তিনি সুপূর আমেরিকা গিয়ে বসবাস করা স্থির কবলেন। এই 
আমেরিক! প্রবাস, এই স্বজন থেকে বিচ্যুত হবার আকাজ্ফাই হ'ল তার অপ্রত্যক্গ 
অভিপ্রাষ | 

(ঘ) অভিপ্রায়কে আকারগত অভিপ্রায় এবং বস্তরগত অভিপ্রায় 
এই নই ভাগে ভাগ করা চলতে পারে । একটি উদাহরণ দিই-মমে করা 
যাক, আমাদের গনেশবাবু আসামের দরং জেলার ম্যাজিট্রেট হিসেবে বদলী 
চান। স্ববাষ্টী সচিব ( চ9706 5৩০60819 ) একজন অসমীয়া মুসলমান । 
গনেশবাব্‌ মনে করেন, হিন্দুবিদ্বেধী এই মুসলমান ভদ্রলেকিকে দিয়ে তার কাজ 
হবে না। তাই তিনি স্বরাধী সচিবের বদলি চান। আবার কাতিকবাবু, 
তিনিও ওই স্বরাষ্ট্রসচিবের বদলি চান। কিন্ত তিনি মনে করেন, আসামবাসী 
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অসমীয়া স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয় বঙ্গসম্তান কাতিকবাবুর ও তার আত্বীয় পরিজনের 
সুখ-সুবিবার দিকে দেখবেন না । অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কাতিকবাবু এবং 
গনেশবাকুর বস্তগত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন হলেও আকারগত 
অভিপ্রায় একই । 

(ও) অভিপ্রায় আবার সচেতনও হয়, অবচেতনও হয় । আমরা সাধারণত 
মানুঘের সচেতন অভিপ্রায়াটর কথ চিন্তা করি। কাজের সঙ্গে যে অভিপ্রায়- 
টির প্রত্যক্ষ বোগ আছে, তারই আমর। প্রশংসা বা নিন্দা! কবে থাকি । অর্থাৎ 
সচেতন 'অভিপ্র।য় নৈতিক মূল্যায়নের 'অ।ওতায় পড়ে। আমরা দেশবিদেশের 
দানবীর নান্ঘদের প্রশংস। করি ; তাদের দাদে হাসপাতাল স্কুল, কলেজ, প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই জন্য। কিন্ত লালা-গন্গনিয়া হয়ত প্রকতপক্ষে 
শহরের বড় হাসপাতালটির প্রতিষ্টা করেছেন তার বনের কোন অপরাধবোধ 
খেকে মুক্তি পাবার জন্য । হয়তো প্রথম জীবনে বিনা চিকিৎসায়, তারই 
একান্ত অবহেলায় তার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছিল । তিনি যথাযোগ্য চেষ্টা বা ব্যবস্থা 
করেন নি; সেই অপূরাথবোধই তাকে উত্তরকালে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অন 
প্রণিত করলে | আমর! তার সচেতন অতিপ্রায় হিসেবে তাঁর জনকল্যাণের 
ইচ্ছাকেই দেখলাম । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জনকল্যাণ করার ইচ্ছায় তিনি হ।স- 
পাতাল প্রতিষ্ঠা করেন নি। তার অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্তি দেবার 
জন্যই তিনি এই কাজটি করেছেন । এটা হোল তার অবচেতন অভিপ্রায় । 
এই অবচেতন অভিপ্রায়ের কথ! আমরা সাধারণত জানভে পারি ণা। মনো" 
বিজ্ঞানীস্রয়েড এই অবচেতন মনের কথা বললেন । ফ্রয়েডের অনুগামীর। 
মনে করেন যে, মানঘের সমস্ত সচেতন ইচ্ছা, আকাভক্ষা ও ক্রিয়ার মূলে রয়েছে 
অবচেতন মনের শিগ প্রভাব । আমাদের অবচেতন অভিপ্রায়ও এই অব- 
চেতন মনেরই বাসিন্দা । অবশ্য অবচেতন দানসিকতার কোন নৈতিক 
ষ্ল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা সচেতন অভিপ্রায়কেই আমাদের নৈতিক 
মূল্যায়নের বিষয়বস্ত রূপে গ্রহণ করেছি । নীতিশাস্বিদ 14116 এই 
পসঙ্গে ঠিক কথাই বলেছেন। তিনি বললেন যে, দীতিবিদ্যার আলোচনায় 
প্রেবণা এবং অভিপ্রায়কে (1$196৮০ 217৫. 11161701017) সচেতন মানসিক ক্রিয়া 
বূপেই দেখ উচিত। অচেতন বা অবচেতন মণের ক্রিয়াকর্ম নৈতিক 
মূল্যায়নের আওতায় আসে না| 


স্বখ ও প্রেষণা, 01695007580 1001০) 
প্রেয়োবাদীরা বলবেন যে, স্থুখের সন্ধানই আখাদের লক্ষ্য এবং নেই 
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আকাজ্কার বশবতী হয়েই আমরা সব সময় কাজ করি। দার্শনিক বেস্থাম 
বললেন যে, দ্‌.:খ পরিহার করা এবং সুখের সন্ধান করা--এই দুটি আমাদের 
মৌল মানসিক প্রবৃত্তি । বেস্থাম এবং মিলের মতো মনস্তাত্বিক প্রেয়োবাদীরা 
বলেন যে, দু:খ পরিহার কর! এবং সুখ লাভ করাই আমাদের প্রেঘণার লক্ষ্য 
-বিন্দু। স্বাভাবিকভাবেই আমরা দু:খ পরিহার করতে চাই এবং স্ুুখ পেতে 
চাই। আমাদের সব কাজকর্মই এই দূটি ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় । 
প্রেয়োবাদীদের মতে 'বাঞ্নীয়' এবং সুখকর' এই দুই শন্দের মধ্যে কোন 
পাথক্য নেই । মিল বেগ্থামের মতোই বললেন যে, আমর! সুখের সন্তাবনাকে 
বেছে নিই, যাতে দু:খ পাই তাকে সযত্রে পরিহার করি। মনস্তাত্বিক প্রেয়ো- 
বাদীদের মতে সমস্ত মানুষই এই দু:খ পরিহার এবং স্থখের অন্বেঘণ--এই দুই 
অভিপ্রায়ের ছারা চালিত। কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয় যে ব্যক্তি বিশেষ 
স্বেচ্ছায় দূ:খবরণ করছেন সুখকে বিসর্জন দিরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
দ:খ বরণ কর তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, তিনি তার 
মধ্যেই স্থখের সন্ধান পেয়েছেন । অর্থাৎ আমরা যাকে আপাত দৃষ্টিতে দু:খ- 
জনক বলে ভাবি তিনি তার মধ্যেই আনন্দের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন । 
অনেকের মতে মিল শু বেস্থামের এই “বাঞ্চলীয”' বস্ত এবং “সুখকর? বস্তর 
সমীকরণ গ্রহণযোগ্য নয । দাঁশশিক শিভউইক এই মতবাদীদের মত খন 
করেছেন! তিনি বললেন যে, কোন জিনিষ চাওয়া এবং তাকে স্বুখকর বোধ 
কর! এই দূটে। ব্যাপার অভিন্ন শয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আকাজক্ষার বস্তি 
কি এবং তা দিয়ে কি স্ুখ পাব, সেকখ। ভেবে কি আমবা কাজ করি? অর্থাৎ 
কোন কাজ করার আগেই কি আমর! হিসেব করতে বসি যে এই কাজে আমরা 
কতট। সুখ পাব? এবং সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করায় কী ? 
শিজ্উইক যথাথই বলেছিলেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা একটি উদ্দেশ্য- 
সাধনের জণ্য, কোন একটি বস্ত্র লাভকরার জন্য কাজে প্রবৃত্ত হই | জ্খাট 
আসে ফলশরন্তি হিসেবে : আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে, সেই প্রাথিত বস্তি 
আয়ত্ত হলে তবেই সুখ লাভ হয়। প্রথম থেকেই স্রখের আকাজক্ষা করা এবং 
তার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হওর1--এই খরনের 'অভিমত বোধ হয় ঠিক নয়। আমরা 
সুখের সঞ্ধান যখন করি তখন প্রকৃতপক্ষে সুখ পাই ন।। এই প্রসঙ্গে আমরা 
[১21:200%. 01760019191) বা মনস্তাত্বিক সুখবাদী কথিত ধাধার উল্লেখ করতে 
পারি। স্থুখের আকাজ্কা আমাদের সকল কর্মের লক্ষা হিসেবে গহীত হয়নি | 
কেনন৷ স্থখের জন্য সঙ্গান প্রয়াস বাস্তবিক পক্ষে আমাদের স্তুখ লাভের পথের 
বিঘ স্বূপ। শিক্ুউইক যাকে 1685076 ০ 7৯0151 বলেছেন, সেটা 
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আমরা পাই খেলাধুল৷ ; বিদ্যাচ। প্রভৃতি কাজের মধ্যে । সুখ পাবার প্রকৃষ্ট 
পন্থা হোল স্রখ সুখ করে না কাঁদা ;, সুখের চিন্তা ভুলে গেলে তবেই 
স্রখ পাওয়া যায় : 


সুখ সুখ করি কেঁদে না আর 
যতই কাদিবে যতই ভাবিবে ততই বাড়িবে 
বিঘাদ' ভার ।'? 


অতএব একখ। বল! বোধহয যুক্তিসঙ্গত নয় যে, আমাদের কমের প্রেষণার 
মূলে আছে সুখের আকাজ্ষা ; আমরা সুখকর বস্তকে চাইলেই সর্বদা যে আমরা 
স্বখের আকাজ্ষাই করি একথাট! ঠিক নয়। ম্যাকেঞ্জি বললেন যে, আমরা 
স্থখকর বস্তকেই সব সময় চাইলেও সব সখের অনঘণ করি না। এই 
প্রসঙ্গে তিনি মিলের মত উদ্ধৃত করে বললেন যে, মিল বলতে চেয়েছিলেন 
আমর! অ্ুখকর বস্তকে চাই। আমর। সব সম্ম সুখকে লক্ষ্য করেই কন্নে 
প্রবৃত্ত হই, একখ। যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাহলে আমর! বলতে পারি যে, শুধ্মাত্র 
স্খান্ঘণই আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে না। আমাদের কর্মের প্রেষণা হোল 
একধরণের সুখকর বস্তর আকাজক্ষা যা আমাদের ইচ্ছার জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
রূপে সঙ্গন্তিপৃণ | 


যুক্তি ও প্রেষণ! (98501. 2100 1৬001$6) 


যুক্তির সঙ্গে প্রেষণার নিগুঢ় সম্বদ্ধের কথ! মনস্তাত্বিকেরা বলেছেন ; 
নীতিশীন্ত্রবিদেরাও সেই সম্পর্কটক, স্বীকার করেছেন। মানুষের চরিত্রের 
দটে! দিক আছে ; একটি হল আবেগ-অনৃভূতির দিক, আরেকটি হোশি যুক্তির 
দিক। তার প্রেবণাগুলি তার অনুভূতি আবেগ ও ইচ্ছার দ্বারা একদিকে যেমন 
নিয়দ্রিত হয়, অন্যদিকে আবার তা যৃক্তি এবং বৃদ্ধি শাসিত। তবে মানুঘের 
প্রেবণা ব। 100৮6 একেবারে যক্তিখাসিত একথ! বলা চলে না। কেননা 
মান্ঘ শুধুমাত্র [২.০2/1019) বা বুদ্ধিজীবী নয়। যদি মানুষ শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী 
হত, তাহলে তার স: প্রেবণাই যুক্তি আশ্রিত হত। কিন্তু মানুষের স্বভাবে 
তার সহজাত প্রবৃত্তি, তর ক্ষ, উত্তেজনা, তার আবেগ অনুভূতি এসবই সম্পৃণ- 
ভাবে ক্রিম্বাশীল। বহক্ষেত্রে আমরা জেনেশুনে অন্যায় করি ; বছুক্ষেত্ররে 
আমাদের পরমাথ বা 9100109 0০০৫ সন্ন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা! 
সত্বেও আমর। সেই পারমাথিক বস্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কোন কাজই 
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করি না। অতএব বুদ্ধি বা যুক্তি যে একমাত্র আমাদের কর্মের প্রেষণা নয়, 
সেটক সহজেই বোঝা যায়। আমাদের কর্মের কি লক্ষ্য হবে, সে সম্বন্ধে 
জোনরালে। 'ওকালতি করে আমারের আবেগ ও অনুভুতি । কি করে সেই লক্ষ্যে 
পৌছাতে পারবে! সে সধ্ন্ধে যুক্তি বা বৃদ্ধি নির্দেশ দিতে পারে কিন্তু মূল কর্ম 
-প্রেরণ। আসে চ855190 বা আবেগ থেকে । এই লক্ষ্যে পৌছাতে হলে যে 
উপায় অনুসরশ করতে হবে সেটিকে বলে দেওয। যৃক্তি বা বুদ্ধির কাজ'। যুক্তি 
বা বৃদ্ধি আমাদের প্রেবণার সবটক, নয়। অতএব এই প্রেবণা পুরোপুরি যুক্তি 
শ/সিত অথব। একেবারেই যূক্তিহীন, এই দুটোর কোনটাই বলা চলে না। 
আমাদের প্রেবণার মধ্যে রয়েছে কিছ আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং যুক্তি। 
অবশ্য আমর। কোন্‌ লক্ষে পৌছাতে চাই সেটা নির্ধারণ করে আমাদের অভাব- 
বোধ। ওদিকে আবার কল্যাণের বা শুভের বুদ্ধিগত যে ধারণা ত্ণশমাঁদের 
কাজেকর্ধে আমাদের নিয়প্িত করে, পরিচালিত করে, সেটি সদ্বদ্ধেও আমাদের 
ওয়াকিবহাল থাকতে হবে । অতএব আবেগ অনুভূতি এবং যূক্তিবুদ্ধি এরা 
যুক্তভাবে আমাদের প্রেবণার বা 1০৮৩ -এর গতি প্রকৃতির নির্ণায়ক | যে 
কল্যাণের ধারণা আমাদের অভাববোধকে পূর্ণ করে, তা একদিকে যেমন 
বদ্ধি-শাসিত অন্যদিকে আবার তার মধ্যে আবেগ বা অনুভূতির স্পশ রয়েছে । 


অভ্যাস (04911) 

অভ্যাস হল এচ্ছিক ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি । বারবার একই কাজ করে 
'আমর। অভ্যাসেব স্যাষ্ট করি । এচ্ছিক কর্মের পিছনে থাকে ইচ্ছার নির্দেশ। 
আমর। স্বেচ্ছায় হয়ত একটি কাজ বারবার করি । সেই কাজ করার ফলেতে 
ক্রমে তা অভ্যাসগত কর্মে পরিণত হয় । একবার ত৷ অভ্যাসগত কর্মে পরিণত 
হলে সেই কাজ করতে আর কোনও সঙ্জান প্রয়াসের প্রয়েজনণ হর না। 
সুতর।ং বারবার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয় না। যখন এই অভ্যাসগত ক 
আমাদের প্রকৃতির মধ্যে দৃদমূল হয়ে স্থাপিত হয়, তখন এট। প্রায় স্বয়ংক্রির 
হয়ে ওতে! অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অভ্যাস বা অভাসগত কমের একট! 
নৈতিক গুরুহ রয়েছে। এঁচ্ছিক কর্মের পূনরাব্ত্তির ফলেই এই অভ্যাসের 
স্মট্টি হয়। অতএব অভ্যাসগত কর্মকে আমর। নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় 
আনতে পারি। এচ্ছিক ক্রিয়ার মতই অভ্যাসগত কর্মকেও আমর! লীতি- 
শাস্বের আওতায় আনব । কেনন।, অভ্যাসগত কর্ম হল এচ্ছিক ক্রিয়[িই 
পুনরান্ত্তি। অতএব এচ্ছিক সমস্ত ক্রিয়াকে যদি নৈতিক মূল্যায়নের যোগ্য 
বলে বিবেচন।৷ করা হয় তাহলে অভ্যাসগত কর্নকে এই নৈতিক শৃল্যায়নের 
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আওতায় আনতে হবে। বারা কৃজভ্যাসের দাস তাদের দোধী সাব্যস্ত ক'রে 
তাদের কাজের নিয়ন্ত্রণ করেতে হবে । কেনন৷ তার৷ স্বেচ্ছায় এইসব কদভ্যাস 
দিনে দিনে স্যর করেছে । অভাস আবার অন্যান্য ব্যাপারেও চরিত্রের 
প্রবণতার নিণায়ক। অতএব যদি চরিত্রকে নৈতিক মূল্যায়নের উপযোগী 
বিষয় ব্ূপে গণ্য করা যায় তবে অভ্যাসকে৩ এই ধরনের নৈতিক মূল্যায়নের 
যোগ্য বলে বিবেচনা করতে হবে । মানুঘের আচার-আচরণ (0০79001) 
তার চরিত্রের বহি:প্রকাশ মাত্র । আচার-আচরণ ব। 00700 বলতে আমরা 
শানুঘের এচ্ছিক অভ্যাসগত কর্ধকে বুঝি । সদৃধর্ম হোল মানুঘের চরিত্রের 
উৎকর্ষ ; এই উৎকর্ষ মানুঘ লাভ করে এচ্ছিক ক্রিয়ার অভ্যাসগত পুনরাবৃত্ভিতে। 
সদৃধর্ম বা ৬109০-র মধ্যে শ্রেয়: বা 0০০৫ সন্বন্ধে সম্যক ধারণা এবং এই শ্রেয়'কে 
সত্য করে তোলার জন্য এচ্ছিক ক্রিয়। সমাধানের প্রবণতাকেও বুঝতে হবে। 
অতএব সদৃধর্ম বলতে আমরা জ্ঞান এবং অভ্যাস এই দটোকেই বুঝি । 


আচরণ (910০0) 

0017000 বা আচরণ বলতে আমরা এচ্ছিক এবং স্বভাবগত কাজকমকে 
বৃঝি। অশৈচ্ছিক ক্রিয়া আচরণের মধ্যে পড়ে না; কেননা বিচার- 
বিবেচনা, লক্ষ্য নিণয়, সিদ্ধান্ত এবং উদ্দেশ্য নিরূপণ এই সবের কোনটাই 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তভুক্ত নয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশাবিহ্বীন ; অতএব 
তার কোনও নৈতিক মূল্য নেই। বলপ্রয়োগের ভয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা 
যদি ক্লোন কাজ করি তবে সেই কাজও অনৈতিক বা 'নৈতিক-মূল্য-বিযুক্ত' 
কাজ বলে গণ্য হবে। আচরণ আমাদের ইচ্চা থেকে জনা নেয় ; কমপস্থার 
নিবাচন এবং উদ্দেশ্য স্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে আমরা যখন কাজ করি তখনই 
তাকে এচ্ডিক কর্ম বলা হয় এবং তা আচরণের অন্তভুক্ত হয়। আচার 
-আচরণের ব৷ ব্যবহারের লক্ষ্য জুনিদিষ্ট ; অতএব একে উদ্দেশ্য অভিমুখী 'ক্রয়া- 
কর্ম বল! যায়। আমার্দের আচরণ আমাদেব লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগ রাখে । সেই 
লক্ষ্যে পৌীছুতে হ'লে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলেযে উপায়আমরা অবলম্বন 
করে খাকি তাও আচরণের অন্তর্ভুক্ত । ভিন্নধর্মী কর্মপন্ার মব্যে একটাকে আমরা 
যখন গ্রহণ করি খন আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ছাপা চালিত হয়ে আমরা 
ত৷ করি। যেসব কর্মপঞ্ধ আমর! নির্বাচন করি ত৷ বিচ্ছিন্ন এট্ছিক কম মাত্র 
নয়। আমাদের মৌল চরিত্রের প্রভাব এইসব আচারআচরণ নির্ধারণ করে। 
দীর্ঘদিন রে ইচ্ছাকে এক বিশে পথে চালিত করলে তবেই চরিত্র গনিত হয় । 
অতএব বল! চলে যে আমাদের আচার আচরণ আমাদের চরিত্রে প্রতিবিদ্বিত 
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হয়; এই মত ব্যক্ত করলেন নীতিশাস্ত্রবিদূ সেথু। অবশা সেখের চেয়েও 
ব্যাপকতর অথে ও ব্যগ্তনায় 0:০0 বা আচরণ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন 
17676190170; তিনি বললেন, মানুঘের আচরণ বলতে আমরা বুঝি যে 
কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা তাদের কাজকর্মকে সেই কর্মের 
সিদ্ধি অভিমুখে চালিত করে। যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অভিমুখে আমাদের সব 
প্রচেষ্ট। ধাবিত হয়, তা অনেকক্ষেত্রেই সচেতন, আবার অনেকক্ষেত্রেই অচেতন 
কর্মের রূপ নেয়; অনেকক্ষেত্রেই তা উদ্দেশ্য অভিমুখী বা ৮9০51৮০ ব'লে 
গৃহীত হ'তে পারে । বহুক্ষেত্রেই আবার তার কোন উদ্দেশ্য থাকে না (ট্ব০1- 
710০5%০) | অতএব বল! চলে, উদ্দেশ্য অভিমুখী সব ক্রিয়া-কর্মই আচরণ 
বা 00710170-এর অন্তর্ভুক্ত । 1795616 50911০2 বললেন যে, আচদণ বা 
0077000চ হ'ল ভিতরের সম্বন্ধগুলির সঙ্গে বাইরের সন্বন্ধগুলির সঙ্গতি রক্ষা 
করা । তার মতে অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকর্মও এই আচরণের অন্তরগত। কেননা, 
এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকর্মের ভিতর দিয়েও জীব তার পরিবেশের সঙ্গে নিভেকে 
খাপ খাইয়ে নিচ্ছে । মানুঘের আচরণের মধ্যে আমরা যদি' এই অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়াকে স্থান দিই তাহলে একটি অসুবিধার স্যট্ট হয়। আমরা আগেই 
বলেছি যে, আচরণ হ'ল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র ; নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
এই সত্যটা সবদা গ্রহণ-যোগা । আচরণের মধ্যে এচ্ছিক ক্রিয়াকর্ম, উদ্দেশ্য- 
মূলক কম এবং স্বভাবগত কর্ম__এসবই রয়েছে । 09700 বা আচরণ 
বলতে আমর শুধুমাত্র উপাধ এবং উপেয়ের সমনৃয়টুকৃই বুঝব না। আমর! 
বুঝব যে আচবণের পিছনে আমাদেব সদাজাগ্রত সচেতন ইচ্ছাশক্তি সর্বদা 
কাজ করছে। মাঁনুঘ যখন স্বেচ্ছায় তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রঙ্গ করে 
চলতে গিয়ে স্বাধীন এবং স্ববশ কর্মের ছ্বার৷ তার পারিপাশ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি 
রক্ষ। করে, তখন তাকে তার আচরণ রূপে গ্রহণ করা যায়। 


সঙ্কল্প ও চরিত্র (111 900 017090601) 


আমরা পৃবেই বলেছি যে. চরিত্র হল আমাদের আচরণের, আমাদের 
কর্মীভ্যাসের মৌল ভিত্তি । এর মূলে আছে মানুঘের ইচ্ছার বিশেঘ এক 
ধরনের রূপাযণ। কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অথবা আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিকোণ 
থেকে আমর! যখন কাজ করি তখন সেই কাজ করার অভ্যাসকে চরিত্র 'আখ্যা 
দেওয়৷ হয়ে থাকে | দার্শনিক নোভালিশের মতে চরিত্রে হল 000916661% 
19317101090 ৬1111 | তাকেই আমরা সচ্চরিব্র বলি, যিনি কাজ করেন কর্তব্য- 
বোধের দ্বার! প্রণোদিত হয়ে । অব্যবস্থিত চিত্ত মানুষ বলতে আমরা বুঝি 
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সেই ধরনের মানুষকে যার! তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর, লক্ষ্যের বা আকাঙ্ক্ষার ঘন ঘন 
পরিবর্তন করে। তবে অৰিকাংশ মানুঘ যে একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কাজ 
করে, তা নয়। তার বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার জগতের মধ্যে একটা সংলগতা থাকে, 
বা নিদিষ্ট সম্বন্ধ থাকে । এই নিদিষ্ট সপ্ধন্ধটি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন এবং 
এর দ্বারাই তাদের চরিত্রের বিভিন্নতা নিদি্ট হয় | 

এই প্রসঙ্গে আমরা চরিত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারি। চরিত্র হল 
মানুঘের অভ্যাসগত কর্মের পূনত পুনঃ সম্পাদনের ফল; এর মধ্য দিয়েই 
আমাদের মানস-প্রবণত। জনা নেয় : স্বেচ্ছায় আমরা যেসব মানসিক প্রবণত। 
আয়ত্ত করি তা এই চরিব্রের অঙ্গ! বিভিন্ন মানুঘের বিভিন ধরনের চরিক্র । 
ম|নুঘের স্বভাবগত প্রকৃতি অরনের অপেক্ষা রাখে না কিন্ত চরিত্র অর্জন করতে 
হয়। মানুষের প্রকৃতি জন্মগত, সে ত। নিয়ে জন্মায । এই প্রকৃতির মধ্যে 
ভাঙ্গচুর হয় অধব। মানুষ স্বেচ্ছায় তার এই শ্রকৃতির ভাঙ্গচুর করে । এইভাবে তার 
নৈতিক জীবনের কাঠামোটি তৈরী হয় । সহজাত ক্রিয়া, মানসিক প্রবণতা, 
মানুঘের প্রবৃন্তি এসবই আমাদের প্রকৃতি বা বি&1০ রূপে গণ্য হয় । কিন্ত 
আমর! পরিশ্রম করে চেষ্টা) করে আমাদের চরিত্র গঠন করি। তবে সহজাত 
যেসব প্রবণতা আমাদের মনের মধ্যে থাকে তারই যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ক'রে 
এই চরিব্রের বনিয়াদকে গড়ে তুলতে হয়। আমাদের সুজ প্রকৃতিকে ভিত্তি 
করেই আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে । আচরণের মধ্যে সেই চরিত্রেৰ প্রকাশ। 
আচরণ হল বাইরের দিকটি ; ভিতরের দিকটি হল চবিত্র। অতএব বলা 
ঢলে যে আচরণ চরিত্রের প্রকাশ | এই আচরণের মধো নৈতিক মূল্য প্রতিষ্ঠ। 
পায়। আচরণের নৈতিক মূল্যায়ন করে আমরা মান্ঘের চরিত্রের নৈতিক 
মূল্যায়ন করে থাকি । চরিত্র এবং আচরণ পরস্পরের পরিপূরক ; একে 
অপরকে প্রভাবিত করে। আমরা যেসব কাজকর্ম করি তা আংশিকভাবে 
চবিত্রের দ্বার নিয়ন্ত্রিত। আংশিকভাবে বললাম এই কারণে যে, কাজ 
করার সময় আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করে থাকি । তবে বলা 
যায় যে, আমাদের তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছা আবার কিছু পরিমাণে আমাদের 
সাধারণ ইচ্ছা এবং চরিত্রের (019790167) দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। এই চরিত্র আবার 
স্থানুর মতা দাড়িয়ে দ্ইে। এরও পরিবর্তন হয় ; চলিত্র ক্রমবধমান এবং 
আমাদের ইচ্ছাকৃত কর্ম এই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়। অতএব বলা চলে 
যে, চরিত্র এবং আচরণ পরম্পরের নিণায়ক ; একে অপরকে প্রভাবিত 
করে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
নৈতিক চেতন। 


নৈতিক চেতনার স্ববূপ-__012] 961339 €)০০:--নৈতিক চেতনার প্রকাতি 
ও লক্ষণ--নৈতিক চেতনার উপাদান--নৈতিক অনুভূতির প্রকৃতি_-নৈতিক 
অনুভূতি ও নৈতিক বিচার নৈতিক অনুভূতির গুরুত্ব--নৈতিক চেতনরি 
বিকাশ ও ক্রমপরিণতি । 








ঢত্র্থ অধ্যায় 


নৈতিক চেতন (৪৫০15 ০1 7৬081 00115019035959) 


আমরা মানুঘের কাজের নৈতিক মূল্যায়ন প্রতিদিনই করি। কাজটা 
ভালে হল কি মন্দ হল সে সম্বন্ধে সচেতন এবং সজাগ থেকেই আমরা কাজের 
নৈতিক মল্যায়নটুক করি । 'এই ম্ল্যায়ন কর্মের পিছনে ভালো মন্দ সম্বন্ধে 
আমাদের যে বোধ, তাকেই বলা হয়েছে নৈতিক চেতনা | এটা ভালো ওটী 
মন্দ, এই কাজটা ভালো ওই কাজটা মন্দ, এই মানুষটি সৎ ওই মানুঘাটি অসৎ-- 
এই ধরনের বিচার করে আমর যে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় দিই তাকেই 
বল! হয আমাদের নৈষ্তিক চেতনা । আমাদের এচ্ছিক 'এবং অভ্যাসগত কাজ- 
কর্মের যে মূল্যায়ন করা হয় তার মূলে রয়েছে এই নৈতিক চেতনা । এই 
নৈতিক চেতনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিষে আমাদের মনে রাখা দরকার যে 
এই ভালোমন্দের ভেদাভেদ বিচারের মূলে আমাদের এই নৈতিক চেতন! কাজ 
করে। এই চেতনা পশুর মধ্যে নেই । অপরের কাজের মূল্যাবন, আমাদের 
নিজের কাজের মূল্যায়ন, মানূঘের চরিত্রে বিচার, এই সব আমরা করতে পারি 
এই' নৈতিক চেতনা থাকার ফলে । এই চেতনার বলে আমরা মহৎ কাজের 
প্রৃতি শ্রদ্ধা দেখাতে পাবি, সেই কাজ করার জন্য আকধধণ বোধ করি ; ইতর- 
জর্শোচিত কাজ করতে আমর! লজ্জাবোধ করি, এই চেতনাটি থাকার ফলে । 

এই নৈতিক চেতনাকে বিবেক বলা হয়েছে । এর রূপ ব্যখ্যা 
করতে গিষে পণ্ডিতের বললেন যে আমাদের চোখ, কান, নাক, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 
যেমন সাম্শাৎভাবে দ্রব্যের গুণাগুণ বুঝতে পারে, চিক তেমনিধারা নৈতিক 
চেতনা বা বিবেক আলে'চ্য কর্মের নৈতিক গুণাগুণ অনুধাবন করতে পারে । 
কাজের ভালো মন্দ ও তৎ অনুস্যণ ন্যার-অন্যায় গুণ এসবই বিবেক সাক্ষাৎ- 
তাবে বঝতে পারে । এক কথায় বলতে পারি ষে এই বোধটুক তাৎক্ষণিক 
জ্ঞানলন্ধ , এর কাজট! দেখেই বল! যায়, এটা ভালো কি শন্দ ; বিচার বাবেচনা 
করে এই অভিমত ব্যক্ত করতে হয় না। তার জন্য বিবেককে বলা হয়েছে 
10121 ৯০119০. 

এই ন্যায় অন্যায় বোধই বথাযখভাবে পরিশীলিত হয়ে পরে নৈতিক 
বিচারের রূপ নেয়। কিন্ত মলতত এই ধরনের ব্যাখ্য। সাক্ষাৎ জ্ঞানলন্ধ ব৷ 
110010৬51 অবশ্য এই প্রশ উঠবে যে, চোখে দেখা বা কানে শোনার মত 
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প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের বিবেক দিতে পারে কি না? আমরা নৈতিক বিচারকে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব বললেও তার মধ্যে বিচার বিবেচন। কিছুটা এসে পড়ে। 
অতএব বিবেকের মধ্যে যুক্তি বিচারের অংশটা খুবই গৌণ হলেও কিছুটা যুক্তি 
বিচার বোধহয় তার মধ্যে থেকে যায়। 

এই 10121 96175 7'11০০1-র আরেকটি রূপভেদ হল যে, আমরা 
যখন কোন ভাল কাজ করি বা কাউকে ভাল কাজ করতে দেখি বা কেউ ভাল 
কাজ করছে একথা শুনি তখন আমাদের ননে একধরনের অনুনোদনজনিত 
আনন্দ উপজাত হয় ; মন সেই কাজে সায় দিয়ে উঠে । এটি ঘটে ভালোমন্দ 
সম্বন্ধে আমাদের মজ্জাগত অনুভূতি থাকার ফলে । ওদেশের পণ্ডিতেরা একে 
1012] 9910017611 বলেছেন । এই 10191 99007051 বা নৈতিক অনু- 
ভূতি থাকার ফলেই মন ভাল কাজে সায়.দেয় ; খারাপ কাজে কিন্ত মন বিমুখ 
হয়ে উঠে। এরই বিমুখতা বা 562117% ৩? 019819৮2:6101--এটা। উত্থিত 
হয় আমাদের নীতি সম্বন্ধীয় মজ্জাগত অনুভূতি থেকে । পরবতীকালে হয়তো 
এই অনুভূতিই নৈতিক বিচাবের আকার নেয়। 

অবশ্য এখানেও একখা বলা চলে যে এই প্রতাক্ষ অনুভূতিব অন্ধ বিচারের 
উপব নির্ভর করে হয়তো নৈতিক বিচার বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। 
নৈতিক বিচারকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে তার মধ্যে 
বিবেচনা ও যুক্তি থাকা চাই , পরিবতমশীল অনুভূতির কোণ সাবিক আবেদন 
নেই। কোন ঘিভরযোগ্য মাপকাঠি হিসেবে আমরা অনুভূতিকে ব্যবহার 
করতে পারি না। অনুভূতি আমাদের কোন ধ্রন্ব আদর্শে পৌছে দিতে পারে 
না। চিন্তা, যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই খরনের 
আদর্শে পৌছুতে পারি । সুতরাং বল। চলে যে প্রত্তাক্ষ অনুভুতি যর্দি বিচার- 
বুদ্ধি থেকে একেবারে সম্পূণরূপে বিষুক্ত হয়, তাহলে তারপক্ষে নৈতিক মূল্যা- 
য়নের মাপৃকাঠি হিসেবে কাজ করাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে । আমাদের প্রতান্ষ 
অনুভূতির বিবেচণ! একেবারেই বিচার বৃদ্দির কাজ নয়। একথ' বোধহয় 
বলা চলে না যে শশুর অনুভূতি থেকে মানুঘের অনুভূতি বোধের একটা বিশেষ 
পাথ্ক্য আছে, মানূঘের অনুভূতি যুক্তি বিচারেন দ্বারা অনুপ্রার্ণিত। যা নীততি- 
সঙ্গত সে সন্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রচ্ছনভাবে আমাদের বিচার বৃদ্ধির দ্বারা 
প্রভাবিত। আধনিক মনস্তত্ব বলছে ষে, আমাদের যে কোন মানসিক কর্ম- 
চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি সবকটির মধ্যেই আমাদের ব্যক্তিত্বের 
ছাপ থাকে, আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাজ করে। তা যদি হয়, তবে বল! 
চলে যে এই নৈতিক অনভতিও বিচার বদ্ধির দ্বার প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত । 
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(ক) নীতিচেতনার প্রধান কাজ হোল এর দ্বারাই কোন কাজের, অবস্থার 
বা ব্যক্তির নৈতিক. মূল্য আমরা নির্ধারণ করতে পারি । কোন্‌ কাজটা ন্যায়, 
কোন্‌ কাজট। অন্যায়, কোন কাজ করলে ভালে হবে, কোনটা করলে মন্দ 
হবে, এই সব আমর] বৃঝাতে পারি এই নৈতিক চেতনার প্রসাদ গুণে । এটা 
মানুষের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য । মানুষ ছাড়া অন্য কোন ইতর প্র!ণীর মধ্যে 
এই ধবনের নৈতিক চেশুনা নেই | 

(খ) নৈতিক চেতনা বিচারও থৃক্তিকে আশ্রয় করে। আমাদের তর্ক- 
শীত্রকথিত বৃদ্ধিগত শক্তি থেকে এই নৈতিক শক্তি খুব একট ভিন্ন ব্যাপার 
নয়। আমরা যুক্তি ও বৃদ্ধির সহাযতায় তর্ক করি ব৷ তর্কশাস্ত্রসম্মত বিচার 
বিশ্রেষণ করি। সেই একই বুদ্ধি আবার মানুষের ঢৈ'তিক কাজকর্মের মূল্যা- 
যন করে। অতএব বল। চলে যে, নৈতিক চেতনার মূলে বিচার এবং যুক্তি 
সব সময় কাজ করে চলেছে । 

(গ) নীতিশাস্ত্র আদর্শীশ্রয়ী। এই নৈতিক আদর্শের উপর দৃণ প্রত্যয় 
স্থাপন করা হল নৈতিক চেতনা অঙ্গ । আদর্শ ব্যতীত নৈতিক চেতনা কাজ 
করতে পারে না। এই আদর্শের আলোকেই মানূঘের চেষ্টাকৃত কাজকর্ম, 
এচ্ছিক বা অভ্যস্থ আচরণ, এসবের মুলায়ন করা হয়। এই নৈতিক জাদর্শ 
মানুঘের নৈতিক বিচারের মানদও নিদিষ্ট করে দেয়। 

(খ) এই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে, নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠির সঙ্গে 
আমাদের জীবনের প্রয়োজনটিক, অঙ্গাঙ্গীভাবে জভিত। ব্যক্তি মানুঘের 
প্রয়োজনে, সামাজিক মানুঘের প্রয়োজনে এই আদর্শের রূপান্তর ঘটে। আর 
এই' আদর্শের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠিও বদলায় । 
তাই রামমোহন রাষের যুগে সতীর অবশ্য-কর্তব্য ছিল মৃত স্বামীর সঙ্গে সহ- 
মরণে যাওয়া | প্রবতী যুগে সেই কতব্যের বদল হয়েছে | কেননা, আজ 
আর রমণীর জীবনে স্বামীর মরণে অনুগামী হওয়ার আদর্শ বড় বলে গুহ্ীত 
হয় না। নারীর পৃথক সত্তা সঙ্ন্গে সচেতনতাই নানীকে সহমরণে বিরত 
করেছে । নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকারটুকু নারী নিজের 
হাতে নিয়েছে । তাই আজ আর মৃত স্বামীর সঙ্গে সহনরণে যাওয়া বা অনুরূপ 
কোন আদর্শের পরিপৃত্তির দিকে তারা লক্ষ্য করে না। নৈতিক চেতনার 
মধ্যে এক ধরনের শাসন প্রচ্ছযন আছে। আমরা যখন কোন কাজকে নীতি- 
সম্মত বলে জানি, তখন এই বোধাঠুক আমার মধ্যে জাগে যে, এই কাজ আমাকে 
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করতেই হবে । এই শাসন মনের আগ্রহটিকে নৈতিক চেতনার মধ্যে লুক্কায়িত 
রাখে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই বাধ্যবাধকতাটি (59259 ০: 
০0611886011553) নৈতিক চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 

(চ) নৈতিক চেতনাকে আমর ব্যক্তি বিশেঘের সম্পদ বলে মনে করি 
না। এই চেতন! কাজ করে সমাজকে আশ্রব ক'রে, আমার প্রতিবেশী মানুষ- 
দের অবলম্বন করে। এই চেতনাটুক আছে বলেই সমাজ জীবনে সুস্থ এবং 
স্বস্থ হয়ে থাকতে পারে । বাইবেলে বলা হোল, “০৮৩ 09 15918179007 83 
107/5017” অ্ধাৎ তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালোবাসতে হবে । 
বাইবেলের এই কথাটি মানুঘের নবোদিত নৈতিক চেতনার বৈশিষ্ট্যের কথা । 


নৈতিক চেতনার উপাদান (216076765 ০01 7012] €:01750190571593) 


তাহলে একথা আমরা বলন্ডে পারি যে, নৈতিক চেতনার মধ্যে শুবুমাত্র 
অনুভূতি বা আবেগ নেই । এরযব্যে বৃদ্ধিগত, অনুভূতিগত এবং ইচ্ছা বা 
কর্মণত উপাদানও রয়েছে । 

(ক) আমর! যখন কোন নৈতিক ব্যাপারে রায় দিই তখন আমরা মণে 
মনে নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠিটাকে তৈরী করে লিই আমাদের জ্ঞান 
বদ্ধি মত। অধিকার সন্বন্ধে, কর্তব্য সম্বন্ধে, ধর্মীধর্ম সম্বন্ধে, কাজের গুণাগুণ 
সম্পর্কে অ।মব৷ যেসব ধারণ। বহন করি তা থেকেই কাজট। সুষ্ুরূপে সম্পন্ন করার 
দায়িত্ব সপ্বন্ধেও আমর] সচেতন হয়ে উঠি। কাজট! করলে আমরা কতখানি 
নীতিগতভাবে দায়ী থাকব সেজন্যও আমাদের একটি মোটামুটি ারণা থাক । 
এইসব হল, নৈতিক চেতনার অভ্যন্তরে যে বৃদ্ধি কাজ করে, তার ক্রিয়া । 
এগুলি সবই হোল জ্ঞানগত বা 00987710৮9 | 

(খ) কোন একটি কাজের বিচার করতে বসলে আমাদের মনে 
এক ধরনের আগ্রহ অথবা অন্য ধরনের বিতৃষ্ণার অনুভূতি জাগে । হয় আমরা 
কাজট। সধন্ধে উৎসাহ বোধ করি এবং কাজাট! সম্পাদনে মন সান দের, অথব! 
মন বিমুখ হয় (569115 01 4১001099010 07 1013-81009686191) | কাজ- 
টাকে ভালো। ভাবলে আমাদের মনে এক বরনের আনন্দ হয় ; যদি কাজটাকে 
খারাপ বিচার করি তাহলে মনের মাধ্যে এক ধরনের বিতৃষ্ণ জাগে । যখন 
গরীব মানুঘকে একটু সাহায্য করতে পারি তখন মনের মধ্যে একটা প্রশীস্তি 
আসে, একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করি । আর যর্দি কোন খারাপ কাজ করি 
তবে মনের মধ্যে এক ধরনের ক্রেশ জাগে, অনুশোচনা জাগে । নৈতিক 
আদর্শের ব্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা থাকায় এই সব ক্ষে্জে আনন্দ বা দু:খ 
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বোধের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। এই যে যেসব অনুভূতির কথ! বললাম, এরা 
আমাদের নৈতিক বিচারের নিত্য সঙ্গী। অবশ্য এই অনুভুতি দিয়ে নৈতিক 
বিচারের যাথার্ধ্য সূচিত হয় না। এই ধরনের অনুভূতি হোল নৈতিক চেতনার 
অঙ্গ বিশেব। 

(গ) নৈতিক চেতন! আমাদের উচ্ছ ছল প্রবৃত্তিগুলিকে শিয়ন্ত্রিত করে ; 
নোৌতিক চেতন। হ'ল বিচার বৃদ্ধির নিয়ন্তা। আবার এই বিচারবুদ্ধি মানুঘের 
সর্বোচ্চ শ্রেয় বা পরমার্ধের (7151755 9০০৭) দ্বার নিয়নত্রিত। নৈতিক 
বিচারের মধ্যে আমাদের কর্তব্য বোধও প্রচ্ছন্ন থাকে । কোন একটি কাজকে 
ভালে বলে জানলেই সেই কাজটি করার জন্য এক ধরনের বাধ্যবাধকতা 
(০9091180101) আমরা বোধ করি। একে কততব্য বোধ বলা হয়েছে । যা 
কিছু ভালে। ত। আমাদের কর্তব্য, যা ভালো নয়, তা আমাদের কর্তব্য কর্মও 
নয়। অর্থাত ভালোকে, ন্যায়কে জ।না এবং বোঝার সঙ্গে সেই ভালে। ব৷ 
ন্যায়সঙ্গত কাজ করার জন্য একধরনের বাধ্যবাধকতা আমরা বোধ করে 
থাকি | এটা হল নৈতিক চেতনার কর্মের দিক ; এটা হল ইচ্ছাশ্রয়ী | 

সত্য কথা৷ বলা নীতিসম্মত, এট! আমরা বৃদ্ধি দিয়ে বুঝি । এই নীতি- 
সম্মত কমের স্বূপ উপলৰ্ধিতে আমরা আনন্দ পাই এবং সত্য কথা বলার জন্য 
আমাদের মনে একটা ইচ্ছা ব! প্রেরণ জাগে । নৈতিক বিচারে, নৈতিক 
অনুভূতিতে এবং নৈতিক কর্মসম্পাদনে আমাদের বাধ্যবাধকতা বোধ, এগুলি 
হ'ল নৈতিক চেতনার বুদ্দিগত,. অনভূতিগত এবং ক্রিয়াগত উপাদান । 


নৈতিক অনুভূতির প্রকৃতি (0108150660150155 01 10181 9017007001)0) 
আমাদের কল্পনা সম্পকিত আদর্শ থেকে নৈতিক অনুভূতি বা 1019] 
9০7011990-এর জন্ম । কোন কাজকে ভালে! বলে জানলে যে সখ বোধ 
হয়, খারাপ বলে জানলে মনে যে বিতৃষ জাগে, খারাপ কাজ করলে অনুশোচনা 
হয়, ভালো কাজ করলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, এসবই হল নৈতিক অনু- 
ভূতির কাজ। নৈতিক আদর্শের জন্য যে শ্রদ্ধাবোধ, তাও এই নৈতিক 
অন্ভূতির অন্তর্তভ্ত। শৈতিক অনুভূতি মনের ব্যাপার হ'লেও তার প্রয়োগ 
হ'ল সামাজিক! অর্থাৎ প্রয়োগে এর সামাজিক দিকাটাই প্রধান! এই 
অনুভূতি মানুঘের পারস্পরিক সম্পর্কট নির্ণয় করে, মানুঘের ব্যবহারিক 
জীবনকে নিমন্ত্রিতি করে । নৈতিক অণুভুভি বৈরাগ্যের দ্বারা চিহ্িত। এই 
অনুভূতির জগতে আমরা৷ আমাদের ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখি না । সামগ্রিক 
কল্যাণের কথা৷ নৈতিক অনুভূতির কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় । 
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নিমজ্জমান বালকটিকে বাঁচাতে হলে আগে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার ;, আমি 
কতখানি সাঁতার জানি, বালকটিকে জল থেকে টেনে তুলতে পারবো কি ন!, 
এইসব কথা৷ ভাববার অবকাশ নৈতিক অনুভূতি দেয় না! ছেলেটা জলে ডুবে 
যাচ্ছে দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি । আমার এই কাজটা হল 
নৈতিক অনুভূতির কাজ । বুদ্ধিগর্ত বিচার বিশ্বেঘণ, এইসব কিন্ত নৈতিক 
অনুভূতির আওতায় পড়ে না। নৈতিক অনুভূতি মূলতঃ ক্রিয়া কেন্দ্রিক 
(0120101081) 1 ভালে। কাজ করতে হবে; মন্দকাজ সবদ। পরিতাজ্য 
নৈতিক অনুভূতি এই ধরনের নিদেশ দেয়। 

নৈতিক অনুভতির অন্যতম বৈশিষ্টা হল বাধাবাধকতা বোধ । যে 
কাজকে আমর! ভালো বলে জানাবো, অনুভব করবো যে, এ কাজটা ভালো. 
সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই কাজটি করার জন্য একধরনের বাধ্যবাধকতা বোধ 
অনৃতব করব। সত্য কথা' বলা উচিত, এট। অনুভব করাব লঙ্গে সঙ্গে 
সত্য কথ। বলার জন্য এক ধরনেব বাধ্যবাধকতা বোধ মনের উপর চেপে বসে । 
আবার চুরি করা মন্দ কাজ এট! জানার এবং বোঝার সঙ্গে সঙ্গে, এই সতন্টুকু 
অনুতব করার সঙ্গে সঙ্গে, আমি চুবি করা খেকে নিবৃত্ত হই। চুরি না করার 
জন্য মনে মনে আমরা এক ধরনের বাধ্যবাধকতা অন্ভব করি । 

এই সত্য কথা বলা, চুরি না করা, দূ:স্থের সেবা করা, এই ধরনের যেসব 
নৈতিক সং কাজের কথাই বলি না কেন, সবগুলিই হল সমাজাশ্রয়ী। 
সমাজকে ছাড়া অথাৎ সমাজের মানুঘের সঙ্গে সম্বন্ধ-বদ্ধ হওয়া ছাড়া নৈতিক 
অনুভূতির বা 70121 96117611-এর কোন মূল্যই নেই। একাটি কাজকে 
ভালে। বলব, ত'র সেই ভালো হায়ার মাপকাঠিগা নিবূপিত হবে তা আর 
পাঁচ জনে ভালো বলছে কি না সেই বিচারে । অতএব, আমার কাজের সঙ্গে 
আর পাঁচজনাব ভালো মন্দের যে আবশ্যিক সম্বন্ধ রযেছে সেটিকে যখাষখ পরি- 
প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে । অর্থাৎ অপরের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ জীবনে হো 
ছেটি জীবনের পটভূমিতে আমাদেন প্রত্যেক্ট কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করতে 
হবে। অতএব খলা চলে যে, নৈতিক অনুভূতি মৃখ্যত: সমাজাশ্রয়ী 


নৈতিক অনুভূতির সঙ্গে নৈতিক বিচাঁরের সম্বন্ধ (২০18007 ০1 
10121 96170177617 170 1৮1218] 000217617) 
আমর। পূর্বেই আলোচন। করেছি যে, যখন আমরা কোন কাকে ভাল' 
বলে বিচার করি তখনই আমাদের মন যর্দি সেই কাজট। ভালো মনে করে 
তাহলে সেই কাজের সম্পাদনে সায দেষ। একে ওদেশের নদী'তশাস্ত্রবিদেরা 
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7561178 0£ /১00:002:0101 বলেছেন । অথাৎ কোজ কাজকে ভালে! 
বলে চেনার সঙ্গে সঙ্গে মনে একধরনের সুখোৎপাদন ঘটে । 70181 96096 
প1)০০1-র প্রবক্তরা বলেন যে, আমরা আগে কোন একটি কাজকে ভালো বলে 
অনুভব করি তারপরে সেই অনিদিষ্ট অনুভূতিকে এইভাবে নিদিষ্ট নৈতিক 
বিচারের বপ দান করি। অর্থাৎ আমরা আগেই কাজের ভালো বা মন্দটুক 
অনুভব করি, অনুভূতির পহজ পখে সেটুক জেনে নিই। তাবপূর সেই 
কৃয়াসাচ্ছন্ন অনুভূতিকে নিদিষ্ট বিচারের রূপ দান করি। এ হল অনুভূতি 
বোধের কথা | আবার ৰৃদ্ধিবাদীর। বলেন যে, যুক্তির সাহায্যে আমর৷ প্রথম 
একটি কাজকে ভালে৷ বলে বিচার করি। তারপর সেই কাজটিকে ভালো 
বলে জানার ফলে আমাদের মনে আনন্দ অনুভূতির উত্তব হয়; অতএব এ 
আ।ন্দ হ'ল বিচার অনুসারী অথাৎ ত৷ যাক্ত বিচারের অনুসরণ করে । অনুভূতি- 
বাদীদের প্িরুদ্ধে বুক্তি বিচারের অগ্রগণ্যত। হিসাবে জোরালো যুক্তি 
ব্যবহার কর। হয়। 

অনুভূতিবাদীর। (10181 ৯০0১০ 1[1160115) বলেন তে, আমাদের 
নৈতিক অনুভূতি বা বিবেক কর্মের নৈতিক গুণাগুণকে দর্শন মাত্রই উপলৰি 
করে। ভালো কাজটাকে জ।নার ফলে আমাদে মন যে সায় দেয়, মণে যে 
সুখবোব ঘটে তার ফলে আমর। বুঝি যে কাজটা ভালে। | কাজট! মনের 
বিতৃষা! ঘটালে বিবেক 'আর কাজটাকে ভালো বলে না ; কাজটা সম্পাদনে 
মন সায় দেব না। সায় দেওয়া বা ঘা! দেওয়া, এটাকে যদি আমাদের 
নৈতিক বিচারের পূ্গামী ঘটনা বলে মনে করি, তাহলে বলতে হয় যে, 
নৈতিক অণুভূতিই হোল নৈতিক বিচারের পূর্বগামী ! অবশ্য একথা বলতে 
চাইলেন 10181 99056 7)601%-বাদীবা | 

কিন্তু এই তন্বটকে কি সত্য বলে গ্রহণ কর! যায়ঃ একই মন সায় 
দেবে কখন, আবার কখন বা বিতৃব্তায় ভরে উঠবে? অ কেমন ক'রে হয়? 
এটি তখনই সন্তব হ'বে যখন আমরা কাজের গুণাগুণ বিচার ক'রে দেখে 
কাজাটকে ভালে৷ অথব৷ মন্দ বলে জানতে এবং বুঝতে পারব। ভালো মন্দ 
বোধের পূর্বেই কেমন করে এই অনুভূতি আসতে পারে মনের মধ্যে তা আমাদের 
বিচার বৃদ্ধির অভ্রীত। তাছাডা নৈতিক অনুভূতি বা 71012] 96170107617 
হ'ল একেবারে ব্যক্তি সাপেক্ষ এবং ব্যক্তি নিতর। আমার উনতিক অনুভূতির 
সঙ্গে অপরের নৈতিক অনুভূতির অনেক তফাৎ। তাযদি হয় তবেকি ক'রে 
আমব। এই অনুভূতিকে নৈভিক বিচারের ভিত্তি ভূমি বলতে পারি। আবার 
আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের একথ! বলছে যে, নৈতিক অনভতি বছক্ষেত্রেই 
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নৈতিক বিচারের অনুগামী হয়েছে । যখন বলা হয়, সতীদাহ প্রথা বদিন 
ধরে আমাদের দেশে নৈতিক সমর্থন পেয়েছিল । রামমোহন রায়ের পরবতী 
যুগে সেই সমর্থন আর রইল না। যতদিন সমাজের নৈতিক বিচারে সভীদাহ 
প্রথ। সৎ এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে ততোদিন আমাদের নৈতিক 
সমর্থন তার পিছনে ছিল ; আমাদের সকলের সায় (10781 £১0০৮9610) 
ছিল এই প্রথার পিছনে । কিন্তু পশ্চিমী শিক্ষার আলোকে আমরা যখন 
মেয়েদের মর্যাদার নতুন করে মূল্যায়ন করলাম, তাদের কততব্য সম্বন্ধে এবং দায়িত্ব 
সম্বন্ধে নতুন ক'রে সচেতন হলাম তখন সতীদাহের উপরে আমাদের নৈতিক 
সিদ্ধান্ত উচ্চারিত হল। আমাদের নতুন নৈতিক বিচারের সঙ্গে নুতন অনুভূতি 
বোধও আমাদের মনে জন্ম নিল; সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিতৃষণয় মন 
ভরে গেল (৮0121 0152)01090861017) | 

অতএব একথা বল চলে, নৈতিক অনুভূতি, নৈতিক বিচারের ভিত্তি- 
ভূমি হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। নৈতিক বিচার অন্ধ নয়। ভ।লো- 
মন্দের যাখার্থ্য বোধের উপরেই এই নৈতিক বিচার প্রতিষ্ঠিত। আবার এই 
ভালোমন্দ বোধের শুরুতেই রয়েছে ভালোমন্দের প্রচ্ছন্ন বিচার । স্বুতরাং 
বল! চলে যে, আগে বিচার, পরে অনুভূতি, এই অনুভতি বিচারের অন্সঙ্গী | 
আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত যখন পালটে যায়, বৃহত্র জীবনবোধের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে তখন আমাদের অনুভূতিরও রূপান্তর ঘটে। জ্ুতরাং বলা চলে 
যে নৈতিক অনুভূতি নৈতিক বিচারের উপর নির্ভর করে । নৈতিক বিচারের 
বদল হলে তার অন্ঙ্জী অনুভূতিও পালটে যায় ! যুক্তিবাদী (বা [৪0101781151 
6919) বলে ফে, যখন আমব! বৃদ্ধি দিয়ে বিচারের দ্বারা কোন কাজকে মন্দ 
বলে বঝি তখন আমাদের ননে এক ধরনের বিতৃষ্ণা জাগে । অতএব বল৷ 
চলে, নৈতিক অনভূতি নৈতিক বিচারের অন্সরণ করে ; নৈতিক অনুভূতি 
নৈতিক বিচারের পটভূমি হতে পারে না। 

তবে আমর এই প্রপঙ্গে একখ! বলব যে, নৈতিক অনুভূতির গুরুত্ব 
আমাদের নৈতিক জীবনে কম নয়। এই নৈতিক অনুভূতি আমাদের কর্মে 
উদ্দ্ধ করে। যে কাজকে তালো৷ বলে বুঝি সেই কাজ আমরা করার জন্য 
উ২সাহ পাই এই অনুভূতি থেকেই । আবার যে কাজের ধারণা আমাদের মনে 
বিতৃষ্ণা জাগায় সেই কাজ করতে আমরা পরান্মুখ হই। তাহলে নৈতিক 
অনুভূতি হোল সেই লাগাম, ষ৷ দিয়ে মনের প্রবৃত্তির ঘোড়াটিকে সংযত করা যায় 
অথবা জোর কদমে ছুটিয়ে দেওয়া যায়। 

মান্ঘের সত্যতার আদিতে যখন তার 'নৈতিক বোধট! অনগ্রসর ছিল 
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তখন নৈতিক অনুভূতি হয়৷ নৈতিক বিচারকে প্রভাবিত করেছিল, একথা 
বল৷ চলে । অন্ধ প্রথাকে যখন আমরা অনুসরণ করি তখন আমাদের নৈতিক 
বিচারকে, নৈতিক অনভূতিকে অনুসরণ করে চলে। কিন্ত মানুঘ যখন 
শিক্ষিত হয়েছে, সভাতার প্রাগ্রসর অবস্থায় উপনীত হয়েছে তখন তার নৈতিক 
অনুভূতি আমাদের নৈতিক বিচারকে অশুসরণ করে ; বা এক্ষেত্রে বিচারবদ্ধির 
কাজটাই বেশী। অবশ্য সমাজ স্বাভাবিক নৈতিক অন্ভূতিকে বহক্ষেত্রেই 
বদলে দিয়েছে । সাজে যখন বলিদান প্রথ। প্রচলিত ছিল তখন তৎকালীন 
মানুঘের নৈতিক অনুভূতি তাতে সায় দিয়েছিল, বিবেকও তাকে সমন 
করেছিল । কিন্ত শিক্ষার অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে মানঘের নৈতিক অনুভূতি 
পালটে গেল ; বিবেকের নির্দেশ বা ৬০1০৪ 96097591609 অনভূতির রূপান্তর 
ঘটিয়েছিল। কতব্যবোধের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ্ুখবোধ এবং দ:খ 
বোধও বীরে ধীরে রূপান্তরিত হ'ল। এই অনুভূতির সঙ্গে যুক্তির এবং 
বিচারের সন্বন্ধটুক্‌ পারস্পরিক নিউরশীল সম্বন্ধ । অতএব আমাদের নূতন 
করে নৈতিক অনুভূতিকে গড়ে তুলতে হ'বে যুক্তি বিচারের মাধ্যমে । কেননা 
সঠিক যুক্তি বিচার প্রাণবন্ত অনুভূতিকে রূপায়িত করে। 


নৈতিক চেতনার বিকাশ ও ক্রমপরিণতি (19556107770 ০1 11০01 
€0017501011517635) 


মানুষের নৈতিক চেতনার বিকাশ ও পরিণতি একটি ইতিহাসাশ্রিত 
ঘটনা |” আমর। এই যুগে মানুঘের মধ্যে যে পরিণত নৈতিক চেতনাকে প্রত্যক্ষ 
করি তা কিন্ত একদিনে অজিত হয় নি। দীর্ধদিনের পাবনার ফলে এই 
পরিণত নৈতিক চেতনা রূপ পেয়েছে । সভ্যতার সেই আদিম যুগে মানুঘের 
নৈতিক চেতনা ছিল অপরিপুষ্ঠ । নৈতিক চেতন! একেবারেই ছিলনা অসভ্য 
যান্ঘের মধ্যে একথা বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ হবে। সভ্যতার 
আদিম পর্যায়েও মানুঘের নৈতিক চেতন/ ছিল অপরিস্ফুট | সেই যুগে মানুষ 
গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করত। এই গোঠী বা দলের আচরণ 
বিধির ব্যতিক্রম ঘটলে গোষ্ঠী শাস্তি বিধাণ কবত। অরাৎ সেই যুগে গোষ্ঠীর 
আচরণ বিধি ছিল নঠায় নির্ধারণের মাপকাঠি । তান ব্যতিক্রম ঘটলেই সেই 
ব্যতিক্রমকে ক্ষমাহীন অপরাধ বলে গণ্য করা হ'ত। এই গোষ্ঠী আচরণ- 
বিধি আদিম মানুষের কাছে গ্রহণষোগ্য এবং ন্যায়নুসারী বলে বিবেচিত 
হয়েছিল। সেই প্রবৃত্তির ভগ্রাবশরেষ ফ্রযেড পশ্থীরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
আধুনিক শিশু ও তাদের পিতামাতার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমতার মধ্যে | বাপ- 
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মা যে মতে বিশ্বাস করে, যে পথে চলে, শিশু শৈশব থেকে তাকে অনুসরণ করে | 
এই ভাবেই পিতামাতার সামাজিক দৃষ্টিভজীর সঙ্গে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গীর একাত্মতা 
ঘটে | বাপ-মা যাকে নিন্দা ব৷ প্রশংসা করে, যোগ্য বলে মনে করে, শিশুও 
তাকে সেই ভাবেই বিচার করে। সভ্যতার আদিম যুগে, অগ্ন সভ্য মানুষ 
তার নৈতিক বিচার বিবেচনাকে গোঠীর নৈতিক বিচার বিবেচনার কাছে 
সমপূন করে দিয়েছিল! গোষ্ঠীপতির কাছে যা ন্যারসঙগত, সেই গোঠীর 
মানুষে কাছেও তা৷ ছিল গ্রহণযোগ্য! এই যে মানুষের গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম 
বোধ কর।, একে সমাজতত্ববিদ 001101৭, শাণ5 101091-591£, আখ্যা দিয়েছেন : 
গোষ্ঠীর আচরণবিধির বিরুদ্ধে কোন কাজ গোষ্ঠীবভুক্ত মানুঘেরা করলেই গোষ্ঠী 
সেই কাজের নিন্দা করত । ব্যক্তির ন্যায় অন্যায়ের বোধ সভ্যতাধ সেই স্তরে 
কেবলমাত্র যে অনকরণ ও ইঙ্গিতের (11016801017 ৪1) 50559511017) ফলপ্রুততি 
হিসেবে দেখ। দিয়েছিল সেকখ। বলাই বাহল্য । গ্রোষ্ঠীর নিরাপত্তার আদশ 
ব্যক্তি মান্ঘের জীবনে নৈতিক আদর্শের প্রতিরূপ বলে মদে হ'ত। নীতি- 
শীত্রবিদ 190151516 বললেন : প্রথাগত নৈতিক ব্যবহার বিধি গো্ঠীবদ্ধ 
মানুঘের জীবনে ক্রমেই প্রাবান্য বিস্তার করে ; এই ধরনের প্রখাগত ক্রিয়।- 
পদ্ধতি গোষ্ঠীর কল্যাণ সান করে : তাই তানা গোষ্ঠী বা সমাজ জীখনে সকলের 
দ্বারা অনুমোদিত এবং সযত্বে রক্ষিত হয়। জঅনাভের মানুষেরা যখন এই 
ব্যবহ।র বিধির অনমোদন করে তখন তারা গোষ্ঠীর বা সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টি- 
কোণ একে এর মূল্যায়ন ও বিচার করে । কিন্তু সামজিক দৃষ্টিকোণ খেকে 
এই ধে বিচার কর। হয় এ সম্বন্ধে সমাজের মান্ঘেরা সচেতন থাকে না ; এ এক- 
খননের অর্চেতন বিচার প্রক্রিয়া । এটা এই ভাবে ঘটে, তার কারণ 
সমাজের মানুঘেরা৷ এই সামগ্রিক সামাজক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিভঙগী 
থেকে এটিকে দেখতে পারেন না । এই দৃষ্টভঙ্গীটিই তাদের একমাত্র 
দৃ্টিতী। [40856010875 [1009৭ 9 900191) £০9৮/ 0] 1 1176 1106 01 
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নৈতিক চেতনা ৪81 


গ্রাম সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দীধদিনের ব্যবধানে গ্রাম্য জীবন 
থেকে, গোষ্ঠী জীবন €থকে ক্রমে আমরা বৃহত্তর নৈতিক জীবনে উত্তীর্ণ হলাম ; 
মানূঘের প্রগতির ফলে মানুষ নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখল ; আপন 
বাত্তিত্ব সপ্ধন্ধে সে সচেতন হল। এরপরই এলো আত্ব সমীক্ষা ও আপন 
আপন কর্মের মূল্যায়ন । সেই সঙ্গে অপরের কর্মের বিচারও সে করতে শিখল 
নীতিসম্মত পদ্ধতিতে | এই -বিচারে যুক্তি-বিবেচনা হল তার প্রধান সহায় । 
মানুঘের নৈতিক বিচারে সামগ্রিক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে মানুঘ আপনার 
কল্যাণের কখাও চিন্তা করল ; এই কল্যাণ চিন্তা তার নৈতিক যুক্তির সম্চে 
ওতপ্রেতিভাবে যক্ত। 

অবশ্য একথ। বললে সত্যের অপলাপ কর হবে ন! যে, ব্যক্তির নীতি- 
বোধের এই পরিণাম একেবারেই আকস্মিক শয়। এতিহাসিক পদ্ধতিতে 
আমরা এই তিনটি প্রবান স্তর দেখতে পাই । প্রথম স্তর, গোঠীর আচার 'ও 
প্রথ। 'নৈতিক মান নিণরের একমাত্র মানদণ্ড । দ্বিতীয় স্তরে এই গোষ্ঠীর 
প্রথ। এবং আচরণগুলিকে দেশের আইন রূপে গণ) করা হয়েছে এবং মানুঘের 
কাজকর্ম যখন সেই আইনের সঙ্গে মিলেছে এবং তার অনুকুল হরেছে, তখন 
তাকে নৈতিক আখ্য। দেওয! হয়েছে । অখাৎ গোষ্ঠীর আইনই হল নীতির মান 
শিণাযক | অবশ্য বক্ষে ত্রে দেখ। শেছে যে, আইনের বিচারে আমবা আমাদের 
নৈতিক মূল্যকে বথাযখভাবে দৃতায করে তুলতে পারি ৷ । আইন যে কখাই 
বলে মে কখায় বিবেক সায দেয় না । যখন ক্রটি ঘটেছে তখন মান্ঘ বিবেকের 
আইনক্কে (19৬ ০? 09175019106) এবোচ্চ মধাদা দিয়েছে । প্রিনস দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের অপব্যয়ের জন্য মহঘি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বে পিতৃধণের বোঝা 
স্বেচ্ছায় বহন কবতে হয়েছিল, তার জন্যই তিনি মহঘি আখ্যা পেরেছিলেন । 
দেশের আইনের চোখে তাকে অধমর্ণ রূপে দাড় করানো। চলত ন। | পিতৃ- 
ঝণের নৈতিক দায়িত্ব তিনি হ্বেচ্ভায় গ্রহণ করলেন । কি কেন? এই 
বিবেকের আইন (7৪৮/ 0৫ 90183019700০)--তার নির্দেশ । এই বিবেক যখন 
কাগ্রত হয় তখন আমর! যে ধরনের নৈতিক বিচার করি, সেই বিচার হল 
অন্তরের দিক থেকে ; শান্ঘের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় এর পিছনে কাজ করে ও তাঁর 
চরিত্রের প্রকাশ ঘঢে এর মধ্য দিঁয়েই। মানুষ তখন বুঝতে শেখে যে, 
সাংস!রিক লাভক্ষতির হিসেবের উত্রে আর একটি হিসেব আছে সেই হিসেব 
বিবেকের নির্দেশে চলে ; সেই হিসেব অন্তরের হিসেব, সেই হিসেবে কোন 
প্রস্কারের প্রলোভন, কোন তিরঙ্কারের ভয় একেবারেই থাকে না | বিবেকের 
নির্দেশ শুধুমাত্র অন্ধ হৃদয়াবেগ লয়, স্বেচ্ছাপ্রনোদিত বিচার-বুদ্ধি পরিমাজিত 
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সংস্কৃত মানুঘের নীতিবোধই হোল বিবেক। বিবেক ব্যক্তি মানুঘের সাথের 
দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় | মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম থেকে এই বিষেক উদ্ভূত হয়। মানুষ 
স্ববশ্যতার বশেই বিবেক বোধের মধাদা রক্ষা করে| তা হলে উপসংহারে 
আমবা একথ। বলতে পারি যে, গোষ্ঠী গত প্রথাও আচার আচরণ থেকে রাত্্রীয় 
আইন উদ্ভূত হয়। এই আই'নশৃঙ্খল। বোধ থেকেই কর্মে গাবিক নৈতিক 
বোবের ধারণ জনা নেয়। দ্বিতীয়ত: একখ। বোঝ গেছে যে, কমের ফলাফল 
দেখে গোঠীবদ্ধ সমাজের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রথমবস্থায় নৈতিক বিচারের 
সংজ্ঞ। নিণীতি হয়ে থাকে । অবশ্য পরে এই বিচারের মাপকাঠি হয়ে ওঠে 
উদ্দেশ্য ও অভিপ্রাবের বিশুদ্ধতা | অর্থাৎ বাইরের ফল দেখে কাজের নৈতিক 
মল্যের বিচার হয় না। যে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় নিয়ে আমর। ক'্জ করি 
তার বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখ। একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়ত: একথা বলা 
যায় যে, নীতিবোধ কাল, অব হা ও গোষ্ঠীর আশ্রয় ভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়ে 
থাকে । এইভাবে বিভিন্ন ধারার এবং ধরনের নৈতিক আচরণের মধ্য দিয়ে 
কর্মের লক্ষ্যের একট! সর্বকালীন এবং সার্বজনীন নৈতিক আদর্শের উদ্ভব হয়। 
এই আদর্শের মূল্যকে চিরম্তন মূল্য বলা হয়েছে । সাংসারিক সুবিধ৷ 
অস্থবিধা, সাংসারিক মূল্য বোধ, এসবই এই সার্বজনীন আদর্শের কাছে 
“এহ' বাহ" অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক । এই উচ্চতম নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে 
এর! গ্রাহ্য নয। 


পঞ্চম অধ্যায় 


নৈতিক দায় (১1021 07011651800) 


নৈতিক-দায়ের প্রকৃতির ব্যাখ্যা ; নৈতিক দায়ের উৎস ; সামাজিক, রাষ্ট্রায় ও 
ভগবদ্‌ বিধি--প্রেরোবাদদীদের অভিমত- বেস্বামের অভিমত--অন্তর্দ ্টিবাদীদের 
মত--যুক্তিবাদীদের অভিমত--সম্পর্ণতাবাদীদের মত--নৈতিক বিধি, প্রাকৃত 
বিধি ও রাষ্ত্রীয় বিধির প্রকৃতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিবেক ও সাংসারিক বুদ্ধি ! 


পঞ্চম অধ্যায় 


নৈতিক দায় 04108] 011881807) 


এটা আমাদেব সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা খে, বহক্ষেত্রেই বে দায় আমরা 
পালন করে থাকি স্বেচ্চায় সেই দায় পালন করার মধো কোন বাইরের শক্তির 
নির্দেশ বা পুরস্কারের প্রলোভন বা তিরস্কারের ভীতি এসব কিছুই থাকে ন।। 
যে কাজকে আমরা ভালো বলে জানি বা বুঝি, সেই কাজ করার জন্য আমরা 
মনের মধ্যে একধরনের আকৃতি বোধ করি । এই দায় বোধ, এই আকৃতি এর 
খ্বরূপট| কিট যেকোন কাজকে ভালে। বলে জানাব সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ 
সম্পন্ন করার জন্য আমরা ভিতর থেকে যে প্লেবণা পাই, যে অনুচ্গারিত আদেশ 
(1171927205৩) লাভ করি তা হল, নীতিবোধের আদেশ ; দাশনিক কাণ্টের 
তাষায় ০4666011091] [110100186৮5 1 আবার যখন আমরা ভুল কনে অন্যায় 
করি. পাপের পথে অগ্রর হই তখন আমাদের বিবেক আমাদের ডেকে বলে 
'9ই ঘৃণিত পথে আমাদের না যেতে । এইযে মানুষকে সৎ কর্সে পেরণা। দেওয়া 
ও অসৎ কর্ম থেকে ত্রাকে নিবস্ত করা, এটাই হ'ল বিবেকের কাজ। বিবেক 
এই কাজটি ক'রে মানুষের মনুষ্যত্বের মধ্যে যে নৈতিকতা লুকিষে খাকে তারই 
নির্দেশে । মানুষ হল এই নৈতিক সত্তা বা 20121 75001 ; এই সত্যই 
মান্ঘেব কাছে 'আনুগতা দাবী করে যে যদি এই আদেশ ঈশৃরের হয়, সে 
ঈশ্রই আমার অন্তরস্থ ঈশ্বর । বেদান্বের সো হহুং' মন্ত্র আমার মধ্যে সেই 
পরম বৃদ্ধের স্থাপন। করে ; তারই আদেশে আমি নৈতিক জীবন যাপন করি । 
এই আদেশ মানুষের কর্তব্য নির্দেশ করে দেষ | অবশ্য মান্ঘ এই নৈতিক 
'আদশের নির্দেশেই একমাত্র কাজ করে বললে ভুল বলা হবে । এই নৈতিক 
আদেশ আদশ হিসাবে থাকলেও কাজ করা ব1 না করার স্বাধীনতা মানুঘের 
আচে । যদি তুমি এই কাজ ন। কর তবে সেই না করাব দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ 
করতে হবে । 

এই প্রসঙে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি এই নৈতিক দায়ের উৎস 
কোথায় ? 


আইন (ভগবত, রাষ্তীয় বা সামাজিক) কি নৈতিক দায়ের উৎস? 
এমন কথা বল। হয়েছে যে, ঈশ্বরের আদেশ অনসরণ করাই হল নীতি- 
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সম্মত কর্ম ; এই মতের প্রবক্ত। হলেন পেইলি (7৪1155) | তিনি বললেন যে, 
ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে মানুঘ যদি কাজকর্ম করে, সেই কাজই হবে নীতি- 
সঙ্গতী' ঈশুর পরম শক্তিমান ; তিনি ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেন : তাঁর 
তয়েই বিশ্বজগৎ চলছে, তার আদেশ অমান্য করলেই তিনি কঠিন শাস্তি দেন; 
অবস্থা বিশেঘে পাপের গুরুত্ব অনুসারে অনস্ত নরকবাসের ভয়ও আছে। 
ভগবান আমাদের একদিকে যেমন অনম্ত নরকবাসের ভয় দেখান, অন্যদিকে 
আবার সুখ ভোগেরও লোভ দেখান : ভালে কাজ করলে মানুঘের ভাগ্যে এই 
স্ব লাভ ঘটবে | অবশ্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুঘ এই 
ধরনের ভগবত শক্তিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে । বাইরের কোন শির 
নির্দেশে মাঘ যে ভালো কাজ করবে বা মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে, এই 
ভাবনাটাই মানুঘের পক্ষে সম্মানজনক নয়। বাইরেব শাসনে কোণ নৈতিক 
কাজ করলে সেই কাজের মূল্যের হানি ঘটে। অতএব সর্বশক্তিশালী 
ভগবানকে নৈতিক উৎস, ও সর্ব-কর্ম-নিয়ন্তা বলে গ্রহণ করতে আমাদের 
আপত্তি আছে । 

তগবৎ বিধিবিবাশের বিরুদ্ধবাদীরা অনেকে বলেছেন যে, সমাজের 
ব৷ রাষ্টেব শাসন হল নৈতিক  বাধ্যবাধকতার মূল উৎস। সমাদর বা রা 
মানুঘকে শাসন বা পীড়নের প্রভূত ক্ষমতা রাখে । অতএব সমাজ এবং রা 
যে নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করেছে সেই আদর্শকে সাগাজিক মানুঘদেরও গ্রহণ 
করতে হবে ; গ্রহণ না করলে তিরস্কারের ভষ খাকে, গ্রহণ করলে থাকে 
প্রস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা | সমাজ বা রাষ্ট্রের এই ধরনের শক্তি নৈতিক আদশ 
রক্ষার অনুকূল কি মা সে সঙ্গন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে । বাইরের শাসন 
কখনও মান্ঘকে নীতিবোধে, নৈতিক আদর্শে উদ্বদ্ধ করতে পারে না। 
বাইরের শক্তি অনিচছুক বাধ্যত! আদায় করে নেয় ; কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত আন্তবিক 
ওচিত্যবোধকে কখনোই মানুষের মনে সঞ্চারিত করতে পারে না । অতএব 
একখা! বল৷ চলে যে, নৈতিক আচরণের পক্ষে বাইরের শক্তিকে বাধ্যতার হেতু 
রূপে নির্দেশ করা শ্রেয় নয়। ম্যাকেগ্িব কখা উদ্ধত করে দিই : বিশুদ্ধ 
নৈতিক ব্যাপারে বলপ্ররোগের কোন অবকাশ নেই। একথা অত্যন্ত সভ্য । 
কোন বহি£শক্তির নির্দেশে হয়ত আমর! বাধ্য হ'য়ে কাজ করি । কিন্তসে কাজে 
অন্তরের সায় থাকে না ; বাইরের নিদেশে বাধ্য হ'য়ে আমরা যে কাজ করি তা 
নীতির আওতায় পড়ে না। কিন্তু ওচিতাবোধ থেকে যে কাজ আমরা করি 
তা নীতিধর্মের আওতার মব্যে পড়ে । এই.ওঁচিত্যবোধই হ'ল নীতিধমের মূল 
কথ | “হও 90110019 1700151 008:60915...10 95910850162] 01780 ৮1৩ ০2171 
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প্রেয়োবাদীদের মত (751911500 ৬1০) 


প্রেয়োবাদীর৷ বললেন যে, আত্মস্থখের আকাজক্ষ! এবং সাংসারিক সাবধান- 
তাই মানঘকে তার মত্ত নৈতিক কাজের প্রেরণ দেষ। এখন প্রশ্ন হবে যে, 
আমর। গাধারণ মান্ঘ বা সাংসারিক মানুষ সত্যিই কি অপরের অুখের জন্য 
প্রয়াসী হই? অবশ্য অপরের স্থুখ বিধানের জন্য অনেক সময়ই আমরা 
সচেষ্ট হই ; কিন্তু তা হই কেন? উত্তরে নীতিশাস্ত্রবিদর। বলবেন যে মানুষ 
অপবের কল্যাণ করে গভীর স্বাখ-বোধের দ্বার প্রণোদিত হয়ে। বেস্থাম ও 
তার জনগামীর। বলবেন যে মানুষ কখনও নিজের সুখের সন্ধান ক'রে সুখী হতে 
পারে না! । অপরের সখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করলেই নাঁকি আপনার স্বার্থ রক্ষা 
কর। হয় । এহাড।ও মানুষ যর্দি কেবলমাত্র আগ্রহৃখের জন্য চেষ্টা করে তবে 
তাকে কতিপয বাধার সপুখীন হতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতাই 
তার ব্যবহারকে নিয়প্রণ করে ।* অস্ত স্্খ লাভের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দূ.খে পর্যবসিত হর।: তাই সবসনয়ে দুখেব অমিত লোভটা৷ ভালো নয়। 
তাই বৃদ্ধিমান মানু অপরের সুখস্বাচ্ছন্দয বিধান ক'রে নিজেব সুখের বৃদ্ধি 
করে! অর্থ, অপরকে খেতে দিয়ে নিজে খায। একলা সবট। খেলে 
উদরারয়ের সম্ভাবনা | এ হ'ল প্রকৃতির প্রতিশোধ । এই প্রতিশোধের 
ভয়ে আমর যে সব কাজ থেকে বিরত হই তা কালভ্রমে আমাদের 
নীতিজ্ঞানের লক্ষণ বলে গণ্য হয়। প্রেয়োবাদীর। এই শাস্তির ভরকে [০181 
92170610979 বলেছেন । এই 1710181 98110010109 থাকার ফলেই মান্ঘ সৎ 
পথে থাকার চেষ্টা করে । অনশা এই ধরনের ১10(101-এর বাধ! এসবই হোল 
বাইরের বাধ! | উদাহরণ দিই :_- 

(ক) আমরা বহিজগতের নিয়মের কথ। জানি । খুব বেশী খেলে, 
অপরিমিত রসগোল্লা উদরস্থ করলে উদরাময় রোগে কষ্ট পেতে হয়। তাই 
আমরা মিতাহারী হই। প্রকৃতিই আমাদের এই ধরনের মিতাহারী হতে 
বাধ্য করে, না হলে দৈহিক পীড়ার ভয় খাকে। 

(খ) রাষ্টূশীসনের বাধ। আমাদের লোভকে আমাদেৰ জীবন ধারণের 
প্রবৃত্তিকে নিযনত্রিত করে । আমর! দেশের স্বার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থে রাষ্ট্রের শীসনকে 
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মেনে নিই | সেই রা্রের শাসন আমার্দের বলে, আমরা যেন গিনি সোনার গহনা 
2] তরী করি । অতএব হাতে টাকা থাকা সত্বেও আমর গিনি সোনার গহনা 
তৈরী করা থেকে বিরত থাকি। এটাই হোল. রাষ্টরশ।সনের বাধ্যবাধকতা । 

(গ) এই প্রসঙ্গে সামাজিক বাধা বা 90০18] 980607-এর কথ। বলি। 
এই সেদিনও বিলেতে গেলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। আমরা সমাজে 
নিন্দার ভয়ে বহু কাজ থেকে বিরত হই, আবার বহু কাজ করেও থাকি । বৃদ্ধ 
বাপ-মায়ের যদি আমরা যখাযখভাবে ভরণপৌোঘণ না করি, তাহলে সমাজে 
নিন্দা হয়। এই ঘদিন্দার ভয়েই আমাদের সুখশান্তি বিষিতি হয়, অনেক 
ক্ষোত্রেই অনিচছুক সন্তানবাঁও বাপ-মায়ের তরণপোঘণ করতে বাধ হয়। 

(ঘ) ধর্মের অনশাসন না [২০1151905 927001017-এর ফলে আমরা বন্ত 
সময় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হই | যেমন বাপ-মা মারা 
গেলে সাহেবী ভাবাপন্ন ছেলেকেও মাখা কামিষে শ্রা্ধশান্তি করতে হর ; অনেক 
অস্থবিধাজনক আচ।র বিচারের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়, তাতে তাব ব্যক্তি- 
শত আবামের বিধ ঘটে । তবুও বনের অনুশাসনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাকে 
এসব কাজে সন্মতি দিতে হয়। 

বেস্থামের উপরোক্ত মত একটু অমাজিত ধরনের এই স্থুল প্রেয়োবাদের 
পরিপ্রেক্সিভে আমরা মিলেব স্ুসংস্কৃত প্রেযোবাদের (৪100. চ600171970) 
আলোচনা করতে পারি । মিলও বেহ্বামের মত স্বীকার করেছেন বে, মানুষ 
আপন স্বার্থবশে মূলত: সৎ পথে চলতে বাব্য হয । মিল বেস্থাম কগিত বাইরের 
শাসনগুলিকে বড করে দেখেন নি। তিনি অন্তরের বিবেকের শাসনকে 
(10190181 58.100101) বেশী মূল্যবান মনে করেছেন | এই বিবেকেব শাপনই 
মানুষকে সং পখে চালিত কবে। অন্যের উপকার করবার প্রবৃত্তিও এই 
বিবেক থেকে উৎসারিত হয। মানুঘ যদি অসৎ পথে চলে, তখন তার মনে 
স্বস্তি বা শান্তি কোনটাই থাকে না ; এ হোল দার্শনিক মিলের কথা | মানুঘ 
বখন পরোপকার করে, মিলের মতে মানুম আত্মরক্ষার মানসেই' সেই পরোপকার 
ক'রে খাকে। আমরা যখন ভূরি ভোজন করি, তখন বদি দ্বারে দ'ায়মান 
অভুক্ত ভিখাত্ীকে কিছু খেতে শা দিই, তাহলে এক অনির্দেশ্য পীড়াবোৰ 
'আমাদের কট দের । বিবেকের হাত থেকে বাচার জন/ই আমরা যৎকিঞ্চিৎ 
দান ধ্যান এদিকে ওদিকে করে থাকি |! অতএব বলা চলে যে, নৈতিক করের 
দায়ক শুধু রা বা সমাজের কাছেই আমাদের নয়, আমাদের আপন আপন 
অন্ডরে অবস্থিত মানবতা-বোধের কাছেও আমাদের এই দায় রয়েছে । মিল 
বললেন : নৈতিক কর্মের সর্শেঘ উত্ন হ'ল এক ধরনের তৰ্‌ বেদানা বোধ । 
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এই স্ুুতীৰু বেদ'নাবোধাটি তখনই অনভব হয় যখন আমরা আমাদের কর্তব্য 
কমে অবহেলা করি। নৈতিক কমন করার জন্য বাধ্যবাধকতাবোধের 
অনুভূতিও এই বেদনা বোধ থেকেই উদ্ভুত হয় । [75 910026৩ 500705 
9811 1070181169 21)0 6০017100 01 ০9011581107 15 (170 70211) 11019 ০01 
1555 10191152060) 017 (116 51০01926101) ০91 00.1* 

বেস্থাম বললেন যে, নৈতিক দায় এবং স্বার্থ বোবেব মধ্যে বিশেঘ কোন 
প্রভেদ নেই : এর পিছনে রয়েছে তাড়না, ভয় ও লোভ । বেম্থার্যএর তে 
মিলের কথ! অধিকতর গ্রহণীয় হলেও সেই সঙ্গে তিনি একথাও বললেন যে. 
অন্তরের অস্বস্তি দূর করার আকাঙক্ষাই সৎ কাধ করার মূলে এবং এর৷ মোটামুটি- 
ভাবে প্বার্থবৃদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত ; একে তিনি বুদ্ধিমান লোকে স্বার্থবৃদ্ধি বা 
96111769195 আখ্যা দিয়েছেন । কিনব আমাদেব নৈতিক জীবনের দায়, 
্বার্থবৃদ্ধি, ও তার্‌ তাড়না এবং ভয় ও লোভ এদের সমগোত্রীয় বললে নৈতিক 
কর্ন ও সাংসারিক লাভজনক কাজের মধ্যকার প্রভেদটনুকে অস্বীকার করা হয । 
তাই এই মত অগ্নাহ্য । শীতিবোব অঞ্ধ অনুভুতির উপৰর নির্ভরশীল নষ। 
তার মবে। বিচার এবং আত্র-মর্াদাবোধ ররেছে। 

প্রেয়ে'বাদীদেব মধ্যে ক্রম বিকাশবাদে বারা বিশ্বাস করেছেন, তাদের 
মব্যে 1767961 91)21007-এর নাম উললেত্বযোগ্য । এদের মতে, সভ্যতার 
অপরিণত অবস্থায় নীতি-বোৰ আসত বাইরের শাসন থেকে! শান্তির ভয়ে 
আমরা কতব্য কর্ম করি । এক কথার কতব্য বোবের প্রেরণা জাগায় শাস্তির 
উদ্যর্তদ। কিন্তু সভ্যতার কব্রমোগতির সঙ্গে সঙ্গে বাক্তিও সমাজের স্বার্থের 
মধো যে ব্যবধানটুকু থাকে সেটুকু ক্রমেই কমে আসতে চায়! কাজে কাজেই 
পর্বে যা ছিল বাইরের শাসনে বন্ধ তা কালক্রমে অন্তরের স্বেচ্ছাকৃতি বাব্যতীয় 
পরিণত হয : %36902030 1021. 19811760115 ৫0119 0117001 16 1950111১- 
(1010 ০01 0০1101051, 16116010905 10 90012 2011101-10195, 10 195 01701121) 
11191 0657 01 77/171511170610 19 (16 1681 17769271116 016 01011060101), 
উপরের কথাগুলি হ'ল [09 9190001-এর | তিনি বললেন ষে, 
বাইরে শাসন হল শাস্তি ভিস্তিক ; তা কি করে অন্রেৰ স্বেন্াকৃত বাধ্যতার 
পবিণত হতে পারে তা আমাদের বুদ্ধিব অগমা। ভাই এই মতও পরিপূর্ণ- 
বপে গ্রহণযোগ্য য় | 


পপ পিস্পা পিসি স্পীস পপ লস সা পাপা পা 


+[0101168151/9) তৃতীয় অধ্যায়, পূ: ৪১ 
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অস্তদূ্টিবাদীদের মত (পণ)৩ 1700160019 ডা) 


এদের মতে নৈতিক বোধ এবং স্বার্থ বদ্ধি ভিন। বাইরের শাসন থেকে 
নৈতিক আচরণের দায় আমাদের উপর বর্তায় না, একথা এরা বললেন । আমরা 
যে কাজকর্ম করি ভার নৈতিক দায় আমাদের অন্তরের শুভ বৃদ্ধির কাছে । 
একেই নীতিশাস্্বিদেরা বিবেক বলেছেন ; বিবেক হল এক ধবনের 
অন্তরেক্দ্িয় ; এব সাহায্যে আমরা তৎক্ষণাৎ কোন কর্গের নৈতিক াঁটুক বুঝাতে 
পারি এবং সেই অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হই । অর্থাৎ অন্তরের শুভ বোধ প্রতা্গ- 
ভাবে আমাদের শুভকর্মের প্রেরণ। জোগায। অবশ্য দাশনিক 15170 
80067 বললেন যে, নৈতিকবোধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয় ; এ হল যুক্তি ও বিচার লব্ধ 
জ্ঞান। নৈপ্তিক বিচার-লন্ধ ধদ্ধি মান্ঘকে সংকাধের প্রেরণা জোগায় । আমরা 
বলতে পারি, নীতিবোধ এবং নৈতিক দায়ের মধ্যে কোন বিশেঘ গ্রভেদ নেই'। 
নৈতিক কর্ম বলে বাকে স্বীকার করি তাকেই বিচাধবৃদ্ধিসম্পন্ন মান্ঘ কর্তব্য 
বলে গ্রহণ করে: মিল বলেছেন, যে, আমরা অন্যায় কর্ম করলে অস্বস্তি বোধ 
করি। এই অস্বস্তি আমাদের পীড়া দেয়, এই পীড়ার হাত থেকে বাঁচতে চাই 
বলেই আমর! সৎ কর্মে প্রবৃত্ত হই | 8০1০া-এর মতে মানর প্রকৃতির পবি- 
চালন। "ও শাসনের ভার বিবেকের উপর ন্স্ত। এই শাসন মানঘ স্বেচ্ছায় 
স্বীকার করে, কারণ এট! তাদের আপন স্বভাবেব শাসন । বিবেকই হ'ল 
মানুঘের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এই বিবেকের বাধ্যবাধকতা হ'ল স্বেচ্ছাবত বাব্যত। | 
তবু বিবেক হল দূর্বল ও অসহায় । যানুঘ বিবেকের শাসন শোনে না। তা 
যদি শুনত তবে পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হত। বিশপ বাটলার এই ধরণের 
মত ব্যক্ত করেছেন | 

দার্শনিক মাটিন্য বললেন, আমাদের সমস্ত নৈতিক কর্মের ভিত্তি হল 
এই বিবেকের শাসন। আমরা নৈতিক কর্মের যে দা বোধ করি সেই দায় 
কোন খান্ঘের কাচ্চে নয়. তাহেল ভগবানের কাছে । বে কাজ দীতিসঙ্গত 
ভ। অন্তরের খে.ক আদি । অর্থাৎ ভগবানের দ্বারা আদিই বলেই সেই কাজ 
নীতিসঙ্গত! আমর! যখন লীতিসঙ্গত পথে অগ্রসর হই তখন ঈশ্বরের নির্দেশ 
ঈশ্বরের আদেশ পালন করি । আমর! আমাদের সব কাজের জবাবদিহি 
করব ভগবানের কাছে । এই জবাবদিহি করা সম্বন্ধে যে বাধ্যবাধকতা বোধ 
করি, ত। হ'ল নৈতিকতার দায়। মার্টিন্যু এইতাবে নৈতিক দায়ের ব্যাখ্যা 
করেছেন। অবশা যদি ভগবানের শান্তির ভয়ে (একথ। আমরা পুধেই 
বলেছি) আমব। সৎ পথে চলি এবং সেই তগবাণ যদি বাইরেব কোন শক্তি হয়, 
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তবে মিশ্চয়ই আমাদের নৈতিক জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়বে । সুতরাং আমরা 
মাটিন্যু-এর চেয়ে 15110 7015-এর মতকেই অধিকতর গ্রঙ্ণযে।গ্য বলে 
বিবেচন। করি । আমাদের স্বভাবের কাছেই আমাদের নৈতিকতার দীয় : 
এর মূলে আছে অন্তরের প্রেরণা । 


যুক্তিবাদীদের মত (17৩ 7৪707811300 16৬) 

যুক্তিবাদী দর্শনিক কাণ্ট বললেন যে. বিচার-বুদ্ধি হ'ল মান্ঘের বৈশিষ্টা 
এবং এই বিচার-বৃদ্ধি মান্ঘকে নৈতিক অনশীসন মেনে চলতে প্রেরণা দেয় । 
এদিক থেকে 8191)00 738015-এর মতের সঙ্গে দাশনিক কাণ্ট প্রমুখ যুক্তি- 
বাদীদের মতের মিল আছে। বৈতিক বোধ বাইরের কোন শক্তির ছ্বারা 
নিযস্ত্রিত নয়। নীতিবোধ মানুঘের স্বভাবের পরিশীলিত বপ। একে আত্ম- 
শাসন ব৷ আত্ম নিয়ন্ত্রণ (951? 7966011)901017) বলা হয়েছে | নৈতিকতাবোধের 
আদর্শ হ'ল স্বার্থ নিরপেক্ষ (08658071091 10106198056) | আমরা নৈতিক 
জীবনযাপনে কোন পাথিব সম্পদ কামনা করি না| মানুঘের অন্তনিহিত 
যুক্তি এবং বৃদ্ধির সংগে সঙ্গতি রক্ষা করে কাজ করাই হ'ল আমাদের নৈতিক 
জীবণের লক্ষ্য । যুক্তিবাদীরা বললেন যে, নৈতিক বিধিবিধান মানুঘের কাছে 
নিবিচারে বাধ্যতার দাবী করে না। এই শাসন উদেশ্যাভিযুখী বা 
[761৩01০1081 | কাণ্টের মতে এর উদ্দেশ) হ'ল কাজ কবে যুক্তি বোধের 
(2০0০91 [২6৪507) প্রতিষ্ঠা করা! । মান্ঘের কাজে তাৰ অন্তরস্থিত 
য890০21 [6501 ব্যক্তি মানুঘের যুক্তি অনুসরণ করে শুভ লক্ষ্যে বা 
উদ্দেশ্যের দিকে চলতে খাকে। মান্ঘ এইভাবে যদ্দি নিজন্ প্রকৃতির নিদেশে 
চলে তবেই সে স্বাবীন, তখ্াই নে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । এইভাবে যুক্তি শাসনের 
স্ববশে কাজ করলে মান্ঘ সহজেই সকল মানুষে সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। 
আমাদের প্রবৃর্তি আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে পথক করে রাখে । প্রবৃতির 
ভাড়নায় চললে আমরা অল্পের দ্বারা, তুচ্ছতার ছারা খণ্ডিত হযে পড়ি। তখন 
আমরা আমাদের স্বভাব থেকে চযত হয়ে পড়ি এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব-মানবের 
সঙ্গে থেকেও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমাদের নৈতিক ধের 
হাণি ঘটে। কেননা নৈতিক ধর্ণ হ'ল [010150758] বা সার্বজনীন । সেই 
নৈতিক ধর্ন আমাদের পরস্পরকে যুক্ত করে। তাইতো মহাকবি রবীন্দ্রনাথ 
বিশ্বমানবের সঙ্গে এই যে!গট্ক, অনুভব করতে চেয়েছিলেন : 

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে 
মুক্ত কর হে বন্ধ | 
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সম্পূর্ণতাবাদীদের মত (7১906001017130 ৬15) 


আমর৷ কাণ্ট প্রমুখ যুক্তিবাদীদের মতের কথ জানি ; এই প্রসঙ্গে অন্তত: 
এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে যে, যুক্তি, বিচার বোধ কি মানুঘের 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তি? নৈতিক আদর্শের দবী মানুঘের এই স্ভাবের কাছে। 
তাইতে। পরশ জাগে যে, মানঘের স্বভাবের সবটুকুই কি এই বিচার বোধ ? 
সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার জন্য মান্ঘের স্বাভাবিক আকৃতি আছে । আমরা 
স্বেচ্ডাষ সমীজের শাসন, রাঙ্টের শাসন এবং আপন আপন অন্তরের শীসনকে 
মেনে নিই । কারণ আমর বিশ্বাস করি যে, এই বাধ্যবাধকতার মপ্য দিয়েই 
আমরা আমাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ কবতে পাবব | সবাঙ্গীন বিকাশের 
জন্য মান্ঘকে দেহের প্রবৃত্তিকেও স্বীকার কবতে হবে। মানুঘের সম্পূর্ণ 
স্বভাবকে স্বীকার করতে হলে তাব প্রবৃত্তির দাবীকে উপেক্ষা কব চলে না । 
আদর্শ £নতিক জীবন প্রনৃত্তিকে স্বীকাব করে ; বন্তি বিচাব ছারা তার শাসন 
এবং নিযন্ত্রণ কবে, তার পরিবর্তন ধটাতে প্ররাসী হয়। মানুঘের লক্ষ, 
তার নৈতিক জীবনের আদর্শ হ'ল প্রবন্তি ও যুক্তি বিচারের সামঞ্গ্য সাপন 
করা । আমাদের মধ্যেকার সেই 1০981 9০1 বা 'আদর্শ আমি' আমাদের 
ভোট আমিটাকে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ কবে। কাজে কাজেই বলা 
চলে যে, আমাদের নৈতিক জীবনেব দায় হ'লংসেই আদশ-অনিষ্ঠ বড আমি"টার 
কান্ে। আমাদের মধ্যেকার এই বড আমিটা, আদশ আমিটা, আমাদের 
কাছে আনগতোব দাবী করে। সেই আনুগত্য স্বীকার করে আমরা কমে 
তা হলে তবেই ত। নৈতিক উগ্নতিব পরিপোঘক হম: 4615 1075 ৬০% 
99991709 01 17011 0069 (0 7৮০ 117009560 0 8, 10721] 01) 171175911, 
1116 1770121 0 (9 996 ৪, 1009111%9 12৮7, ৮11611)67 2 18 01 
[186 56966 01:01 6106 0170001, 19 110109964 100 05 110 2001701 
01 21100106101 612 [005101৬8125 00105 02 50111 01 109.) ৮/10101) 
8০65 061019 1017) [1)6 10681 01 ৪ 19011601116 2) [90110110695 ০0০০- 
0191)05 [0 [186 7903111519৬ [0 09176065521 [0 165 12911521101." ৯০ 

অর্থাৎ দার্শনিক গ্রীণের মতে মানঘ তার নৈতিক কতব্য নিজে নিজেই 
নির্বারণ করবে ; আপন আপন কতব্য নির্ণয কর! হ'ল মানুষের ধর্ম । দেশের 
আইন, রাষ্ট্রের আইন বা বধর্াধিকরণের বিধি-এর কোনটাই বাইরে থেকে 
চাপিযে দিলে তা৷ বখাযখভাবে ক্রিয়াশীল হবে 'ওঠে না । পূর্ণ তর জীবনা- 


+001661) : 701980116178, (0 701105, পূ : ৩৫৪ 
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দর্শের আহবানে মানুঘ যখন স্বেচ্ছায় আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করে অথাৎ 
স্বেচ্ছাবৃত আইন মেনে চলে তখনই তার ব্যবহার নৈতিক মধাদায় ভূঘিত হয়। 
এই স্বেচ্ছাবৃত বিধিবদ্ধ জীবনধ|র| মানুঘের নৈতিক আদর্শটিকে বাস্তবে 
রূপায়িত করার পথে একান্ত প্রয়োজনীয় । 


নৈতিক বিধিবিধানের সঙ্গে প্রাকৃত বিধি ও রাস্্ীয় বিধির তুলনা 
(7২61806100 ০০৬৩০) 10181 1:9৬/ 2100 17106 1:2৬/ 01 800৩ & 005 
[9৬ 01 2176 91809) 


প্রকৃতিক নিয়ম বলতে আমরা বৃঝি যে প্রকৃতির অন্তর্গত একজাতীয় 
স্ত বস্ত অনুরূপ অবস্থায় একই ভাবে কাজ করে। যেমন নিরালম্ব অবস্থায় 
কোন বস্ত্ই শুণ্যে ঝুলে খাকতে পারে না ; মাধযাক্ধণের নিরম অনুসারে তাকে 
ধরাশায়ী তেই হবে । নিউটনের আবিঘত [9৬1 01 02516211010 ব| 
মাব্যাকধণ বিধির কোণ রকম ব্যতিক্রম নেই । একখ। শুধু মাধ্যাকধণ জন্বন্ধেই 
বল। চলে ন! ; আকিশিডিসের সূত্র এবং এই ধরনের যত প্রাকৃতিক বিধিবিধান 
আছে, তা সবই এইভাবে বাধ্যতামূলক ; এককথায় বল। চলে, প্রকৃতি নিয়নের 
অধীন। প্রাকৃতিক নিয়ম নজ্ঘন কলে তার জন্য দণ্ড পেতে হয়। প্রকৃতির 
নিয়মের শান অমোঘ । স্বাস্থ্যের আইন 'আমর। না! মালে আমাদের স্বাস্থ 
হানি ঘটবেই এবং রোগ ভোগের শাস্তি আমাদের পেতে হবেই । প্রকতির 
আইন সধধন্ধে বলা হয়; 1615 8 90910176171 01 170৬ 01011755 9000211, 
7914%5., এই সর্বব্যাপী প্রকৃতির আইন নীরবে কাজ করে। তার অনুশাসন 
কখনও উচ্চকঠ্ঠে ঘোঘিত হয় লা কিন্ত সেই অনুশাসন না মানলে তার জন্য 
ফলভোগ করতে হয । প্রকৃতির আইনের ভাষা হোল 15 এর ভাঘা। 
কিন্ত বাষ্ীর আইনের মধ্যে জনপ্রিয় শাসনের 05৮ কথাটি রয়ে 
গেছে। রাঙ্লের আইন না মালে তার জন্য শান্তি আছে! এটাই হল 
রাষ্ট্রীয় বিধির প্রত্যক্ষ ফল; সেই আইন ন। মানলে অথদণ্ড দিতে হয়, জেলে যেতে 
হয়, যাবজ্টীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে 
কখন কখন প্রাণ দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয । অর্থাৎ রা ক্ষেত্র 
বিশেঘে প্রাণদণ্ডের বিধান দেয় । কিন্তু রাষটরযশ্রের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা 
প্রকৃতির বিবির নেই | অবশা প্রকৃতির বিধি-বিধান লজ্ঘন করলে যে প্রত্যক্ষ 
কল হাতে হাতে পাওয়া যায়, নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করলে সেই ধরনের শাস্তি 
পাবার ভয় নেই। শাত্তির ভয় না খাকলে আমরা সাধারণত: কোন আইন 
মানতে চাই মা । সুতরাং শৈতিক বিধির কাধকারিত৷ সন্বপ্ধে অবহিত হতে 
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গিয়ে আমরা তার ক্ষমতার উৎসট্ক বা £000010-টক্‌ বুঝতে চেষ্টা করি। 
অবশ্য প্রোয়োবাদীরা। বলেন যে, নৈতিক বিধির £10710 বা ক্ষমতার মূলে 
রয়েছে রাট্ট, সমাজ বা ভগবানের শান্তি বিধানের শক্তি। অনেক সময়ই 
আমর। কোন শান্তি পাবার ভয় না৷ খাকলেও নীতিগততাবে কোন গঠিত কন 
করতে তয় পাই । আমর! মনে মনে জানি যে, নৈতিক বিধি মানার পিছনে 
আছে দলবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুঘের অকৃণ্ঠ সমর্থন। এই %001019900 1910- 
110-কে আমরা মনে মনে ভয় পাই । নীতিশীস্রবিদ সিমেল বলেছিলেন 
যে, আমর নৈতিক বিধিকে মানি তার কারণ, নৈতিক বিধি দলবদ্ধ সংখ] 
গরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছে । অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখ! দরকার যে, 
বাইরের কে।ন শক্তির নির্দেশ অথবা শাস্তির ভয়ে যদি আমরা কোন একটা 
নৈভিক বোধকে গ্রহণ করি তবে তা অতিমাত্রায় অনৈতিক হয়ে পড়বে। 
কেনন। তার মধ্যে বহিরাগত নির্দেশের বাধ্যবাধকতা ব্য়েছে! নৈতিক বিধি 
আমদের যে শাস্তি দেয়, ত। আমার্দের বিবেকের দেওয়। শাস্তি। কোন একটি 
কল্যাণ আদর্শেকে অনুসরণ ক'রে নৈতিক বিধি শাসন করে ; এই শাসনের 
ভাঘা হ'ল 40881) অর্থাং করা উচিত। আমর! শাস্তির ভয়ে কোন কাজ 
ন। করে যদি অন্তরের ওঁচিত্য বোধ থেকে কাজটাকে কতব্য বলে গ্রহণ 
করি তবেই এই সমস্যার সমাধান হবে । অবশ্য শাস্তির তয় না থাকলে আমরা 
কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করি কি না এই সম্বন্ধে মতভেদেব অবকাশ আছে। ভয় 
না থাকলে আমর। আইন মানব কেন, এই প্রশটি বড় প্রশ। প্রাচীনপন্থীরা 
মনে করতেন যে, মানুষ নীতিবর্ম পীলন করে এই শাস্তির ভযেই | তাই 
আমর দেখি যে. নানুঘকে নীতিবান ও ধামিব করে তোলার জন্য প্রাচীন সব 
ধর্মেই নরকবাসের মর্বস্ত্দ বর্ণনা কর। হয়েছে ; ধরন করলে, নীতি মেনে চললে 
স্বগে যাবার ব্যবস্থা আছে। মান্ঘকে লোভ দেখিয়ে অগবা ভগ্ন দেখিরে এই 
তাবে সৎ পথে চালিত করার জন্যই এই ধরনের স্ব্গ-নরকেব ব্যাখ্য! : 
লোভে এখব৷ ভয়ে কাজ করলে তার নৈতিক মল্য সম্বন্ধে আধুনিক নীতিবিদরা। 
সন্দেহ প্রকাশ করবেন। বিশেৰব করে ভাববাী নীতিবিদেরা অর্থাৎ 
[9691190-র। বললেণ যে, জোর করে ধর্ম পালন করালো হলে, ধর্ম হিসেবে তার 
কোন মূল্য নেই। নীতির শাসন হোল আত্মশাসন। অন্তরের শ্বাসনই 
মানুঘের কাছে সবচেয়ে বড়। শ্ি্পী যেমন বাইরের কোন শাসন লা মেনেও 
শিরস্ট্ির ক্ষেত্রে আপন রূপর-স্ষ্টির শীসনকে অলঙ্ঘনীয় বলে মেনে নেন, 
ঠিক তেমনি ধারা নীতির আদর্শ প্রত্যেকটি মানুঘের কাছেই অলঙ্বনীয় । 
বাইরের শাসন, বাইরের তিরস্কার না খাকলেও মানুষ আত্বশাসনেন গ্রীনি, অনু- 
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ভূতির তীঝু জালা থেকে সৎ পথে চলার নির্দেশ পায়। অন্তরেব শাসনের 
মর্যাদা এবং শৃক্তি অনন্য সাবারণ | .সেই শাসন তলে তলে মানুষের প্রাপকে 
দগ্ধ করে, আত্বগ্রানির নরক অনলে সমস্ত মালিন্যকে দগ্ধ ক'রে নিখাদ সোনায় 
তাকে নূপাস্তরিত করে । আমর! যখন আইনকে, বিধিকে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে 
গ্রহণ করে তাকে আপনার ক'রে তুলি তখন তার শক্তি অনেক বেশী পরিমাণে 
আমাদের উপব ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। হঙখন আইনের নিদেশ তার আপন 
অন্তবের ভেতর থেকে জাসে। আর যখনই আইনের ঘিদদেশকে বাইরের 
নির্দেশ বলে মনে হবে তখনই তার কার্ষকারিতা বহুলাংশে হাস পাবে। 
[11)6 200110110, 1150660১ 10709 ০0118610179 10 115 ৮101) 2, [91 10701:6 
050102 1009%/৩1) 41161) 5/৩ 1০০0070159 11326 16 19 001 01191, (1081) 
৮/1191) ৮/০ 155810 1 25 21) 21161) 10106.1% 


বিবেক ও সাংসারিক বুদ্ধি (0০059157০0 & 70007০6) 

ষানুঘের নীতিবোধের রহস্য উদঘাটন করা৷ বড় শক্ত কাজ। এর 
শক্তি অমোঘ ; আমদের নৈতিক দায়িত্বের কোন ব্যতিক্রম স্বীকার করে 
না আমাদের বিবেক ; অথাৎ ফাঁরা বিবেকে বিশ্বাস করেন তীরা বলেন 
বে বিবেক-নিদিষ্ট নৈতিক কত্তব্যের কোন ব্যতিক্রম নেই এবং আমরা 
যখন সেই নৈতিক কর্তব্য সম্পন্ন করি তখনই এক বহস্যময় শক্তির দ্বার! 
আমর! চালিত হই। এককখায় বিবেকের শক্তি হ'ল ঈশ্বরের শক্তি। 
আমরা” যখন আমাদের কতব্যকর্ম করি তখন ভগবৎ প্রেরণায় আমর৷ উদ্বদ্ধ 
হই। আধুনিক মতাবলম্বীরা বলেন যে, এই বিবেকবাণী কোন রহস্যময় 
শক্তির দ্বারা নিয়ন্রিত নয়, এ হ'ল আমাদের নৈতিক অনুভূতির (৬০191 
56000019706) ফলশ্র্তি। অবশ্য এই নেতিক অনুভূতির সঙ্গে আমাদের 
যুক্তি বিচারও কাজ করে। আমাদের নীতিবোধের সঙ্গে এর অবিচ্ছিন্ন 
যোগ। এই নৈতিক কর্ন হ'ল সবার সুখের জন্য, সবার কল্যাণের অন্য। 
সাংসারিক 'লাভ-ক্ষাতি', টানাটানির মব্যে এই ধরনের কাজকর্মের নৈতিক 
মূল্য সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না। যন যাকে, বুদ্ধি যাকে নীতিগত তাবে 
ন্যার' বলে স্বীকার করে তার নিজস্ব মূল্য ও মর্যাদা আছে। আমাদের 
বিবেক যাকে শভ বলে নিদিষ্ট করে দেয় ত৷ শুধু আমার পক্ষেই সুভ 
নয়, তা সকলের পক্ষেই শুভ, এই বিশ্বাস আমর করি। আর যে 
নৈতিক ম্যলকে ব্যক্তিগতভাবে আমর! স্বীকার করি, তাকেই বস্তরগত সত্য 
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$০৮1০৮৩1 ৬৪1৫) বলে বিশ্বাস করি । কিন্তু এ কথাগুলি ঠিক বিবেচক 
সংসারী মানুষের কথা নয়। সাধারণত: আমর সাংসারিক সুখ-্ুবিধার কখা 
ভেবেই আমাদের আচার আচরণকে ণিয়প্রণ করে থাকি । 'সাবধানী- 
তিরস্কার, মঙ্গলশাসন'--এ হ'ল সংসারী গৃহস্থ মানুষের কথা । সেখানে 
আদর্শের কথা নেই, আছে সুবিধার কথা | ক্ষীবনের বহইক্ষেত্রেই আদরশশকে 
ঞগ্রেনেও আমর। আশার্দের কাজকমে সেই আদরশশকে রূপায়িত করবাব চেষ্ট। 
করি না। সংসার ধর্মে যা সুবিধাজনক তাকেই গ্রহণ করি। এটা 
আর! করি আমাদের স|ংসারিক বদ্ধিক নির্দেশে , একে বল। হয় সাংসারিক 
সাববানত। বা 790০9 | হিসেবী মানুষ ফলের হিসেব করে কাজের ভালে! 
মন্দ বিচার করে| ফলতোগটাই হিসেব; সংসারী মানুঘের কাছে বড় কখা। 
যদিও গীতাব বারনার বল৷ হোল-_'স৷ ফলেধু কদাচন', তবুও সেই কলাকাজ্কী 
সংসারী মানুঘের কাছে সবচেয়ে বড কখা । ভোগবাদীরা বলেন যে, 
সেই কাজই তাল যা আমাদের স্ুখ-স্বাচ্ছিন্দ্যকে, আমাদের ভোগের অবকাশকে 
বাড়িরে দেয়। এখন সাবধানে বিচার করে দেখতে হবে যে কিসে আমাদের 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, কিভাবে অ।মর। আমাদের ভোগের ঘোলকলা পণ করতে পারি । 
এরজন্য প্রয়োজন এই সাংসারিক সাবধানত। 'ও সাংসারিক বুদ্ধির | মহাদাশনিক 
সক্রেটিন এই জংসারে বৃদ্ধির গুণগাণ করেছেন। শ্রেু নৈতিক গুণ 
হিসেবে £15০০০৪ কীতিত হয়েছে । এই মতের অনুগামী 75101087621 
মতাবলঘ্বী পর্িতের। বললেন যে, অনিরন্রিত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে 
কখনও সত্যিকারের সুখ লভ বরা যার না । অতএব প্রবৃর্তিকে শিয়ন্রিত 
করতে হবে! শিজউইক্‌, মিল, বেস্থান প্রমুখ পণ্ডিতের (প্রেগোবাদীরা 
বা 15497190) অকলেই এই সাবধানতার কথা স্বীকার করেছেন। সাংসারিক 
বৃদ্ধি সবসময় আমাদের লাভেব হিসেবটক হাতেহাতে মিটিয়ে দেবার বিরোধী 
অর্থাৎ এখুনি পাওয়া লাভ যদি ভবিঘ্য লে।কসানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে 
সেই লাভকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে কবা উচিত নর; ভবিষ্যতের সুখ 
ভোগ যদি বর্তমানের সুখ বোবের দ্বার বিধিত হয় তাহলে বর্তমানে দুখ 
করে ভবিদ্যতে বৃহত্তর সুখ বোধকে সকল করতে এরা উপদেশ দেবেন। 
আত্মস্ুখের অন্ৃষণ করতে গেলে অনেক সময়ই দেখ। ফযি যে সখ 
মরীচিকার মত মিলিয়ে বার : 
'স্ুখ সুখ বলি কেঁদো না আর 
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে 
ততই বাড়িবে বিঘা ভার __ 
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আত্মস্থখের অনুসন্ধানে রত থাকলে আমরা যখার্থ সুখ লাভে বঞ্চিত হই। 
মিল এবং বেশ্বায় এই ধরনের মতবাদ ব্যক্ত করলেন। বহুজনের সুখ যখন 
আমাদের কাম্য হয় তখনই আমর সত্যিকারের সুখ লাভ করি। অপরের 
স্বুখ কাখনার মধ্য দিয়ে আম] আমাদের নিজের সুখের কামনাকে পূর্ণ করতে 
পরি । এই ধরনের মত ব)ক্ত হ'ল 00110505115) শীধক মতবাদে । 
আত্মস্ুখবাদ বা 1280151)-এর সঙ্গে পরস্ুখবাদ বা 001102115101510-এর কোন 
বিরোধ নেই এই অর্থে যে অপরের সুখ কামনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের 
নিজের স্বখের পরিবধন ঘটাতে পরি । মিল, বেস্থাম প্রমখ পণ্ডিতের বললেন 
যে, নৈতিকতার সাধারণ গুণ এবং স।ংসারিক বৃদ্ধি (৬1005 2150 1900610৩), 
এদের যধ্যে অথগত কোনি বৈষম্য নেই বললেই চলে। 

অবশ্য নৈতিক সাধারণ গুণ ও সাংসারিক বদ্ধিকে এক দৃষ্টিতে 
দেখ! বদ্ধিমানের কাজ নয়। সাংসারিক বিচক্ষণতা এক জিনিঘ, তাহল 
ব্যবহারগত কর্মের ফল।ফলাশ্রিত। নৈতিক গুণ কিন্ত আদর্শগত : প্রেয়ো- 
ৰাদীদের মতে অন্যায়ের অথ হ'ল কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে ভ্রাস্ত বিচাঁর। 
চোর এবং সাধ এর। দুজনই আপন আপন বিচার অনুসারে আত্মস্ুখের 
সন্ধান করে। সাধু ব্যক্তি উপায় নির্বাচনে ভুল করে না। অসাধু বা 
তষ্কর সেখানে ভুল করে। সাবধানতার অভাবের ফলেই একজ'ন সাধু 
বলে চিহিতি হয় অপর জন চোর বলে নিন্দিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমর 
9০6,-এর গ্রশ্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই | ধর্ম ও অধর্মের ভেদটুক্‌ সাংসারিক 
বিবেচনা ও সাংসারিক অবিবেচনার মধ্যে যে পাথক্য রয়েছে তাতে পর্ধবসিত 
হায়। বৃদ্ধির কাজ 'হ'ল বিচার বিবেচনার কাজ ; কাজের পরিণতি বা 
ফল সন্বন্ধেও হয়ত আমাদের পরিষঞ্ষার বারণ। থাকতে পারে ; কিন্ত কাজের 
নৈতিক উৎস বা প্রয়োগগত উত্ম যর্দি সেই একই সুখের মধ্যে নিহিত 
থাকে তবে কাজের আত্যন্তিক মূল্য অপরিসীম হয়ে উঠবে। [৩ 
01001017096 ০০৩61 ৮11006 270 ৬106 15 1০0009604 0 0106 ০০৮/০০1) 
[177001705 270. 1111)170061706. 2115 11169110081 01090955 1712 1709 
10018 ০1 159 0170061%, 0116 19101) ০0 [186 0০017980001)099 778./ 109 
1001৩ 01955 01627, ০96 11) 85 1006101) 25 66 17702] ০1 701806102] 
50৮0106 ০ 076 2061010. 15 215/259 10100 1] (11 58106 [06151509171 2700 
00177111206 ৫95179 001 [019250196৮6 1176017510 2106 ০ 009 2০610) 
16702173 17521002016] এইভাবে সাংসারিক বৃদ্ধি এবং সাংসারিক বুদ্ধিহীনতা 


* /১ 90১ ০1 121)109] 7১1117019155 গ্রন্থটি ভ্র্টব্য | 
? 


98 নীতিবিদ্যা 


যদি ন্যায় এবং অধ্যায়ের স্বানাটক জুড়ে বসে তবে বোধহয় আমরা নৈতিক 
বিচার প্রহসনের অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়ব । মানুঘের ন্যায় অন্যায় বোধ 
শুধু মাত্র মানঘের সুখ সুবিধা বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন কথা সাধারণ 
মান্ঘের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ন্যায় অন্যার কেবল মাত্র ফলাশ্রয়ী 
নয়। মানুঘের শুদ্ধ বিবেক এই ন্যায় অন্যায় ধারণাকে সুম্প?ঃ করে 
তোলে । বিবেক বলতে আমর বুঝি সত্য বিচার, আক্মশাসন ও নিক্ষাম 
কর্মের প্রেরণা । অথাৎ সাংসারিক সাবধানতা বলতে বুঝি আমাদের নিরহ্কশ 
স্বার্থ যুক্ত লাভকে । সুতরাং লাভ এবং স্বার্থ চিন্তা কখনই বিবেক বাণী বলে 
গৃহীত হতে পারে না । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
অআখবাদ 


স্খবাদ-মনস্তাত্বিক স্ুখবাদ ও নৈতিক স্ুখবাদ-মমস্থাত্বিক স্ুখবাদের 
আলোচন।-মিল ও বেহ্ামের মতের পধালোচনা-সাইরেনিক (0797810) 
নীতিদর্শন--রাযাসডেল (7২851708911) শিজউইক (51110) প্রমুখ শীতি- 
শাক্রবিদদের মত।মতের পর্বালোচনা-_আক্লুখ ও সবস্খ ! 





ষ্ঠ অন্যায় 


স্থখবাদ (78790191) 


[50015 বা সুখই হ'ল আমাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য এবং 
সুখের মাপকাঠিতেই মানুঘের কর্মের নৈতিক মূল্যের বিচার হবে, এই 
ধরনের নির্দেশ দিলেন সুখবাদীরা | সুখই হ'ল মানুষের পরম পুরুঘার্থ 
মানুঘের এই পরম পুরুঘার্থের ধারণা কেমন করে সুখখকে আশ্রয় করল অর্থাৎ 
জুখই যে মানুঘের পরমপুরুঘাথ একথা সুখবাদীবা কোন ধারণার বশবতাঁ হয়ে 
প্রচার করলেন সে সন্বন্ধে অনুসন্ধান কবলে জানা যায় যে, দটি গৃহীত বিশ্বাসের 
(85581071011017) উপর এই সত্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । পরাতাত্বিক বা 7619- 
[017991091 99901170010 হল এরই যে, অন্তরাআ্াই ইন্ড্রিয়-স্ুখ-পরায়ণ | 
আমাদের মনের অনুভূতি, আবেগ, ক্ষুধ! প্রমুখ সকল সহজাত প্রবৃত্তির সমনৃয়ে 
আমাদের অন্তরাত্বা গঠিত। এককথায়, আমাদের অনুভূতি এবং আবেগ 
আমাদের যুক্তি এবং বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যুক্তি ও বুদ্ধি বলে দেয় য কেমন 
ক'রে আমরা আমাদের কাজ থেকে সবচেয়ে বেশী সুখ লাভ করতে পারি । 
সুখ পাওয়াটাই বড কখা । বৃদ্ধি বা যুক্তি সেই সর্বোচ্চ সুখ প্রাপ্তির উপায়- 
টুকু প্রির্দেশ করে ; এই ধরনের মতাবলম্বীদের মধ্যে 1516 অগ্রগণ্য | তিনি। 
বললেন, বিচার বুদ্ধি হ'ল আমাদের আবেগ অনুভূতির অন্চর মাত্র । 
আমাদের প্রবৃত্তির যে জীবন, সেই জীবনে সুখের প্রয়োজন মেটানোই আমার্দের 
পবম পুরুঘার্থ ; একথাই 17500101510 শিক্ষা! দিল। এই হল পরাতাত্বিক 
বিশ্বাস বা 1509101755152] 7.558170190107-এর কথা । এট। হল প্রথম বিশ্বাস । 
দ্বিতীয বিশ্বাস হল এই যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ কষ্টকে পাশ কাটিয়ে 
গিয়ে সুখকে পেতে চাষ । মিল, বেস্বাম প্রমুখ সুখবাদদীরা একথা ধরে নিলেন 
যে, স্বাভাবিকভাবেই আমর। সুখের সন্ধান কনি, দূঃখ কণ্ঠকে পরিহার করবার 
চে! করি। সুখহ আমাদের কামনার ধন (0৮০৩ ০1 1965176), এই' সুখ 
সন্ধানই হল ওসামাদের চরম লক্ষ্য ; আর আমরা জীবনে যা কিছু চাই, সেই 
চাওয়ার মূলে খাকে সুখসগ্াণ | আমরা যা চাই তার মূলে এই সত্যটুকু রয়েছে 
যে মান্ঘ স্বাভাঁবকভাবেই সুখ চায় এবং স্বখই হল আমাদের কাম্য , একথা 
বললেন মনস্তাত্বিক স্ুখবাদীরা । দৃঃখ আমরা কখনও চাই না, যন্ত্রণাকে আমর! 
পরিহার করতে চাই। এসব হল স্বতঃসিদ্ধ কথা ! এই সত্য মানুঘের 
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দেনন্দিন চাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিক স্রখবাদীরা৷ বললেন যে, আমরা 
সখ চাই না ; আমাদের সুখ চাওয়া উচিত | অর্থাৎ যদি শ্বকৃতির নিমের 
স্বভাব বশেই আমবা সুখ চাই তবে তা প্রকৃতির ধর্মের অন্তর্গত হযে পডে। 
আর যদি বলি, আমাদের আখ চাওয়া উচিত, স্ুখই আমাদের পুরমাখ, 
তাহলে সেই চাওযার মধ্যে একট। কর্তব্য বদ্ধির প্রেরণা এসে পড়ে । সুখ 
চাওয়া এবং সুখ চাওয়া উচিত--এই দূষের মধ্যে প্রভেদ থাকা চাই । আমি 
সুখ চাই, এট! ঘাতে পাবে প্রকৃতির নিয়মে | কিন্ত যখনই আমি বলব যে, 
আশার সুখ চাওয়৷ উচিত তখনই আর আমি প্রকতিব নিয়মাবীণ নই । আমি 
'আমাব ফে আদর্শ বা লক্ষ্য শ্বির কবে নিষেচি, তাহল সুখের আদর্শ ; তাই সুখ 
আমাদের চাওয়া উচিত। এই ওচিভোোব সঙ্গে আদর্শ বা লক্ষ্যের বোগ 
ওতপপ্রাতভাবে সংযুক্ত হয়ে বযষেছে। তাহলে বলা যেতে পাবে ফে 
এটা হ'ল আদর্শের কথা, মনেব কথা, এট। শুধু মাত্র অস্তিহের কথা 
নয়। 


মনস্তাত্বিক স্বখবাদ (75১০1১০1০981০81 [715৫011৭17) 

মনস্তাত্বিক স্রখবাদ বলে যে, মাণ্ঘের সর্বকর্েব স্বভাবগত লক্ষা হল 
স্তখ অর্জন কব : মানুঘের সকল কাজেব লক্ষ বা অভিপ্রায় হিসেবে রঘেছে 
এই সুখ । সখের সন কর। আমাদের প্রকৃতি বা খম। আমরা সখ চাই 
দঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে পর্গিহাব করে। যা সুখকব তা আমাদেৰ অভিপ্রেত! 
এই সুখের জনাই মানষ সবকিছুকে প্রত্াাাশ। করে । আমরা বখন কোন 
জিনিঘ চাই তখন ভাবি যে এটা পেলে হয়তে। আমরা আখ পাবো | অথাৎ 
কোন বস্তকে বস্তর অন্তনিহিত খুশেব জন্য আমর! চাই ন। ; সেই বস্তথটি 
আমাদের সুখ বৰন কববে, এই 'আশায তাকে চাই | অতএব বল। চলে, ইস্ডাব, 
অতীপ্লা (1965110) বা আকাঙ্াার লক্ষা হল এই সুখ লাভ। 

অগ্লাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বেস্থাম এবং মিল এই মতের পোঘকতা 
করলেন । তাব আগে পধন্ত গ্রীসে খ্যাবিষ্টপাস নামে এক দার্শনিক এই 
মতের প্রচার করেছিলেন | মানুঘ স্বাভাবিকভাবেই দূঃখ এবং কদিকে পরিহার 
ক"বে জুখ লাভের চেষ্টা করে। সুখ-দহখের এই সাম়াজ্যের মধ্যে প্রকৃতি 
সান্ঘকে বসিয়ে দিষেছে ১ সখ লাভ এবং দূঃখ পরিহার-_এই দুটি হ'ল মানঘের 
সকল কর্মের মৃখ্য অভিপ্রায় । আ'মর। সুখ এবং দঃখের শাসনে সব সময়ই 
শ।সিত হয়ে আছি | দওখ দেখলে আমরা ভয়ে পালিয়ে যাই। তাইতে৷ 
কবিকে বুক ঠুকে বলতে হয়: 
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দুঃখেরে আমি ডরিব না আর 
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার, 

এই দূঃখকে ভয় করার তথ্যটি কবির কথার মধো নিহিত হায়ে আছে । আমরা 
স্বতাবগত ভাবে দূঃখকে পরিহার করে সখের সন্ধান করি | বেস্থাম বললেন যে, 
আমাদের সকল কর্মের মূলে রয়েছে দুঃখ পরিহার করে সুখ লাভের অভিপ্রার | 
তিনি শুধু সুখলাতের স্পৃহা এবং দ:ঃখ পরিহার করার বাসনাকে আমাদের 
গকল কর্মের আভিপ্রায় বলেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি আরে। বললেন, এরাই 
হল আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য । দাঁশণিক মিল বললেন যে, আমবা যখন 
কোন বস্তকে পেতে চাই এবং সেই বস্তরটি পেলে আমাদের ভালো লাগে তখন 
এই দুরের মধ্যে যে কোন পার্থক্য থাকে না একথা বলা চলে । অর্থাৎ কোন 
জিনিগ চাওয়া এবং তা পেল যে সুখকর অনুভূতি হব, সেই অনুভূতি, 
এই দুইয়ের মব্যে কোন পাখক্য নেই । অনুরূপভাবে বলা চলে যে, কোন 
একটি বস্তু লখন আমাদেব কাছে দুঃখজনক বলে মনে হয় তখন সেই 
দঃখজনক অনুভূশ্তির সঙ্গে সেই বস্ত্র সন্বন্ধে আমাদের মনে যে বিতুষ্ণ 
জাগে, সেই বিতৃষ্ণার কোন প্রভেদ নেই। তারা সমার্ক | বলা যেতে 
পাবে ষে ভার একই মুদ্রার এপিঠ এবং 'ওপিঠ। কোন একটি বস্ত পাব, 
এই প্রত্যাশা মণে যে সুখ উপজাতি হর সেই সুখের সঙ্গে সেই বস্তটিকে 
চাওয়াব একটা পরিমাণগত সাদৃশ্য বর্তমান । যে বস্ত আমাদের যে পরিমাণে 
সুখ দে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা তাকে চাই । মিল বললেন যে, এই 
সুখের অনুভূতির কথা খাদ দিলে কোন বস্তকে আমরা বখন খুব আকুল হযে 
চাই এই আকলতাটকুর ব্যাখা করা যাবে না। সেই আকুণতার অন্তিবাদী 
ব্যাখা বা পরাতাত্বিক কোন ব্যাঙ্যাই কর! যাবে না যর্দি না আমরা তাকে 
প্রত্যাশিত সুখের সঙ্গে যক্ত করে দেখি! আমব। শিলকে অনুসরণ করে 
বলতে পারি যে আমরা সবসময়ই জুখকে চাই এবং আমাদের 'অভিপ্রেত বস্ত 
বলতে সখ ছাড়া অনা কিছুকেই বুঝি না । যখনই কোন বস্তুকে আমর! চাই, 
সেই চাওয়ার প্রিছনে লকিষে খাকে আমাদের প্রতাশিত সুখের সন্ভবিনাটুক্‌। 

অবশ্য মিল এবং বেম্থাম প্রমুখ দার্শনিকের! 0)797810দের এই মনস্তাত্বিক 
স্ুখবাদ গ্রহণ করেন নি; এই মণস্তাত্বিক স্রখবাদের সমালোচণ। প্রসঙ্গে 
বল। হয় '_-(ক) আমরা যখন কোন একটি বস্তকে পেতে চাই তখন সেই 
বস্তি হয় আমাদের 799516 ব। অভীপ্সার লক্ষ্য। এই অতী”সা বা আকাঙা। 
পর্ণ হলে আমর সুখ পাই। অতএব শুধু আমরা আকাঙ্খা করি না, আমরা 
আকাঙ্া কবি কোন একটি বিশেষ বস্তুকে । সেই বস্তাট লাভ করলে আমর 
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সুখ পাই । এটি হল আকাঙ্খিত বস্তু লাভের ফলশন্তি | স্বখকে আমরা স্ুখলাভের 
জন্য কখনই চাই না । যে মানসিক পদ্ধতিতে আমাদের সুখ লাভ ঘটে তা যদি 
বিশেঘণ করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের মঘে কোন একটি বিশেঘ 
অবস্থার জন্য অভাববোধ থাকে ; সেই অভাববোধের ফলে কোন একটি বিশেঘ 
বস্তু লাভের ইচ্ছা হয। একে আমর বলি বস্তুর জন্য আকাঙ্খা । তারপর 
সেই বস্তটি পেলে আকাঙ্খা পৃণ হয় এবং তার ফলে মনে আকাঙ্খা প্রণজনিত 
স্রখের উদ্ভব হয়! উদাহরণ দিই, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রোজনা- 
মচা থেকে । সকালে উঠে কিছুক্ষণ কাজকর্ম করার পরে আমাদের ক্ষিদে 
পায়। ক্ষিদে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খাদ্যবস্ত পেতে চাই ; তারপর খাদ্য- 
দ্রব্য পরিবেশিত হলে আমরা তা দিয়ে উদর পৃতি করি । উদর পূতি করার 
ফলে আমরা সুখ পাই ; কিন্ত ক্ষ্নিবৃতিজনিত এই স্থুখের জন্যই আমরা যে 
খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, তা তো৷ নয়। ক্ষবার তাড়ন৷ থেকে মুক্তি পাবার জন্য 
আমর! খাদ্য গ্রহণ করি এবং তারফলে ক্ষনিবৃত্তিজনিত জুখ আমাদের মনে উদ্ভূত 
হয়। একথা স্বীকার্য যে. আমাদের ভুরিভোজন করতে ভালো লাগে, ফুটবল 
খেলতে ভালো লাগে, ছবি দেখতে ভালো লাগে, গান শুনতে ভালা লাগে, বই 
পড়তে ভালো লাগে, সিনেমায় যেতে ভালো লাগে । কিন্তু এই ভালো লাগার 
জন্য আমরা কাজগুলি করি না৷ । ফুটবল খেলতে চাওয়া আর ফুটবল খেল। 
জনিত সুখটক চাওয়া এক কথ! নয়। আমর! ফুটবল খেলতে চাই, ফটবল 
খেলা জনিত সুখটুক জ্ঞাতসারে পেতে চাই না। ওই সুখাটকু আসে ফুটবল 
খেলার ফলশর্শতি হিসেবে । শিল্পী বখন ছবি আকে বা পাঠক যখন বই পড়ে 
তখন তার! সেই পুস্তক পাঠে যে স্বখ পাবে, বা ছবি একে যে শ্ুখ পাবে, সেই 
স্বখের কথা ভেবে এই কাজগুলি করেনা | আমরা যখন একটি গরীব 
ভিখিরীকে অথ দান করি, হয়তো নিজের অনেক অসুবিধা সত্বেও সেই' পয়সা 
দিই কিন্ত সেই দানটুক করি আত্মতৃপ্তিজনিত কোন সুখের জন্য নয়; গরীব 
ভিখিরীকে সাহায্য করার জন্য এই ধরনের কাজ করি। 

অনেকে (এদের মধ্যে 7২25170911 আছেন) মনে করেন যে, মণস্তাত্বিক 
স্ুখবাদ হল এমন একটি তত্ব ষ! প্রকৃতির ঘটনার পৌর্বাপর্যকে স্বীকার করে 
না। এককথায়, ঘোড়াকে গাড়ীর আগে না জতে দিয়ে ঘোড়াকে গাড়ীর 
পিছনে যদি জতে দেওয়া হয় তাহলে বে বিপধয়ের স্যটি হয় সেই বিপর্যয়ের 
সনুখীন হচ্ছে এই মনস্তান্তিক স্ুখবাদ। আমার্দের মনের আকাঙ্খা! পূরণের 
ফলেতে সুখ জাত হয। তবে তার দ্বারা একথ! বোঝায় না যে, আমরা কোন 
বস্তকে চাই সেই বস্তুটি সুখপ্রদ ব'লে । প্রকতপক্ষে আমাদের চাওয়াই 
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আমাদের আকাঙ্খার বস্তটিকে স্বখপ্রদ রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত করে ; 
বস্তটি সুখপ্রদ বলে আমরা যে তাকে চাই একথা সত্য নয়। আমাদের 
আকাঙ্ার বস্তকে আমরা যখন পাই তখন আমবা প্রীতি লাভ করি ; এই প্রীতি 
লাতি, এই সুখ লাভ করার মূলে আছে আমাদের আকাঙ্খা । আমরা যা চেয়েছি 
তা পেয়েছি বলেই এই সুখের অনুভূতি | 

এই প্রসঙ্গে আমরা অবশ্য বলতে পারি, যে কোন অভাব প্রণজনিত 
তৃপ্তি লাভের পূর্বেই আমরা৷ সেই লাভাট সম্বন্ধে সচেতন হই। যর্দি আমরা 
আমাদের আকাঙ্খাকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারতাম তাহলে বোধহয় 
কোনরকম তৃপ্তি লাভ করা বা সুখ লাভ করার সন্তাবনাই থাকতো না। 
একথা বললেন লীত্তিশাস্ত্বিদ 91510] 3800 | উদারচেতা, দিলদবিয! 
হওয়ার যে সুখ তা আমরা কোনদিনই অনুভব করতে পারতাম না যদি অপবের 
ভালো করার বাসন! বা আকাঙ্খী আমাদের মধ্যে না থাকতো | সুতবাং আমর 
অপরের ভালো করতে চাই বলেই, সোইক, করতে পারলে যে তৃপ্তি বা সুখলাভ 
করি সেই স্ুখই হল এক্ষেত্রে মুখ্য । অতএব জোরের সঙ্গে 'একথা বল! 
চলে যে, অন্ততপক্ষে এমন কতগুলি আকাঙ্খা বা বাসনা আমাদের মনের মধ্যে 
থাকে যেগুলি সরাসরি সুখ চায় না । 

9108%/1০1 মনস্তান্তিক স্ুখবাদের আরও কয়েকটি দোষের কথ 
বলেছেন! তিনি বললেন, আমরা যখন সুখের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরি তখন 
সুখ আমাদের ধরা দের না। তিনি তার ০01945 ০ 1700105 গ্রন্থে এই 
সম্বন্ধে বিস্তারিত জাঁলোচনা করে বললেন যে, যত বেশী আমরা সুখকে খুঁজবে 
ততই আমাদের দঃখের বোঝা বাড়বে । অতএব যদি স্ুখনাভই আমাদের 
উদ্দেশ্য হয় তবে বৃদ্ধিমানের কাজ হবে এই সুখের প্রসঙ্গ একেবারে উত্থাপন 
না করা । যখন আমরা কোন বস্তকে চাই তখন সেই আকাঙ্িত বস্তকে 
পেলে আমাদের মনে সুখবোধ জেগে ওঠে । তবে এই সুখলাভের জন্য 
সজাগ ও সচ্তেন হয়ে যদি চেষ্। করি তাহলে সুখ লাভি আমাদের 
ভাগ্যে ঘাঁবে না। একে বলা হযেছে [011091)61768] [১812005 91 
[790070191॥ এবং তাই বোধহয় উদগ্র সুখ-কামনাগি সুখের পশ্চাদ্ধাবন না 
ক'রে সব ছেডে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন : 

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি 
আমি ছুটিনে কাহারো পিছুতে, 
9108%/101 ফে কথা বললেন, (রবীন্দ্রনাথ সেই এক কথাই বললেন) 
তা হল ওই সুখের পিছে ছুটে চলার কথা । যে স্ুখকে বরার জন্য আমর 
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তার পিছু পিছু দৌড়াই সেই সুখ আমাদেৰ কুরায়ন্ত হয় না। অবশ্য সব 
সুখ সম্বন্ধে এই কথাগুলি হয়ত সত্য নয় । 19585016 ০1 1)801991; এর 
জন্য অর্থাৎ ছুটে গিয়ে ফে জুখকে বরতে হয সেই সুখের সম্বন্ধে এই 781500% 
হয়ত সত্য হবে । আমর! যখন দাটক দেখে সুখ পাই তখন সে সখ পাওয়াটা 
আমাদের লক্ষ্য নর, আমাদের লক্ষ্য হল নাটক দেখাট। | যদি আমর! 
সজ্ঞানে সচেতন প্রযাসে এই সুখটক লাভ করার চেষ্টা করি তাইলে এই সুখ 
আমাদের হাত ছাড়া ছয়ে যাবে । এই সখ আমরা পাব না। অবশ্য এই 
7818009 0£ 116001115-এর প্রবর্তাদের সবটুক্‌ বক্তব্য যে সত্য নশ্ব, সেকথাটা। 
[২25170911 নিজেও স্বীকার ববেছেম। আমর! সবসময় এই আখের সঙ্গানে 
ফিরি না। তবে একখা বল। চলে যে আমরা সুখের সন্ধান কবি এবং স্খকে 
পেষেও খাকি । আমর। যখন বড়দিনেৰ ছুটিতে বনভোজনে যাবার পৰিকল্পনা 
করি এবং সেই পরিকপ্পনঠকে কার্ধকরী করে তুলি তখন আমাদের স্ব লাভ 
এই ধরনের ননজে'জনেধ পবিকল্পন। কবার ফলে মোটেই কমে না । তবে 
এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে বাখ। দরকার যে যদি আমরা প্রতি পদে কভটা সখ 
লাভ কব! যায় তার হিসেব গিযষে বসে খাকি এবং সেই স্তখ লাভ আমাদের 
প্রত্যাশাব অনুপ হয়েছে কিনা সেই হিসেব করি তাহলে আমাদের স্ুখলাভেৰ 
হানি হতে পারে । কিন্দধ একথ। বোধহয় স্তা যে স্বাখের আবার তার উপাদান এবং 
সুখের কারণটি সন্বন্ধে যদি আমর! পূর্বেই বিচাৰ বিবেচনা! কবি, সে সঙ্গন্ধে যদি 
পৃরিকর্ননা প্রস্থত করি তাহলে তার খেকে কম জুখ লাভ হবে না । হোটেলে 
খেতে গিয়ে যখন 1০00 ০81] দেখে অনেক ভেবে চিন্তে আমরা লাঞ্চ আনার 
হুকম দিয়ে বসি, তখন কিন্ত খাদ্যতালিকায় প্রর্ণভত খাদ)বিলীর সুখদ 'ওণের 
কথা চিন্ত। ক'রে খাদ্য নির্বাচশ করেছি বলেই খেষে আমবা কম তৃপ্তি পাই না 
অর্থাৎ শ্ুখলাভের ইতরবিশেৰ হয় | যদি দামর! কোন একটি বিশেষ 
ভোজের জণ্য পৃবাহ্ছেই বিচার বিবেচন। করে পব ববস্থা করে রাখি. তাহলে 


টি 


চটী 


এর 


পূর্বে এই বিচার বিবেচনা করার জন) ভুবিভোজনের তৃপ্তির বা আখের ন্যুঃ 
ঘটবে শ।। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের স্ুপর্িকঙ্গিত ভোজে অংশ 
নিতে পারার সুখের মাত্র। বেডে যাবে । সুতরাং বলা চলে যে তথাকথিত 
1১21800%. 01 17900121577-এর মধ্যে সতে।র উপাদান থাকলেও ত৷ পর্ণ সত্য 
নয়। উপপহহণরে আবেকটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন | সুখ শব্দটা ছ্বর্থ- 
বোধক। এই শন্দটি একাধিক অথে অখবান। মুখ কথাটির দারা আমর 
যখন আমাদের আকাঙ্থিত বপ্তকে লাভ করার পরে মনে বে সন্তোষ বা প্রীতি 
উপজাত হয়, তাকে বঝি, তখন এই শব্দটির প্রথম অথটি আ'র৷ পাই । দ্বিতীয় 


সখবাদ 107 


অর্থে সুখ বলতে আমর! সেই বস্তকে বুঝি য৷ আমাদের তৃপ্তি দেয় অর্থাৎ জুখ দান 
করে। এক্ষেত্রে সুখ বলতে আমরা কোন অন্ভূতিকে বঝি না, আমর। বৃঝি 
একটি বিশেব বস্তকে। অতএব যখন কেউ বলে যে সুখই (1985816) 
আমাদের আকাঙ্াার বস্ত, তখন প্রকৃতপক্ষে সুখ বলতে আমরা 715850165 ব 
00)905 ০ 7১9851016-কে সূচিত করি। সুতরাং 71689076 এবং 
1১1629,501795 শুঁবদ দটির ভিন্ন অর্থ গাকাতে অশেক সময় 16250০ ০0 
1790010191)'র ও তং-সংক্রান্ত ব্যাখ্যাব ভূল টিকা-টিপপনি হয়ে থাকে। 

এই প্রসঙ্গে আমর! বলতে পারি যে, মনস্তাত্বিক সুখনাদ এবং নৈতিক 
জুখবাদ, (1550191098151 17900171517 4770 16101010811 17500171571) এই 
দযেব মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পক নেউ । খদি' ভামবা তর্কেব খাতিরে খরোও 
মেই যে. মম গ্ত্বিক স্খবাদ ক্রটিহীন, তাহলেও একখা বনা চলে যে, নৈতিক 
শ্বখবাদের সঙ্গে এর কোন আত্যন্তিক যোগ নেই । কেউ কেউ মনস্তাত্বিক 
সুখবাদের সমখক হযেছে নৈতিক সুখবাদকে বর্জন কারে । আবার বেউ 
কেউ বা শৈতিক সুখবাদকে সমখন করতে চেয়েছেন মনস্থাত্বিক স্বখবাদকে 
বর্ভন কন্ধে। মনস্থান্বিক স্র্খবাদের যে প্রান্তিক দূপ তাব সঙ্গে নৈতিক 
স্খবাদ একেবাবেই অপঙ্গত। বদি আমখা সকলেই সুখের অন্েধণ কবি 
তবে স্তখেব অন্সেষণ কর। উচিত, এই মতবাদ একেবাবে হাস্যকর হযে পডে। 
অবশ্য যদি কেউ বলেন বে, মনস্াত্বিক সুখবাদ বলতে ঢাইছে মে আমাদের 
যেকোন বরনেব সুখই হোক না কেন তা চাওযাই আমাদের ধম। তা যদি 
হয়, তাহলে নৈতিক সুগবাদ বলবে যে আামরা আমাদেব সবচেয়ে মহন্তম লসুখকে 
চাইব : এটিই আমাদের লক্ষ্য হ'ওয়৷ উচিত। এইভাবে এই দূটি আপাত : 
বিবোধী মতের মধো সঙ্গতি দেখানো বেতে পারে । মণন্তাত্বিক স্খবাদ 
নৈতিক সব শুখবাদেব সঙ্গে (6010৩01 /৯17015010 17600171517) সঙ্গতি 
রাখতে পারে যদি আমরা এইভাবে আত্মস্্খ ও সবস্তখকে পরস্পরের পরিপূরক 
বলে গ্রহণ করি। অপরের নখ বিধাণ করলে তার মধাদিয়েই আমি আমাব 
নিজের সখ পাব, এই তত্বে বিশ্বাস করলে তবেই মনস্তাত্বিক সুখখবাদের সঙ্গে 
নৈতিক স্রখবাঁতের সমনুয় ঘটানো খাবে । অতএব বলা চলে যে. মনস্তাত্বিক 
স্খবাদ হল একটি অমনস্তাত্ধিক বিবেচনা : আমরা আমাদের আকাঙ্খিত বস্তকে 
পেলে তার ফলশ্রদতি হিসেবে স্তুখ লা ঘটে । আমরা পূবেই বলেছি যে, 
সুখ বা 79850৩-এর দুটি নিদিষ্ট অর্থ রয়েছে। চিন্তার দ্বারা আমরা 
মানসিক অনভূতিকে বঝি, এবং এ অনুভূতির দ্বার কোন একটি বিশেধ বস্তকে 


লো 


বঝি যা খেকে এ মানসিক অনভতির উদ্ভব হয়েছে । আমরা সুখের বস্তুকে 
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কামনা করতে পারি। সেই বগ্রটিকে কামনা করার মধ্যে সেই প্রাথিত 
বস্তাটির লাভজনিত সুখের কোন হানি ঘটেন। | অর্থাৎ এই সুখকর বস্তাটির 
কামন! সুখের হানি ঘটায়না এবং এর ফলে 78192005 ০6 7১1589016 তত্বের 
উদ্ভবও হয়না | কিন্তু স্খখকর বস্তটির পরিবর্তে যদি আমরা সুখকে চাই 
তাহলে সেই সুখের হানি ঘটবে ; একথা শিজউইক বলেছেন ; তার উল্লেখ 
আমর] পূরেই করেছি এবং এই প্রসঙ্গে শিজউইকের সেই সাবধান বাণী 
স্মরণীয় । 


সত্তম অধ্যায় 
ভুল নৈতিক সুখবাদ 


স্থল নৈতিক সুখবাদের ব্যাখ)া--স্মছল আত্মস্থখবাদ ও তার সমলোচন।-_মাজিত 
আত্রস্ুখবাদ--আন্বস্ুখবাদের সমালোচনা-মাজিত ভোগবাদের ব্যাখ্যা 
উপযোগবাদ- বেস্থামের স্থল উপযোগবাদ ও তার সদমলোচনা- মিলের 
উপযোগবাদ ও তার পর্যালোচন।--শিজউইকের উপযোগবাদ ও তৎ্সম্বন্ধে 
আলোচনা | 


সম্তম অধ্যায় 


স্থল নৈতিক সুুখবাদ (7955 1501/1081 1760091151))) 


এমন কথ! বল! হয়েছে যে, মানুঘের পক্ষে স্ুখই জীবনের পরম আদশ | 
আমাদের সকল কর্সের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখ লাভ । এই সুখ 
লাভই হল আবাব আযার্দের আচরণের শৈতিক মাপকাঠি । এই ভঙ্মাতে সেই 
কাভই ন্যায় ও কল্যাণকব ব'লে বিবেচিত হবে, যদি তা থেকে আমরা আনন্দ 
পাই। যা স্বুখ দেয় তা-ই ভালো, যা দুঃখ দেস তা মন্দ এবং সর্বথা 
পবিত্যজ্য। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ ওঠে যে এই সুখ বা আনন্দ, বি 
শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তুথ্ডির স্গখ না উচ্চতর কোন প্রবৃভ্তির তপ্তিজদিত আনন্দ ? 
বাব বলেন যে. এই সুখ হুল ইন্ড্রি তৃর্তিজনিত তাদের বল। হস স্থলস্্খবাদী 
বা 07935 121101581 660017155 | অবশ্য সবাই যে এই স্বল ইজিয় 
তৃধ্ধিকে আনন্দের উস বলে মনে করেন, তা শয | ফাঁরা বলেন যে স্ক্ষাতর 
আত্বিক তৃপ্তি হ'ল আমাদের সকল কর্সেব লক্ষ্য 'এব” উদ্দেশা তাদের বল 
হয়েছে মাজিত স্খবাদী বা হি6600থ 17160017155 | অব্শ্য গোড়াতেই 
একখ। বন! দরকার বে, মাজিত শখের সঙ্গে স্থন সুখেন প্রীভিদ কর! অতান্ত 
কঠিন,কাজ। এই প্রসঙ্গে ধ্তীষ প্রণ উবে, এইযে আমবা সুখের কথা 
বনচি, এই সুখ কার » যদি আমন। বলি যে আমরা সবাই নিজের নিভের 
স্ুখেব জন্য কাজ করব এবং অপরের সুখের দিকে দৃ্ট দেবাব কোন প্রয়োজন 
নেই, তাহলে যে মতবাদের উদ্ভব হবে, তাকে বলা হযেছে আগ্রকেন্ড্রি ক ভোগ- 
বাদ অখাও 175০15010 1769017191) , নিজের শখ, আপণাব কল্যাণ, এতে। সবাই 
চাব। তাই আব্মস্তরখকেই সকল নৈতিক কর্মের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ বলে গ্রহণ 
করলে সমাজে নানা সমস্যার জষ্টি হব | তাই বল! হযেছে, বছজন খায় 
বহভন হিতাষ' অর্থাৎ বছলে!কের জুখ এবং বভলোকের কল্যাণেক জন্যই 
আয়াদেব কর্ম কবর! উচিত | মাবা অপরের সুখবে নৈতিক জীবনের লক্ষ্য 
বলে যনে করেন, তাঁদের বল হয় £11010150610 17600171505 বা প্বস্থখবাদী। | 
এই পরসুখবাদীরা আবার দই দলে বিভক্ত হমেছেন।  এ্রকদলকে বলা হয় 
স্থল প্রেয়োবাদী, অন্যদূল হলেন মাজিত প্রেযোবাদী । 1 এই প্রসঙ্গে আমরা 
জপবাদী এবং প্রেয়োবাদীকে সমাথক বলে গ্রহণ করেছি ] 
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স্থল আত্মন্খবাদ (0935 738015610 17600101917) 


সুপ্রাচীন গ্রীক দার্শনিক 41500085 আমাদের বলেছিলেন যে, ইন্জিয় 
স্ুখই মানৃঘের চরম এবং চরম কাম্য । মানুঘের জীবণের চাওয়া এবং পাওয়ার 
মধ্যে যে ব্যবধানটি থেকে যায়, সেই ব্যবধানকে আবিফার করে বুদ্ধি । বুদ্ধি 
আমাদের প্রবৃত্তিকে ইন্দ্রিয় সংযমের আদর্শের দিকে চালিত করে । আমরা 
ইন্ড্রিয-অনুভূতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করি না। কেনন। আমরা মনে 
করি যে, আমাদের বিচার বৃদ্ধি আমাদের যে পথে চালিত করে সেই পথই প্রেয় 
এবং শ্রের। এ্যারিষ্টপাস্‌ বললেন বে, এইসব কখার খুব বেশী সারবশ্ডা নেই 
কেনন।, জীবন অস্থারী ; সেই অস্থায়ী জীবশের মধ্যে যতটুক্‌ সম্ভব আপনার 
সুখ আহরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ । হিসেব করে বৃদ্ধি বিবেচনা করে 
চলতে গেলে জীবনের বহু সময়েরই অপব্যয় ঘটে, স্সখের অপচয় হয় । স্রতরাং 
ভারতীয় লোকায়ত দর্শনের অনুঞ্প মত প্রকাশ ক'রে এ্যারিট্টিপাস বললেন বে, 
বতমানের সমস্ত স্খকে আহরণ করে সেই সুখ আকণ্ঠ ভোগ কর। 
গর্যারিষ্টিপাস সুখের মধ্যে কোন গুণগত বিভেদ আীকার কবেন নি। 
গক্রেটিফ্‌ বলেছিলেন বে, চিন্তা-ভাবন।, বিচার-_বিশ্রেঘণ, ধ্যান-ধারণ। খেকে 
আমর] যে সুখ পাই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়; সেই সুখ মনঘ্যতের সুখ । কিন্তু 
এ্যারিষ্টিপাম্‌ এই মত গ্রহণ করেন নি। তিনি বললেন যে, দূবাশ্রিত আদশের 
জণ্য বর্তমানে আমি যে ইন্দ্রিয় সুখ পাচ্ছি, সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
কোন অর্থই হয় ন। | যে মানুঘ তা করে, যে মানুষ এই আত্মবঞ্চনা করে, সে 
নির্বোধ | এই প্রসঙ্গে দার্শশিক 5০67-এর মত উদ্ধৃত করে দিই : আমর! 
অনন্তের সন্তান নই। আমর! হলাম কালাশ্িত এবং কালের কৃক্ষিতেই 
আমাদের জন্ম ; তাই আমাদের ওপর বর্তমান কালের দ1বিট। (পলাতক এই 
মৃহর্তের দাবিট।ও) অত্যন্ত বেশী সক্রির। আবেগ অনুভূতিকে সাইরেনিক 
জীবনাদশ প্রাপান্য দিয়েছে; যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনার প্রাধান্যকে 
অস্বীকার করেছে সাইরেনিক জীবনাদর্শ | [| “006 ৮০5 ছি০চ 00৪ 
৮/০ 216 017110191) 01 (1170১ 1701 01 909110165, 17121065 0116 0181] ০91 
£1)2 10659101১ ৪৬০1 ০9 088 12001761112 [016501015 17719110909 2170 
$01010176,,,4৯ 1106 0206611115১ 0816 8100 59111010165 1796015১5 ৪17৫ 
[11011)117101105, 01701560109 0/ 71655901/ 9001) 15 0176 091910819 
10691. ]+% 
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767210 আদশ ও এই স্থল আত্মস্খবাদকে প্রচার করেছিল । এযারি- 
টিপস্‌ এই মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা | 

এই ধরনের কথ। শুধুমাত্র যে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে বল! হয়েছিল তা নহ। 
আমর। পূবেই বলেছি যে, ভারতীয় লোকায়ত দর্শনে (চাবাক মতবাদে) এই 
ধরনের কখ। বল হয়েছিল । এই মত অনুসারে খণ করেও ঘি খাওয। 
উচিত এই উপদেশ দে'ওয়৷ হয়েছিল । আবর। যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষন সুখের 
মধ্যে বাচার চেষ্টা করব। অর্থাৎ স্কুল সুখ লাতই আমাদের জীবনে চরম 
এবং পরম লক্ষ্য । এই' মতের অনুরণন শুনেছি পারস্যদেশের কবি ওমর 
খেয়ামের কবিতাতে | চ1629151 ওমর খেবামের যে সব কবিতার অনুবাদ 
করেছেন তার খেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করছি : 


'আহা।, নগদ মূল্যে আস্থ। বাখ, রাখো 
বাকীটাকে দাওনা জলাঞলি 
দূরের ঢাকেব বাদ্যি বাজে বাজক্‌ 
কন দিওমা, শোন শোন বলি, 
জীবনট। যে নিত) পলতক 

সত্য ইহ], আব সবই যে ফাকি 
যে ফুল কোটে একটি বারের তরে 
মত্যু তাহাব নিত্যকালের সাখি। * 


শা [00110965005 98910 270 161 075 06৫1 2০9 
0 17)630 016 101117016 01 10179 01512.1)1 01011) 


00186 11717 3 19290 13 0910211) 

শুং21১ 1115 1199 

00106 6101176 15 ০6112118 8৮70. (110 1936 15 119 

[15 70৬01 [172 0006 1785 01092 (01 2৬৪1 4165 ] 


আমর। ওমর শৈয়াল্মর মুখেও শুনেছি যে, ঝুপ্ধাণ্ডে ধানুঘের আনন্দকে পরিপুণ 
রূপে ভোগ করাই হেল বৃদ্ধিনানের কাজ । ইন্দ্রিয় সুখই সবপ্রথমে কাম্য 
এবং সহজলভ্যও 1 বিচার-বিবেচন। আমাদের জীবনের আুখলাভের পথে 
বাধ! স্বরূপ । অতএব ওমুর খৈয়ামের মতের সঙ্গে চাবাক, ০515018০ প্রমুখ 





* গ্রন্থকার কৃত বঙ্গানুবাদ । 
& 
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দার্শনিকদের মতের একটা গভীর মিল রয়েছে । কবি 1012০৩"র কাব্যে 
আমরা এই স্থল ভোগবাদের, আত্মস্ুখবাদের কথা পড়েছি ও ইংরেজ কৰি 
বারণের কবিতায়, জানাণ কবি হাইণের কাব্যেও এই তত্ব পেয়েছি । শরতচক্দ্ের 
শেঘ্প্রশ্থের কমল চরিত্রের মধ্যে এই স্থূল ভোগবাদকে লক্ষ্য করেছি । অবশ্য 
কথাশিল্লী শরৎচন্দ্র সাহিত্যে এই স্থূল ভোগবাদকে স্বীকার করতে পারেন নি। 
তার যুক্তিযুক্ত কারণও আছে! এই প্রসঙ্গে ভোগক্ুখবাদের উপশোগিত 
আমাদের জীবনে কতটক, এই শিয়ে ভাববাব অবকাশ যখে্ আছে । মানুঘের 
অভিএ্তাই যদি সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হয়, মৃল্যায়ণের শেষ কথা হয়, 
তাহলে এই প্রশ খুব যুক্তিযুক্ত ভাবেই আসবে যে, যারা চিরভীবন আত্বস্ুখের 
জন্য হনে) হয়ে ঘুরে বেড়িয়ছে তারা কি শেঘপধন্ত সুখের সন্ধান পেয়েছে £ 
গীতায় বলা হয়েছে যে, আমাদের কামনা আমরা যতই পুরণ করি, তা ততই 
বেড়ে ওঠে । অগ্সিতে ঘুত সংযোগ করলে তা যেমন দাউদাউ করে জলে ওঠে, 
ঠিক তেমনি বারা আমরা আমাপের কাননাকে যতই তৃপ্ত করি, ততই কামন। 
দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাঃ ইন্দ্রিয় সুখের তৃপ্তির মধ্যে আমাদের 
পরম এবং চরম কল্যাণ নিহিত নেই । একথা হয়তো পশুদের জীবনে 
এবং পশুদের জগতে সত্য হতে পারে ; মানুষের জগতে একথা সত্য নয | 
শুধুমাত্র সুখের অন্বেষণ, ভোগবৃত্তির লালসা মানুধকে সত্যিকারের স্থখ দিতে 
পারে না। অসংযত প্রবৃত্তির ঘোড়ার সওয়ার হলেও আমাদের সংযমের 
লাগামটাকে দৃঢ়হাতে ধরতে হয়। উপনিধর্দকার ঈশীবাস্য মন্ত্রে বললেন 
যে, ভোগের পূর্ণতা হয় ত্যাগের পখে। নীতিবিদ 9০1 মন্তব্য করলেন : 
“অতএব আমরা বলতে পারি যে সাইরেনিক নীতিবাদীদের মতে সাংসারিক 
বিবেচনা ছাড়া সুখলাভ সম্ভব নয় ৷ তারা এই তত্ব স্বীকার করতে একরকম 
বাধ্য হলেন | [ 40900101019 ৮/6 ছি) ০৬০], 0116 019178105 2১0171111- 
100 11. 510100 ০ [10917759199 1820 10101061106 15 €53991)0191, 1০ 10176 
20211071916 01 101585016. ] অতখব দেখা গেল যে, স্থল আত্বমসুখবাদ 
নৈতিক মত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় । ভোগবাদকে দাশনিক তত্ব হিসেবে 
গ্রহণ করা যায় না। যারা এই ভোগবাদে বিশ্বাস করেছেন, তাদের মূল দর্শন 
মত হল জড়বাদ। জড়বাদে মানুঘ স্থুখের স্বাভাবিক আকর্ণকে স্বীকার 
করেছে। আমরা যখন আদর্শকে অনুসরণ করে পদে পদে জীবনের 
লডাইয়ে হেরে যাই তখন ভোগবাদের সহজ পথটাকে বেছে নিই। 
এ একধরনের 85082157) ; আমরা! যখন সংসারের প্নাঃ বাস্তবকে অস্বীকার 
করে অন্ধকার চোরা পথে জীবনের সার্থকতা পাবার £চষ্টা করি তখনই 
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এই পলায়নী বৃত্তিটা আমাদের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে । আমাদের ভীরুতা, 
কাপুরুঘতা এই পলায়নী বৃত্তিকে আশ্রয় করে । আমর' প্রবৃত্তির স্রোতে গ৷ 

[সিয়ে দিই। জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য পূরণ আয়াসসাধ্য এবং কঠোর 
সাধনার পখেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় । এই তত্বে যার! বিশ্বাস করেন, তাদের 
মধ্যে চরিত্রের দৃঢ়তা ও মণ্র সাধন করার একনিষ্ঠতার প্রয়োজন আছে । যাদের 
মধ্যে তা থাকে না, তারাই স্থল স্ুখবাদের কাছে আত্মসমপণ ক'রে তাকে 
আদর্শ বলে গ্রহণ করে । যিনি জীবনকে স্বীকার করেন এক মহত্ডম জীবম 
স্থষ্টির প্রতিফলন বপে, তিনি এই ধরনের আত্বস্রখবাদে বিশ্বাস করতে পারেন 
না। তাঁর কাছে জড়বাদী দশনের এই মুহৃতের অস্তিত্বট্‌ক্‌ সত্য নয়। তিনি 
আত্ব!, পরলোক, ধর্ম, এবং ঈশখুরে এবশখাস করেন। সুখবাদের বনিয়াদ 
জড়বাদে তিনি বিশ্বাসী নন। তাই তিনি মৃত্যপ্তয়ী কৰি রবীন্দ্রনাথের মত 
বলতে পাঁরেন-- 


আমি মৃত্যু চেয়ে বড 
এই শেম্ব কথা ব'লে, 
যাৰ আমি চলে ।' 


কবি টেনিসন রবীক্দনাথের অনুরূপ কথা বলেছিলেন : 


তুমি ধুলোর ধুলো, 
ধুলোয় তোমার হবে চরম গতি : 
এমন কথা বলল নাকো ওরা 
আত্মাকে ; তার মৃত্যুজয়ী জ্যোতি ।* 
[41005 01708 21 204 (09 005 10001117651 
৬/৫5 1101 910091091) 01 [176 ১০91. ] 


আমরা পৃবেই বলেছি যে, যার। এই ধরণের স্থল আত্মসুখবাদে বিশ্বাস 
করেন, তাঁরা জড়বাদী দাশনিক | এই শ্রেণীর দশণ-শাক্্ীদের মধ্যে রয়েছেন, 
[1101785, [1০09০3, 11910০৮1116 এবং 17161590115 : আত্মস্্খবাদী 77161৬- 
08১ বললেন যে, আত্বা বা 9০] বলতে আমরা আমাদের মস্তি বা জরায়ু 
ছাড়। অন্য কিছু বুঝি না। মানুঘের সব কাজই হল সাযুগত কম এবং মানুষ 
সাধারণতঃ জৈবিক প্রয়োজনে সব কাজ কবে। জেবিক প্রয়োজন মেটাতে 





গিয়ে সে স্বুখের সন্ধান করে | আমর যখন অপরের ভালো করি, অপরকে 
* গ্রন্থকার কৃত কাব্যানুবাদ । 
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সহানুভূতি দেখাই, অপরকে দয়! করি, এসবই হল এক ধরনের আত্মরতি ; 
নিজেকে যে আমি ভালোবাসি তারই রূপভেদ আমাদের এইসব বু শ্বশংসিত 
গুণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে | কিন্তু 11615০0103 স্থল আত্মসুখবাদের যে ধরনের 
গুণকীর্তণু করেছেন, সেট! যুক্তিগ্রাহ্য নয়। 17615905 নিজেও জানতেন 
যে, এই ধরনের স্থুল আত্মজুখবাদ কখনই যুক্তি-সিদ্ধ মত রূপে গ্রাহ্য হতে পারে 
ন।। তাই তিনি বললেন যে, মানঘের প্রবৃত্তিকে রাষ্্রীয় আইনের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে । এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ করলে তবেই মানুষের পক্ষে 
যুখবদ্ধ জীবন, সামাজিক জীবন যাপন কর! সম্ভব হবে। অতএব বল! যেতে 
পারে যে, 1751550195-এর লক্ষ্য হল ০1600 778০ ব৷ স্থল আত্মস্থখবাদের 
পরিশীলিত রূপ। মানুঘের ব্যক্তিগত স্থুখলাভের ইচ্ছা যখন রাষ্্র-আইনের 
দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই যথার্থ গ্রহণযোগ্য নৈতিক ব্যবস্থার স্থঈ হয়। 
1৬970551115 ও 7701%9010৭-এব মতই মনে করতেন যে, আমাদের সকল 
কর্মের উৎস হল আমাদের নিজের নিজের স্বাথ। এর! দজনেই ব্যক্তিগত 
সুখবাদের প্রবর্তক । 791106৬1116-এর মতে আমরা মিভেকেই শুধু ভালো- 
বাসি; কখন কখন অপরকে যে ভালোবাসি এবং কখন বা অপরকে যে ঘৃণা 
করি তাহল আমাদের নিজেকে ভালোবাসার বপভেদ। অথা২ আমি 
আমাকে ভালোবাসি বলেই আমার সঙ্গে যার স্বার্থ মেলে না, তাকে ঘৃণা করি। 
'আর আমার স্বার্থের সঙ্গে যার স্বাখ দেলে তাকে ভালোবাসি । অতএব 
11871001110 যে কথ! বললেন, তার প্রতিধ্বনি পাই [161%1115-এর মতবাদে | 
1761$50185 বললে যে, আমার নিজের সুখই হল আমার পরমপুরুঘাখ | 
যাকে আনন্দ বলছি, তাল আমার দেহগত আুখবোধের বৃহভম প্রকাশ । 


মাজিত আত্মন্থখবাদ (81108162171) 


মান্ঘ বিচারবৃদ্ধি সম্পনন জীব। তাই সে আপনার স্থুল সুখকে কখমই 
তার নৈতিক জীবনের লক্ষণ এবং আদর্শ রূপে গ্রহণ করতে তত্পর হয় না। 
প্রাচীন গ্রীস দেশের মহ[দারশনিক এ্যাবিষ্টটিলের স্থল আত্মস্ুখবাদের কখা আমরা 
আলোচনা করেছি। এই স্থল আত্বস্ুখবাদের বিরুদ্ধে নাজিত ভোগবাদ 
বিদ্রো ঘোঘনা করল। এই মতের প্রবক্তা হলেন 180158185 : তিনি 
বললেন যে, ব্যক্তির সুখই নৈতিক আদর্শ বটে, কিন্ত ব্যক্তির সুখ বলতে তিনি 
অন্ধ ও অনিয়প্দ্িত প্রবন্তির শাসসকে বোঝেন নি। জীবনকে যদি আমরা 
সম্যক্‌ দৃষ্টিতে না দেখি, তার বিচার বিশ্লেষণ ক'রে, ইন্দ্রিয় সংযম না করি, 
তাহলে আমরা কখনই সুখ পেতে পরি না। প্রবৃত্তির তৃপ্ত করা দরকার, 
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কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের | আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের 
যুক্তি, আমাদের 'বিচার সেই প্রবৃত্তিকে নিবন্ত্রিত হরে । বৃদ্ধির এই জক্রিয় 
নিয়ন্ত্রণ দ্বারা যদি আমরা প্রবৃত্তিকে স্ববশে রাখতে পারি ত।হলে আমাদের ভাগ্যে 
যে সুখ টবে তা নৈতিক অদদর্শ অনুমোদিত। সক্রেটিস যে সংযম এবং 
[/1051006 বা সাবধানী বিচার বদ্ধির কথা বলেছেন, তা সর্বতোভাবে গ্রহণ- 
যোগ্য | 8010005 বললেন যে, আদর্শ (কাম্য) জীবশের (7105 0165560 
116) উদ্দেশ্য হল সুখ লাভ। যা স্তখকর তা জীবের পক্ষে শুভ। অতএব 
বিচার বিবেচনা কবে সুখের পশ্চাঙ্ধাবন করাই বৃদ্ধিমানের কাজ । এই বিচার 
বিবেচনার ফলেই আমবা সংযম শিখি এবং বহক্ষেত্রেই স্ুখকে স্থোচ্ছায় পরি- 
ত্যাগ কবি। আপাত: সুখের পরিণাম হল দঃখ ও অশান্তি, তাই আমরা 
সংযত জীবশে বীঝ চিত্তে ও শান্ত বিচারের ছারা আমাদের কতবা কর্ন নির্ধারণ 
কবি । আমাদের সাবধানী বদ্ধি বা [710০00০ আমাদের নিবিচাবে ইন্ড্রিয়- 
ব্যসনে লিখ হতে নিষেধ করে : জীবনের যত সং গুণ তা স্বুখের সঙ্গে যুক্ত। 
এবং সুখেব জীবন সংযম বোধের ও সাববাণ্তার দ্বার চিহ্কিত। অতএব বিচার 
বিবেচনা প্রপূতত ধে সুখ, তা নিবিচার ইন্দ্রিয ভোগবাদের উপবে একথা 
791০01705 ঘোঘণা। করেচেশ | অবশা এই বুদ্ধিগত আনন্দকে ইন্দ্রিয়গত 
আনন্দের উপবে স্থান দিলেও তিনি পরিফারভাবে স্বীকার করেন নিযে, 
বৃদ্ধিগত স্তখের গুণগত উৎকর্ষ রয়েছে ; তবে সেই উৎকর্ষ যে প্রবৃত্তিজাত 
আমন্দেব মধ্যে দেই এই ধরনের মত তিনি ব্যক্ত করেছেন । 12009100105 
বললেন, ঘিদি আমরা জীবনে অভাব বোধ কর্মাতে পারি, তাহলে দূঃখের 
লাঞ্যা আমাদের কমবে । আমাদের ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য দমন করতে হবে। 
কেননা মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে অশান্ত ও উত্তপ্ত হযে উঠলে দুঃখ বাড়বে বই 
কমবে না। এপিকিউরস এ্যারিষ্টটলের মতো! বলেছিলেন, ভগরবাণের মঙ্গল 
বিধানের মধ্যেই বিশ্ববুঙ্গাণ্ড বিধৃত নয় ; পৃখীবী কোন একটি নিদি£ শুভ 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছে না । অতএব এই ক্ষদ্র এবং খণ্ডিত জীবনে 
আমাদের সুখের সন্ধান করতে হলেও সেই স্ুখলাভের অর্থ উদ্দাম প্রবৃত্ভিকে 
চরিতার্থ কব৷ নয | প্রবৃত্তির সংযম ও নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাম্য । যদি 
'আকাঙ্থাকে আমরা নিয়প্রিত করতে পারি তবেই আমাদের আকাঙ্খা পূরণ 
হতে পারে। এপিকিউরাসের মত 9101০-রা ও একথা বললেন | জীবনের 
আদর্শ সম্বন্ধে, নৈরাশ্যবাদে আস্থা! স্থাপন ব্যাপারে তাঁরা এপিকিউরাস-পন্থী 
ছিলেন। অবশ্য 56০1০ রা মিরাসক্তির কথা বলেছিলেন | যিনি দুঃখে 
অন্দ্বিগ এবং স্থাখে বিগতস্পৃহ সেই প্রাজ্ঞ বাক্তি সর্ববিঘয়ে উদাসীন । তিনিই 
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স্ব্খী। প্রবৃত্তির দাস নন বলেই তিনি নিজেকে স্বাধীন এবং সুখী বলে ভাবতে 
পারেন। এপিকিউরাস দর্শনে সূক্ষা ভোগবাদ যে স্থল ভোগবাদ থেকে 
উচ্চতর, সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মানঘের দেহমনের সুখটাই সব- 
চেয়ে বড়। কিন্ত এই সুখ অন্ধ প্রবৃত্তির অনুসরণজনিত সুখ নয় । এই আদর্শ 
অনুযায়ী আমাদের বিচার বিবেচনা, আমাদের যুক্তি বৃদ্ধি প্রবৃন্থির দাবী পৃৰণের 
সহায়ক হয়ে উঠে। আমর! সখ চাইলেও সেই সুখের চাওয়াব মধ্যে যক্তির 
আলো এসে পডে। অতএব দেখ! যাচ্ছে যে, এপিকিউরাপ বিচার বৃদ্ধির 
শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকার করেছেন । 

একথ। বল! চলে যে, এপিকিউবাঙসের মাজিত সুখবাদ একথা! বলতে 
চেয়েছে, দুঃখ নিবারণই হল মান্ঘের কাজের মূখ্য উদ্দেশ্য। এপিকিউরাস 
সুখের আদর্শের সঙ্গে সুবিচার, মর্ধাদা এবং মংযমকে যুক্ত করেছিলেন | শুধু- 
মাত্র স্থখই আমাদের আদর্শ নর | এই স্থখকে পাবার পথ হল, কঠোর কতব্য 
পালন । কর্তবা পালনের মধ্যে যদি স্বখের উপাদান এবং প্রতিশর্শতি না খাকে 
তবে তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হাবে না । এপিকিউরাস তার মতবাদে 
দুঃখ এড়ানোর কথা বলতে গিয়ে দঃখ এড়ানোকেই জীবনের আদর্শ এবং লক্ষ্য 
হিসেবে গ্রহণ কবেছেন। এই আদর্শে উদাম এবং কর্মের স্থান সন্ধীর্ণ এবং 
অতিমাব্রাফ এটি ব্যক্তিকেন্দিক | সমাজের হিতের সঙ্গে, বৃহনতব কল্যাণ- 
বোধের সঙ্গে আমরা ব্যক্তি মানুঘেব কল্যাণ কামনাকে যুক্ত কবে দিতে 
পারি না। ব্যটি এবং সমট্টি--এই দইয়ের কল্যাণের একাটি মিলন বিন্দু 
আছে। সেই মিলন বিন্দুটি সম্বন্ধে স্থল স্ুখবাদ যেমন আন্, তেমনি মাজিত 
স্থুখবাদ'ও উদাসীন । 

এই প্রসঙ্গে আমব। আত্বস্রখবাদীদের সমালে।চনা করে বলতে পাবি যে, 
আস্মস্সখবাদ' মনস্তান্বিক সুখবাদেব উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই মণস্তাত্বিক সুখবাদের 
ক্রটিবিচ্যতিগুলি সবই আত্মস্ুখবাদের মধ্যে অনুস্যত। হবম্‌ বলেছিলেন 
যে, আমরা সবাই আত্মকেন্দিক এবং আমাদের অনুভূতির এবং আবেগেব জীবন 
মূলত আমাদের আব্মরতির (991019০) প্রকাশ মাত্র । একখাটা বোধ হয 
সত্য নয়। উদাহরণ দিই--আশরা যখন পূজোর সমঘ পূত্র-কনঢা, ভাইপো 
ভাইজি, ভাগিনের ও আত্বীয় পরিজনের জনা নতন কাপড় কিনে দিষে 
প্রায় নি:স্ব হয়ে পড়ি, তখন কিন্ত নিজের জন্য কোন কিছু কিনতে পাবি না 
বলে মোটেই দূ:খ বোধ করি না| আদিম সমাজ ব্যবস্থায় মানুঘ যেমন আত্ম- 
বক্ষার জন্য সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই করেছে তেমণি সে স্বাভাবিক ভাবেই 
আত্মনৃতিও দিষেছে অপরের কল্যাণের জন্য । নিজেকে ভাল্লাবাসা যেমন 
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মানুঘের স্বাভাবিক ধর্ম তেমনি আবার অপরকে ভালোবাসা'ও কম স্বাভাবিক 
ধর্ম নয়। অপরকে ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসার একটা মূল (7২০০) 
আডে। সেই মূল হল 210:015010 [71910 বা অপরকে ভালোবাসার, 
অপরের তালে! করার প্রবৃত্তি । শিজোকে ভালোবাসার মৌল প্রবৃন্তিও মাঁনঘের 
মশের মধ্যে শিকড় গেড়ে আছে। সুতরাং এই দুয়ে মিলেই মানুঘের প্রকৃতি 
গঠিত হয়েচে। কেবলমাত্র আত্মস্বাথই মানঘের প্রকৃতির উপাদান নয়। 
কেন না, এই আত্ম-বৃদ্ধি কখনই আমাদের নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাগি 
হতে পারে না। আমার কাছে যা স্রশকর তোমার কাছে তা স্ুখকব ময় | 
অতএব আমার স্ুখই যদি নৈতিক মূল্যাযঘের মাপকাঠি হয়, তাহলে নৈতিক 
মূল্যের জগতে এক ধরনের বিশঙ্খলা ও নৈরাজ্যবাদের স্য্ট হবে। সর্বজন- 
গ্রাহ্য নেতিক মূল্যায়নেব কোন মাপকাঠি নিধারণ করা যাবে না। 

আমার মনে যেসব সুখ উপভাত হয়, তার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা 
অসম্ভব কাজ । আত্মন্জখবাদে এই ধবনেব মূল্যায়ন মণস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
একেবারেই বিচাবের অযোগ্য । 

অতএব বল চলে যে, স্থল বা ইন্রিরগত জ্ুখবাদ কোন নৈতিক 
দাযিত্বের মর্ধাদা দাবী করতে পারে না। স্থল আত্মস্থুখবাদ আমাদের উচছুঙ্খল 
করে তোলে । অসংযমের দ্বার কখনও জীবনে কোন মূল্যের প্রতিষ্ঠা করা 
বা জীবনকে ফলবান করা যায় না। তাই এরিট্িপাস (/1501005) 
আমাদের স্থল প্রবৃপ্ভিগুলিকে শিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছিলেন । মাজিত স্ুখ- 
বাদে (2191০076811517) অবশ্য স্কুল ইন্দ্রিয় পরায়ণতার স্রযোগ নেই ; ত৷ বুদ্ধির 
দ্বাবা নিয়দ্বিত। সামরিক, ক্ষণিক আ্ুখকে জীবনের মহনন লক্ষ্য বলে 
এপিকিউরাস স্বীকার করেন নি। এই প্রসঙ্গে আমর এপিকিউরাঁসকে 
সনর্থন করি। কিন্ত এপিকিউরাস যে ধরনের নিবৃত্তিকে আমাদের নৈতিক 
জীবনের লক্ষ্য বলে স্বীকার করলেন, সেখানে তার সঙ্গে একমত হওয়া শক্ত । 
কেন না, এই প্রসঙ্গে তার যৃক্তি অতাবাত্বক বা ০৪৪৮০ । সুতবাং সক্রিয় 
নৈতিক জীবনের পক্ষে এই ধরনের মতবাদ ছানিকর । আমাদের মব্যে 
অপরের কল্যাণ সাধন করার, বা মঙ্গল করার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, স্বাভা- 
বিক প্রবণতা আছে, 73801900 176001197 বা আত্মস্ুখবাদ তার ব্যাখ্যা করতে 
পারে লি। এখানেই আত্মস্থখবাদের সবচেষে বড় দুর্বলতা । 


মাজিত ভোগবাদ বা /৮17019110 116001715) 


মাজিত ভোগবাদ বলে যে সবর সুখই মান্ঘের কামা হাওয়া উচিত। 
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তবে সবার সুখ বোধ হয় এক ভগবান ছাড়া অন্য কোন মান্ঘই তার কর্মের 
দ্বারা সম্পাদন করতে পারে না। কেননা জগতে কোন একটি কাজ' 
বহুলোকের সুখ-শান্তির কারণ হলেও মুট্টিমেয় কয়েকজনের তা দুঃখের কারণ 
হবেই | উদাহরণ দিই-হিরোসিমায় ও নাগাসাকিতে আনবিক বোম। না 
ফেললে হয়তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান অতো তাড়াতাড়ি ঘাঁত না। 
যুদ্ধের অবসানের অথ হল বহু জীবন রক্ষা পাওয়া, ব ধুংসের হাত থেকে 
মানুঘকে বাঁচানো এবং বভ ক্ষতির নিবৃত্তি' করা | পৃথিবী জড়ে এই ভয়াবহ 
ক্ষতিকে থামাতে গিয়ে হিরোসিমা ও নাগাসাকির অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক 
মানুষের উপরে যে অত্যাচার হল তার ভয়াবহতা বিস্ময়কর | ওই দেশের 
মান্ঘেরা ভীঘণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ,আমর! বলতে পারি যে মিত্র পক্ষ'আনবিক 
বোমার ব্যবহার করে যুদ্ধ খামিয়ে দিয়েছিল ব'লে বহু মানুঘের কল্যাণহয়েছে। 
কিন্ত সকলের কল্যাণ তো হয়নি ; বোধহয় সকলের কল্যাণ করা যায় না। 
তাই মাজিত ভোগ্গবাদ চাইল, বহুসংখাক লোকের বৃহত্তম সখ বা আনন্দ 
সম্পাদন করতে । এদের মতে সেই কাজই ভালো যা বছজনের সুখ, বল- 
জনের হিত বা কল্যাণ সাধন করে। এই তত্ব আধুনিক মননের তত্ব। 
দর্শনিক মিল এবং বেস্থাম এই মতেব অনুসারী | অবশ্য বেস্থাম এবং মিলের 
মতের মধ্যে একটা মৌল পাথক্য রয়ে গেছে । বেস্থাম স্বখের পরিমাণগত 
বিভেদকে স্বীকার করেছেন এবং মিল স্ুখেব গুণগত প্রভেদকে স্বীকার 
করেছেন । আমরা বেস্থামকে মাভিত ভোগবাদের স্থল কূপ (যাকে 942111106- 
11৬5 21019 বলা হযেছে) তার প্রবক্তা রূপে গ্রহণ করব--এটা হল 
গুণীজন স্বীকৃত মত। মাজিত ভোগবাদের একটি সৃক্কান্বপ আছে ; মিল এই 
মতের প্রবক্তা | মহাদার্শ নিক গ্যারিষ্টিটল এই ধরনের মতকে 80111012715) 
আখ্যা দিয়েছিলেন | 

প্ৰবতী আলোচনায় আমর! এ্যারিষ্টিটল ও এপিকিউরাসের মতের 
আলোচনা! করেছি । এরা উভয়েই সুখবাদী । কিন্ত এ দের একজ”' স্থল সুখবাদ 
আরেকজন স্ঞ্গা সুখবাদের উপাসক | এই মাজিত স্ুুখবাদ অপরের আনন্দ 
সম্পাদন কবতে চেয়েছে । এই "আনন্দই ভারতীয় দর্শন মতে সমগ্র স্সষ্টির 
মূলে রয়েছে । উপনিঘদ বললেন : 


“আনন্দাদ্ধ্েব খন্বিমানি ভূতানি জায়স্তে 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি 
আনন্দম্‌ প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি |” 
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এই আনন্দতত্বই সমগ্র স্থ্টির মূলে । খপ্বেদের মধুবাতা মন্ত্রে এই আনন্দের 
কথা বল! ইয়েছে।' উপনিঘদে একদিকে যেমন আনন্দের তত্ব আছে, তেমনি 
ভারতীয় দর্শনে দ্‌ঃখবাদের ও অসদৃভাব নেই । এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের 
দুঃখবাদ উল্লেখা | বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ স্বীকৃত, দৃ:খের নিবৃত্তি, করুণার 
কল্যাণম্পর্শ, দুঃখ নিরোধের অস্তিত্ব এবং সেই নিরোধ সম্বন্ধীয় পথের নিদেশ 
আছে। গ্রীক দর্শনেও দূঃখবাদ প্রকট । আধুনিক যুগে মানুঘ আত্বশক্তিতে 
আস্থাবান হয়ে উঠেছে ; তাই আধূনিক প্রেয়োবাদ এক বলিষ্ঠ জীবন দর্শনের 
জন্ম দিয়েছে । বছজনণের সুখ, বহজনের হিতের দিকে লক্ষা রেখেই 
মাভিত ভোগবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; আধ্নিক প্রেয়োবাদকে সবজন সুখবাদ 
বা 01/15015211500 11500101577 এবং পরস্ুখবাদ বা ৪1001150610 17160010151) 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে । তবে মিল যে ধরণের পরস্বখবাদকে গ্রহণ করেছেন 
তাকে বল! হয়েছে 90111621905 | উপযোগ (96110) বলতে আমরা 
বূঝি মানুষের স্য্ট এমন একটি ব্যবস্থ। যা বৃহৎ জনসাধাবণের উপকারে আসে । 
মিল প্রমুখ উপযোগবাদীদের মতে যা মানুঘের পক্ষে আনন্দদায়ক বা অনেকেব 
পক্ষে কলাণকর তাকেই মঙ্গলজন্ক বলা যেতে পারে । মিল, বেগ্বাম এবং 
সিভউইক এই মতেব প্রবক্তা | মিল '9 বেস্াম একথা বলতে চাইলেন যে, 
বহজদ্ের সখ শ এবং কল্যাণ সম্পাদন ক'রে আমরা আমাদের গ্রেষ্ঠ সখ ও 
আধন্দটক, পেতে পারি। ম্যাকেজ্জিব কথা উদ্ধৃত করে দিই : 'বেস্থাম এবং 
মিল এরা উভয়েই আত্মস্ুখবাদ ও পরসুখবাদের মধ্যে সূক্ষাভাবে পাখক্যটুকু 
করেন নি। তাই তাদের পরস্্রখবাদী অর্খাৎ সর্জনের সুখ কামনায় উৎসগী- 
কৃত প্রাণ বলে ধনে হলেও অনেক সময় দেখা যায় যে তার আত্মস্ুখবাদকে 
প্রচ্ছনভাবে পমর্থণ করছেন ।  [867210. 210 1৬111 010 1701 0168119 
0150117011151, 1061/967 960019110 270. 11০ [91101752115110 11900111511), 
270 001796001617115, [11090511 1) (16 10721) 98100911176 01019 1179 
12061 0061 99010)00 (0 06 61110 (11011 00116591017 (09 (112 1011176] ]+ 
অথাৎ মিল 'ও বেস্থাম ব্যক্তিগত কল্যাণ 'ও বহুজনের হিতেব মধ্যে ভেদরেখা 
স্পষ্ট করে টানতে পারেন নি। তাদের যৃক্তি ঘন্সরণ করে আনরা ব্যক্তি 
স্থখের আদর্শ এবং বহুজনের সুখের আদর্শ, এই দুটির যে কোনটিকে 
গ্রহণ করতে পারি। তবে ব্যক্তি মানুঘের সুখের ধারণা থেকে সমস্ত মানুঘের 
খের ধারণার দিকে ধীরে ধীরে যে বিবর্তন চলেছে তার ণিদর্শন আমরা পাই 
চ৮519১-র মতবাদে । তিনি বলেছিলেন, ভিগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমপণ 
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এবং চিরস্থায়ী সুখের জন্যই আমাদিগকে সর্বমানবের সুখের জন্য চেষ্টা করিয়া 
যাইতে হইবে । 19/-ব উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের উদেশ্য 
বা লক্ষ্য হ'ল আত্মস্থুখ বা নিজের সখ এবং এই আত্মস্তখ লাভের উপায় হচ্ছে, 
বহু মানবের হিত সাবন করা : অতএব 17১৪12-র মতে আমবা আত্মস্রখবাদ ও 
পরস্থখবাদের এক সঙ্গলুষের চে দেখছি | 


উপধযোগবাদ বা [00111012719]7, 


আধুনিক প্রেয়োবাদের প্রবক্তা হিসেবে হিউম, বেস্থাম, মিল, সিভউইক 
প্রমুখ যুক্তিবাদীদেব গ্রহণ কব! যায়। এঁদের মতে জুখলাভই নুঘ্য জীবনের 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ | অর্থাৎ মান্ঘের সকল ক্রিবাকর্মের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হিসেবে 
আমর। স্খকে গ্রহণ করি । অতএব আমাদের কর্তব্য হল সেই ধরণের কাজ 
কর যার দ্বার। আমর! সবচেয়ে বেশী সুখলাভ করতে পারি। এখন প্রশ 
উঠবে যে, এই সুখ কি ব্যক্তি মানুঘের সখ মাত্র, ন। বহুজনের, বহুমানঘের সুখ ? 
আর আমরা আমাদের কাজকমের দ্বারা আমাদের স্রখলাভের জশ্য চেটা। করব 
না সমাজের সবচেষে বেশী সংখ্যক ব্যক্তির আখের জন্য চেঞছটা করব ”গ এই 
প্রশের সহজ 'ও স্বাভাবিক উতর হবে যে, আমাদের সেই কাজই করা উচিত 
যে কাজের দ্বারা আমরা সকলের সখ সুবিধার ব্যবস্থ।! করতে পারি । অবশ্য 
সকলেব স্ুুখেৰ ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে । তাই সবচেয়ে বেশী 
সংখ্যক মানুঘেব সুখের পরিপোঘক যে কাজ সেই কাজই আমাদের করা উচিত । 
অথাৎ এক অথে আঁনবা নৈতিক বিচারে ও গণতান্ত্রিক নীতিকে স্বীকার করডি । 
ণঁণতন্বে যেমন সেই মতই গ্রহণযোগা যে মত সংখ্যা গরিষ্ঠের মত, তেমনি এই 
বরনের নৈতিক বিচারে '3 সেই কাভকেই অমির নীতিসম্মত বলব যা সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ মানুঘের সুখ বিধান করে। দার্শনিক বেস্থাম এই ধরনের মতের 
পোঘকতা করলেন । বেস্থামের এই মতের প্রতিখুনি শুনি দাশনিক নিলের 
কণ্ঠে । বেশ্ছাম বললেন যে, প্রত্যেকটি মানুঘ তা সে সামাজিক মর্ধাদায যতই 
বড় হোক না বেশ, সে একজণ মানুষই | তাৰ স্থুখের পরিমাণ তার প্রতিবেশী 
মেহনতী মানঘাটির সুখের পরিমাণের সমগোত্রীয এবং অমাঁঘধর্মী | অর্থাৎ 
রাজ৷ মহারাজার সুখ, রাম শ্যাম-যদ-মধূ-হরির জুখের থেকে পুথক নয । 
কোণে। কাজকে যদি ভালে! বলি তা রাজা মহারাজার পক্ষে বদি স্খকর ব'লে, 
তবে অন্য আবেকটি কাজ যা রাম-শ্যাম-যদূ-মধুর মত সাধারণ মানুঘের পক্ষে 
সুখকর, তাকেও ভালো বলতে হবে । বেস্থাম বললেন, 42%0. 00 ০০171 
25 110, 9170. 170 016 23 [70010 (12 0179?. অর্থীৎথি কো” একটি বিশেষ 
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বাক্তির সামাটিক বা অর্থনেতিক গুরুত্বের জন্য নৈতিক ক্ষেত্রে তাকে বেশী 
গুরুত্ব দেওয়া চলবে না । মিল এই. প্রসঙ্গে যে অভিমত বাক্ত করলেন, তা 
বেস্বামের মতের অনুরূপ । উপযোগবাদ বা 0011020210157। কোন ব্যাক্তি 
মানুঘের সবচেয়ে বেশী স্বখের কথা ভাবে না; এই তত্বে সমাজের সমস্ত 
মানুঘের সম্মিলিত সুখের পরিমাণ নিযে বিচার করা হয়। উপযোগবাদ এক 
কথায় আত্মসুখ ও পরস্সখের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকাব করছে না। সামাজিক 
সমস্ত মানঘের সুখের কথাই উপযোগবাদ চিন্তা করেছে । সেকথা আমরা 
পড়েছি সদৃগ্রন্থ বাইবেলে, শুনেছি ফীন্তখীষ্টের মূখে" 2০9%5 01১ 00161 
১০ 2৪ 175617--তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালবাস, 
অর্থাৎ অপবকে আত্মবং মনে কর। উপযোগবাদের আদর্শ মানঘেব 
মনুঘ্যত্বের ব)বহারিক দিকটাকে আমাদের চোখের সামনে বেশী করে তুলে 
ধরেছে । এই আদশ আমাদের ব্যবহারগত এই শিক্ষা দেয় যে অপরের কাছে 
আমর] যে ব্যবহারের প্রতাশ। করি যেন সেই ব্যবহাবই আমরা অন্যের সঙ্গে 
করি। অর্থাৎ এককথায়, আত্মপর ভেদ বিশেষ ক'রে উপলব্ধি না করার দিকেই 
উপযোগবাদের নির্দেশ রয়েছে । তাঁর ফলে উপযোগবাদ বলতে পারল যে 
সর্ব মানবের স্তখ সম্পাদন কবাই হল গ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমবা পূর্বেও একথা 
বলেছি যে, সর্ব মানবের জুখ সম্পাদন করা কোন মানঘের পক্ষেই সভব নয়। 
আমরা এমন কোন কাজ করতে পাবি না যার দ্বারা আমরা সকলের স্্খ 
উৎপাদন করতে পারি । তাই এই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় আমরা 
বলি থে, সবচেয়ে বেশী সংখাক মানঘের সবচেবে বেশী পরিমাণ সুখ সম্পাদঘ 
করতে পারে যে কাজ, সেই কাজই হল নীতিশাস্্র স্মত ! আধুনিক মননশীল 
মানুঘের কাছে, উপযোগবাদের এই তন্ব গ্র্থণীয় হযেছে | মিল, বেস্থাম যে 
কথা বললেন, প্রায় তারই প্রতিখুনি করে দাশনিক সিজউইক বললেন যে, 
আমর যদি ধীবস্থিরভাবে সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে একথা আমাদের 
বুঝতে বিলম্ব হষ না যে, সুখ ছাড়া অন্য কাজেব জনা আমাদের আকধণ নেই | 
এার যদি সুখই আমাদের কাম্য হয়, তবে আমাদের উচিত সবচেষে বেশী স্তথকে 
কামনা কর! : অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী সুখলাভের জন্য আমদের ততৎ্পর হওয়া 
উচিত। তবে কুখ-বিচারের বিভিন্ন দিক আছে । মুদ এবং তাব এই দুই 
প্রকার সখের মধো যে স্থুখ তীবতর তাকেই আমাদের কামনা করা উচিত। 
আবার স্মখ কখন কখন খণ্ডিত হয়। আবার কখনও বা ভা দীধ হয়। 
তাহলে ক্ষণিক সুখের চেয়ে দীর্ঘ সুখই আমাদের কাননা করা উচিত । আবার 
যে সুখ হাতে হাতে এখনই পাচ্ছি অর্থাৎ বর্তমানকালের সুখ, আর যে সুখ 
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ভবিষ্যতে পাওয়ার আশ! থাকে, অর্থাৎ ভবিঘ্যৎকালের সুখ__এই দয়ের মধ্যে 
কালভেদে উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রভেদ করা চলবে না। 
অবশ্য, বেস্থামম এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিণি বললেন, ভবিষ্যতের 
অনিশ্চিত স্থুখের চেয়ে বর্তমানে আমর! যে সুখটুক্‌ পাচ্ছি তার মূল্য অনেক 
বেশী। এই তত্বকে অনুসরণ করে বোধহয় বল! হয়েছে, 4079 01 17870 
15 061061 (1797 (৮7০0 111 0116 0051. 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিভেদের কথা৷ আমাদের মনে রাখতে হবে ; 
সেটা হল নিজের সখ ও অপরের সুখের কথা | অবশা আমরা উপযোগবাদে 
নিজের সখ ও অপরের স্থখের মধ্যে প্রভেদ না করেও সুখের পরিমাঁনগ তবিচার 
ক'রে কাজের ভালোমন্দ, নৈতিক-অদৈতিক গুণাখ্ণের পরিমাপ করতে 
পারি। অপরের স্থুখ সম্বন্ধে এই ধরনের নৈতিক মূল্যায়নই বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 
তাই সিজউইক বললেন, যে, অপর মান্ঘের সুখের পরিমাণ যদি আত্মস্থখের 
পরিমাণের চেয়ে বেশী হওয়ার সভাবনা থাকে তাহলে পরের সুখ অন্সন্ধান, 
করাই যুক্তিসঙ্গত।* কিন্ত সিজউইক সবসময় এই তত্বকে আয় করে 
থাকেন নি। তিনি বাক্তিগত স্খকে একেবারে পরিত্যাগ করে উপযোগ- 
বাদের পরস্থখের আদর্শকে পুবোপুরি গ্রহণ করেন দি। তাৰ মতে সকল 
মানুঘের মধ্যে ব্যবহারিক আচরণের মূলে রয়েছে আত্মস্খ সন্ধান এবং এই 
আত্মস্তখের তত্বকে য হউইক মুখ্য স্থান দিলেন, তখন তিনি মিলের 
অনুবত্তী না! হয়ে বেগ্থামের স্বগোত্রীয় হয়ে উদ্চেছেন। 


বেস্থামের স্থল উপযেো।গবাদ (07০53 8108150101150017197। 01361007917) 


মানুঘের স্বভাব-স্ুখানবষণ প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করেবেস্থাম তার উপযোগ- 
বাদকে গড়ে তুলেভেন। আমরা স্বাভাবিকভাবেই সুখের কামনা করি; 
কেউই দওখ চায় না । অতএব দ্‌:খের পরিহার এবং সুখের অন্বেষণ আমাদের 
সর্ববিধ কর্ম প্রেরণার উৎস । যে কাজ ক'রে আমরা সবচেষে কম দুঃখ পাই, 
(অখব৷ দু:খ একেবারেই পাই না) এবং সবচেষে বেশী সুখ পাই, সেই কাজই 
হল ভালো কাঁজ এবং মীতিশাস্সন্দত | বেম্থামের মতে সখের বিচার করতে 
হবে অঙ্কের নির্ভুল হিসেবে এবং একে বল। হয়েছে 11900115110 €08108115. 
এই ন্যনতম দূঃখ ও বৃহত্তম সুখ এই দুটিকে লক্ষ্য হিসেবে রেখে আমরা যেসব 
কাজ করব, তাকে 17500971510 081০8195-এ নৈতিক (বা 10151) বলে 
স্বীকার করা৷ হবে। যে কাজে দ£খের চেয়ে সুখের দিকেই ভারের ঝূঁকতি, 


* 91010 এব 1501945 01 181105, গ্র্থ দ্রষ্টব্য 
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সেই কাজকে ভালো বলেছেন বেস্থাম : 'দঃখ এবং সুখের পরিমাপ কর ; 
যেদিকে নিক্তি ঝৃঁকবে সেই ঝঁকিটা ভালো বা মন্দ নির্ধারণ করবে | “০121 
চ192501195 2710 ৮6101 102119 2170 25 1116 0219709 508005, %/1|| 
9910 1116 00936101 ০1181) 0 ৮/:07৮'* বেম্থাম বিভিন্ন ধরনের সুখের 
মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন নি: স্থুখের পরিমাপ করেছেন অনুভূতির 
তীবৃতাব দ্বার । অতএব বিভিন্ন ধরনের স্থখের মধ্যে যি কোন পার্থক্য 
থেকে থাকে তবে তা হ'ল পরিমাণগত | আমর! ফটবল খেলে যে আনন্দ পাই 
এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা পণ্ড়ে যে আনন্দ পাই, এই দুই আনন্দের পরিমাপ 
যি সমান হয় তবে বেশ্থাম বলবেন যে, এই দুই আনন্দ একই আনন্দ ; এদের 
মধ্যে কোন প্রভেদ নেই । অতএব দেখ! গেল যে, স্থল উপযোগবাদে বেস্থামের 
মত কেবলমাত্র পরিনাণগত প্রভেদ স্বীকার করেছে । 

এখন প্রশ হবে যে, বিভিন্ন ধরনের স্বখের মধ্যে যদি গুণগত প্রভেদ না 
থাকে, কেবলমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ থাকে, তাহলে কি করে আনরা এই 
সুখের পরিমাণের পরিমাপ করব? এই প্রসঙ্গে বেস্থাম কয়েকটি নীতি নিদিষ্ট 
করে দিয়েছেন : (ক) তীবুতা--তীব সুখ অপেক্ষাকৃত মৃদ্‌ সুখের চেয়ে 
আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। যে তীবঝ্ স্সখে 
আমর আত্মহার। হয়ে পড়ি তা যে মৃদ্‌, সুখ আমাদের স্বস্থ করে রাখে তারচেয়ে 
অধিকতর কাম্য । (খ) এই জুখকে দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে । যে সুখ স্বশ্নস্থায়ী 
তার চেয়ে যে সুখ দীধস্থায়ী, সেই স্ুখই আদাদের কাম্য | অতএব দেখা গেল, 
বেস্বাশ্নের মতে যে সুখ যত তীঝ এবং যে সুখ দীর্ধতর সেই স্সখকে লক্ষ্য 
করে আমাদের কাজকর্ম কর! উচিত । অবশ্য এই তীব্বতাও দীধধতার সঙ্গে 
আরও কয়েকটি গুণের কথা বেস্থাম বলেছেন। সেগুলি হল, (গ) নিশ্চয়ত। 
(ঘ) নৈকট্য (উ) উর্বরতা (চ) বিশুদ্ধতা | আমরা সেই সুখকে খুজবে৷ যে সুখের 
প্রাপ্তি সন্বন্ধে আমরা অনেকখানি নিশ্চিত । যে সুখ পাওয়ার সম্ভাবশা অল্প সেই 
সখের চেয়েযে সুখ পাওযার সম্ভাবনা বেশী তা আমাদের কাছে অধিকতর কাম্য । 
'আবার যে সুখ আমাদের নিকটেই রযেছে অর্থাৎ যে সুখ আমরা ব্তমাঁনকালে 
পেতে পারি সেই সুখই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত! ভবিষ্যতের বৃহত্তর সুখের 
আশায় বর্তমানের ক্ষদ্রতম সুখকেও জলাঞ্তলি দেওয়৷ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 
নগদ বিদায় ভবিঘ্যৎ প্রতিশ্তির চেয়ে অনেক বেশী দামী, একথা বললেন 
বেশ্বাম। তারপরই তিনি বললেন উর্বরতার কথা | যে সুখকর কাধ বর্তমানে 
স্থ্থ দিয়ে শেঘ হয়ে যায় না এবং যার মধ্যে ভবিষ্যতেও স্থুখ বা আনন্দ পাবার 
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সম্ভাবনা থাকে, সেই ধরনের কাজ বৃদ্ধিমান ব্যক্তির সবসময় করে থাকেন । 
বেগ্থামের নৈতিক তত্বে এই ধরনের কাজকে বেশী মূল্য দেওয়া হয়েছে । 
বেছ্বাম যখন বিশুদ্ধতার কখ! বলেছেন, তখন তিনি একথা বোঝাতে চেয়েছেন, 
যে কাছ করে অবিমিশ্র সুখ পাওয়৷ যার, এবং দূঃখের মিশ্রণ যার সঙ্গে 
থাকে না বললেই চলে, সেই কাজই আমাদের কাম্য । অর্থাৎ অবিমিশ্র সুখ 
যে কাজে পাওয়৷ যায়, সেই কাজই নীতিগতভাবে বাঞ্জনীয়। সংসারে 
সব সুখকর কাজের মধ্যে দূঃখকর অবস্থা, বেদনার শ্রিশ্রণ খাকে। 
তাই আমাদের সুখকর /কাজের মধ্যে দুঃখের অংশ যত কম থাকে 
তা আমাদের কাছে ততে। বেশী গ্রহণযোগ্য । সবশেষে বেশ্থাম উপযোগবাদে 
বললেণ, যে সুখ বহুজনেব মধ্যে ব্টনযোগ্য সেই সুখ অধিকতর কাম্য | 
বেস্থাম বিশ্বাস করেছেন যে, মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ; সে নিজের সুখটকুই কামন। 
করে ; অবশ্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান মান্ঘের কাছে তার নিভো'র স্থুখ বিধান করাই 
হুল তার প্রধান লক্ষ্য । সবাই নিজেকে যেমন ভালবাসে অপরকে তেমন ক'রে 
ভালবাসে না। অখাত প্রত্যেক মান্ঘই তার আপন নিকটতম আত্মীয় । 
অবশ্য যুক্তিবাদী বেশ্বাম একথ৷ স্বীকার করেছেন যে, যুক্তির দিক খেকে নিজের 
সুখ এবং অপরের সুখের মধ্যে কোন রকমের পাথক্য করা সম্ভব নয়। 
অতএব একখা বলতে হয়, এবং বেস্থান একথা বলেছেন যে, যে সুখ বহু সংখ্যক 
মানুষের সুখ সেই স্ুখই আমাদের ণৈতিক জীবনের আদর্শ | আমদের কমের 
দ্বারা সেই বহু মানুষের সুখকেই সত্য করে তুলতে হবে। 

এখন প্রশ উঠবে যে, আব্মস্ুখ যদি কাম্য হয় তাহলে আমরা পরোপকার 
করি কেণ? বেস্থাম বলেন যে, নৈতিক চাপ বা ৬০1৭1 9700০7-এর পালার 
পড়ে আমরা পরোপকার করতে বাধ্য হই । লোকমতের চাপ, রাষ্ট্রপংবিধানের 
নিদেশ, এবং ধনের অনুশ[সন--এরা। সবাই আমাদের স্বাথত্যাগ করতে বাধ্য 
করে , এগুলিকেই বেস্থাম [10121 92170019 বলেছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি 
৪0018] 921000101) বা প্রাকৃতিক চাপের কথা ও বলেছেন । আমি যদি 
প্রয়োজনীয় অ'হারের খেকে বেশী ভোজ্যবস্ত গ্রহণ করি তাহলে আমাকে অগ্ি- 
মান্য রোগে .ভুগতে হয়। অতএব প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ না করে 
আমি আমার উদরপূতির পরে উদ্ধন্ভ খাদ্য অপরকে দিয়ে থাকি | সমাজে 
বাস করে, সামাজিক সহ্গ্দয় হিসেবে আমি অপরের সুখ-দুঃখের খবরদারি 
করি, প্রয়োজন বোধে কিছু কিছু আত্বত্যাগও করে থাকি! প্রতিবেশীর 
অন্ুখ করলে ডাক্তার ডেকে দিয়ে আমি আমার কতব্য করে থাকি ; এটুক না 
কবলে সমাজে নিন্দিত হই | একেই 9০9০121 981700190. ব: সামাজিক চাপ 
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বলা হয়েছে। রা্র-নীতিবোধ আমাকে কিছু কিছু আত্মত্যাগ করতে শেখায় । 
নানা ধরনের ট্যাক্স' দিয়ে আমি অপরের জন্য কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করি। 
রামের কলম দেখে শ্যামের সেটিকে নিতে যতই লোভ হোক না কেন, সেই 
লোভ তাকে সংবরণ করতেই হয় | শা করলে রাষ্র-নীতি-বিধানে তার জন্য 
শাস্তির ব্যবস্থা আছে। একে আমর! মানুঘের নৈতিক জীবনের উপর রাষ্ত্রীর 
চাপবা 7১911০8]1 5800101 বলতে পারি । বেহ্থামম এদের 7১০1111081 $210০- 
00) আখ্যা দিরেছেন। অতএব প্রাকৃতিক চাপ, সামাজিক চাপ-_এইসব 
বিভিন্ন চাপের মধ্যে পড়ে আমাদের নৈতিক বৃত্তিগুলি ক্রমেই শাণিত হয়ে 
ওঠে | অবশ্য এই ধরনের চাপগুলির সঙ্গে আরেকটি খুব শক্তিশালী চাপ 
এসে যুক্ত হয়েছে ; সেটা হল ধর্সীয় চাপ বা [২০115107005 99706101) : বিভিন্ন 
ধর্মশাস্ব্ে স্বর্গের লোভ দেখানো হয়েছে এবং নরকের ভয় দেখামো হয়েছে 
এবং বল! হয়েছে যে, আমরা যদি ভালে! কাজ করি, তবেই স্বর্গে যাবো, এবং 
মন্দ কাজ করলে নরকে আমাদের অধোগতি হবে। অতএব আমরা এমন 
কাজ করব, যার ফলে আমরা স্বর্গে যেতে পারি । সেই ধরনের ভালো কাজ 
হল বরীয় চাপের ফলশ্তি। 

এই প্রসঙ্গে আমরা বেস্থামের বহুজন সুখবাদেব সমালোচনা করতে 
পাবি। শনস্তাত্বিক প্রেয়োবাদ আমাদের শিখিয়েছে যে আমিরা স্বভাবতই 
স্খের অনুসন্ধান করি : এই হল মণস্টাত্বিক সুখবাদ' । এই তত্বের উপরই 
বেস্থাযম তার নীতিতত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন । এখন প্রশ হবে এই যে, আমরা 
যদি স্কণিক সখের পশ্চাদ্ধাবন করি তাহলে কি সুখ খুজে পাব ? একথা যদি 
সত্যও হয় যে আমর। সবসময় স্ুখেব আকাভক্ষা করি (অর্থাৎ মনস্তাত্বিক স্ুখবাদে 
বিশ্বাস করি), তবে একখা কি বল! যায় যে, স্থুখের আকাজক্ষা। থেকেই আমাদের 
সব সময় কাজ' করা উচিত । সখের আকাজ্ফা করা এক কথা আর সেই স্বখের 
আকাজ্ষা থেকে কাজ করা উচিত, একথা বলা হ'ল অন্য তত্ব। একটি হল 
বস্তগত সত্য, অন্যটি হ'ল আদর্শগত সত্য। বেম্বাম্‌ সুখ এবং দ:খের তুলনা- 
মূলক পরিমাণের যে ফরমূলা বা গাণিতিক সুত্র দিয়েছেন সেই ফরমুলা মানুঘের 
জটিল জীবনে মোটেই কাজ করে না। আমাদেক ব্যক্তিগত জীবনের সুখ 
দুঃখের হিসেব নিকেশ করা এতো সহজ' নয়। আমরা নিজের সুখের 
পরিমাণই নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না। অপরের সখের পরিমাণ নিণর করাতো 
প্রায় অসাধ্য হলে মনে হয়। স্ুখদঃখের হিসেব 17040715610 5210015-এর 
কর্ম নয়! নিজের সুখের পরিষাপ করাই দুরূহ কর্ম, অপরের সুখের প্রিমাপ 
কর! প্রায় অসন্তব ব্যাপাব | বেম্থাম এই সব বাধাবিপত্তির কথা জানতেন ; 
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তিনি 73/091078] [৬078] 98110610179 বা বহিরাগত নৈতিক চাপের কথ! 
নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বেস্থামের আদর্শ অনুসারে যে নৈতিক 
জীবন আমাদের কাছে গ্রাহ্য তার বনিয়াদ রয়েছে লোভ এবং ভয়ের মধ্যে । 
এট|। নিশ্চয়ই স্বতোৎসারিত। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে এই নীতিবোধ বাইরে থেকে চাপানে! জিনিস নয়! 

সুখের গুণগত প্রভেকে অস্বীকার করে বেস্থাম যুক্তিবিরুদ্ধ কাজ 
করেছেন । আমর। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে সবাই যে একই ধরনের 
আনন্দ পাই, ত| নয়। এক কাপ চা খাওয়ার আনন্দ এবং 'গীত পাঠ করার 
আনন্দ যে এক নব, সেই সত্যটুক্‌ আমর| বুঝি আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় । 
সুখের মধ্যেও উতক্ই সুখ বা নিকৃষ্ট সুখ রয়েছে । এই ধ্রুব পত্যটাকে 
স্বীকার করেছিলেন দার্শনিক মিল। মিল বলেছিলেন যে, স্ুুখই শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
নয়। আমাদের উচ্চতর মূল্য বোধের আলোতে এই সুখের উৎকর্ষের বিচার 
হুওয়। উচিত। অবশ্য মিল যে সুখের গুণগত প্রভের্দকে স্বীকার করেছেন, 
সেই গুণগত প্রভেদের স্বীকৃতি সুখবাদের ভিন্তিভমি ; একথ! সমানোচকেবা 
বলেছেন। উপযোগবাদীদের মধ্যে যারা বহু জন স্তখায়, বহজন হিতায় 
তত্বের সমথক, তাঁর। নিজেদের অন্োতসারে সুখ ছাড়া সখ বণ্টনের 
নীতিকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। অথাৎ যে কাজ ওধু বুখ বিধান করে না, 
বহজনের শ্খবিধান করে, সেই কাজ ভালো । অতএব দেখা যাচ্ছে 
যে, সুখের বিধানই কেবল মাত্র কাম্য নয় ; সেই সুখ কতজণ মানুঘের উপভোগ; 
হল, সেট।'ও আমাদেব দেখতে হবে । অতএব, সুখ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত দীতি 
সন্বন্ধেও আমাদের "ওয়াকিবহাল হতে হবে , সেটিরও প্রয়োগ করতে হবে, অথাৎ 
কোন কাজকে 'নৈতিক' এই আখ্যা দিতে হলে সেই কাজ যে শুধু অপরের 
স্ুখবিধান করবে তাই-ই নয়, সেই কাজ যাতে বহলোকের সুখ বিধান করতে 
পারে সেটুকও দেখতে হবে । অতএব, ন্যার়সঙ্গতভাবে 'বহুজন সুখায়, 
অর্থাৎ বছলোকের সুখের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমরা শুধু ডখকেই নীতি 
হিসেবে গ্রহণ করছি না, আমর। সেই সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতা বা 1031190-কেও 
স্বীকার করে নিচ্ছি । অতএব বলা চনে, অবিনিশ্র শ্ুখবাদ কোনক্রমেই 
গ্রহনযোগ্য নৈতিক তন্ব বলে বিবেচিত হতে পারে না। 


মিলের উপযোগবাদ (14105 10011687819] 0৮ [২0700 [0019০া- 
5115010 17900101510) 


মিলের উপযোগবাদকে প্রচলিত বহুজন স্খবাদ বল! হয়েছে । বেস্থাম 
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সুখের গুণগত প্রভেদকে অস্বীকার ক'রে সুখবাদের মধ্যে যে স্থলতাকে এনে 
দিয়েছিলেন মিল তাঁর নিরসন করলেন । 27755 [৩111 গুণগত প্রভেদকে 
স্বীকার করলেন। মিল সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার ক'রে একে গুণী- 
জন গ্রাহ্য করে তুললেন | মিলের আদশকে আমরা “সুখের সন্ধান”, না বলে 
আনন্দের সন্ধান', বলতে পারি। মিলের মতে “/171108 20 7585815" বড় 
কখা। নর, 4১111117526 17900017955-ই হল আমাদের সকল করের লক্ষ্য । 
এই প্রসঙ্গে আমাদেব মনে রাখ! দরকার যে, উপরে যে জেমস মিলের 
কখ। বলেছি, সেই জেমস্‌ মিলের পুত্র 101ঘ7 9082 1411] উপযোগবাদের 
অন্যতম প্রখ্যাত প্রবক্তা | আমর। এই জন ছুঁয়াটি মিলের উপযোগবাদকে 
বিশ্লেষণ করে তাকে পাঁচটি মুখ্য সূত্রে নিবদ্ধ করতে পারি :- 

(ক) মানুষের পক্ষে স্খই একমাত্র কাম্য । 

(খ) মানুষের কাছে যা আকাজিক্ত তা-ই বাঞ্চনীয় ; অথাৎ আমরা যা কিছু 
চাই তাকেই আকাজক্ষ। ব৷ বাঞ্জার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করি । 

(গ) প্রত্যেক মানুষের ন্ুখই যদি তার কাছে মঙ্গলের হয তবে সবসাধারণেব 
স্রখই সকলের পক্ষে মঙগলদায়ক হবে । 

(ঘ) মানুষ আপন সুখ ছাড়া যা কিছু আকাজক্ষ। করে ত৷ সে সখ প্রাপ্তির উপায় 
হিসেবেই কবে । অথাৎ উপায় যাই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে সখই 
উপেয় বা লক্ষ্য । 

($) সব সুখের মূল্য সমান নয়। যিনি দটি ভিনবন্ী আুখের আশ্বাদ 
“করেছেন, তাকেই কোন্‌ জুখটা শ্রেষ্ঠ সেই বিচাবের ভার দিতে হবে। 
আমরা প্রখমেই বলে রাখি, মনস্তাত্বিক প্রেয়োবাদের ভিতের উপরেই 

মিলের উপযোশবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মিল বললেন, 471585975৪0 

7660010) 7010) 1091) 26 1116 0121 11711)65 495112010 89 610১ : 

মানুঘের স্বভাবই হল সুখের অনুসন্ধান করা | কিন্ত একথা কি সত্য ? আমরা 

কি শুধু সুখকেই চাই ? ন।, সুখ আমাদের ইচ্ছা পূর্তির অনুঘঙ্গ হিসেবে মনের 
মধ্যে এসে পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, বহুক্ষোত্রে আমর! অপরের স্ুুখকোও চাই । এই 
যে অপরের স্ুখকে চাওয়।, এট সকলের পক্ষে সত্য না হলেও কারো কারো 
পক্ষে নিশ্চয়ই সত্য এবং সেই সত্যটুক মনস্তাত্বিক প্রেয়োবাদের ভি্তিভূমিতে 
ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে । এছাড়া একথাও স্বীকাধ যে, স্রখের সন্ধান করলে 

সখ আলেয়ার মত মিলিয়ে যায়। অতএব স্ুখলাভ নৈতিক কমের লক্ষ্য ও 

উদ্দেশ্য হতে পারে না । তৃতীয়ত, যে কাজ আকাজিক্ষত তাই-ই ভালো, একথা 

যুক্তি গ্রাহ্য নয় | আমর! যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করি তাকেই কি আকাজ্ষার লক্ষ্য 
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বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি ? হয! দেখি তাকে যর্দি দর্শনীয় না বলা 
যায়, তবে যা আকাওক্ষ। করি, তাকেই কী কাজক্ষনীয় বল! চলে ? 0. 12. 
[1০০75 তার 7১111017919, 12017109, গ্রন্থে এই ধরনের ভ্রান্তিকে টব 80:5115010 
[51150 আখ্য। দিয়েছেন | আমরা যা চাই তাই-ই আমাদের চাওয়। উচিত 
একখ। বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ কর! হবে| মহাকবি রবীন্দ্রনাথ 
কবি-কথায় যে সত্যের অবতারণা করলেন, তা মিলের দর্শন মতেরখণ্ডন 
করেছে, আবার মিলের মতের সমর্থনও করেছে । রবীন্দ্রনাথ বললেন : 


'বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই 
বঞ্চিত করে বাচানে মোরে ।' 


কবি তার জীবন-দেবতার কাছে আত্বনিবেদন করে বললেন যে, আমার উপর 
তোমার অসম্ভব কৃপা ; আমি যা চেয়েছি, তা আমি পাইনি । অর্থাৎ কৰি 
বোঝাতে চাইলেন যে, আমি যা চেয়েছি সবক্ষেত্রে তা কাজক্ষনীয় নয় । 
অতএব প্রকারান্তরে কবি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক মিলকে সমর্থন করলেন। 
চতুত:, সাবিক স্থুখ অর্থাৎ সকলের সুখ আমাদের সকলের কাম্য হওয়া 
উচিত। এই মতবাদটি স্থষ্ঠ তাকিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়! আমার 
সুখ আমার কাছে কাম্য ; এই সতাটি সকল মানুঘের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
তাহলে সমস্ত মানুঘের যোগফল এবং সমস্ত মানুষের সুখের যোগফল, এই দুটি 
নিয়ে কি আমর! বলতে পারি যে, সমস্ত মানুষের সুখই হল, সমস্ত মানুঘের কাম্য । 
যদি এমন কথা বল৷ যায় যে প্রত্যেক মানুষের সুখই তার নিজের কাছে শুভ 
বা কল্যাণকর , অতএব সবমানবের সুখ হল সামগ্রিক কল্যাণ বা সব মানবের 
কল্যাণ। এই যুক্তি ভ্রান্ত যুক্তি! এর মধ্যে এক ধরনের অনুপপন্তি অনুস্যত 
হয়ে গেছে । তাকে তর্কশাস্ত্রে বলা হয়েছে 78119805 ০0? 09101995100) , 
ম্যাকেঞ্জি মিলের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : এিতত্্যতীত দার্শনিক মিল এই 
প্রসঙ্ষে একথা ভূলে গেছেন যে মানুষের সখের যেমন যোগফল করা যায় না, 
তেমনই ব্যক্তি মানুষগুলিকে এক করে তাদের সমষ্টিব্ধও করা চলে না। 
সমষ্ট্রগত হিত বা কল্যাণ বলে বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নেই। কোন একটা 
কাজ, কোন একটি বিশেঘ মানুঘের পক্ষে হিতকর বা কল্যাণকর হতে পারে । 
সুতরাং সকলের সুখ', এই ধারণাটি বিভ্রান্তিকর । মিল এই সাবিক সুখের 
ধরণার পরিবর্তন ক'রে সমস্ত সমস্যাটির আলোচনাটিকে ভ্রান্ত পথে চালিত 
করেছেন। মিল এর মধ্যে একটা বড় রকমের ভ্রান্তি ঘটালেশ ; সেটি হল 
বেস্থামের মতই তিনি ধরে নিলেন যে সুখের পরিমাপ করা "লে । 17৩৫07019- 
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€(০ 09108189 বা সুখের আঙ্ষিক হিসেব নিভুলভাবে করা যায় ব'লে তিনি 
বিশ্বাস করেছেন।' মিলের মতে খারা স্বখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার 
করেছেন, তাদের পক্ষে এই [৩৭০11560 €051০819$এ বিশ্বাস করা 
অসমীচীন | বেম্থাম সুখের পরিমাণগত প্রভেদকে স্বীকার করে 13900151 
(1০ ০41০0105 বা সুখের গাণিতিক হিসেব রক্ষার একট৷ চেষ্টা করেছিলেন, 
কিন্ত তিনি তা শেব পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেন নি। মিলের পক্ষে তা কর! আরও 
অসম্ভব হবে কারণ, তিনি সুখের মধ্যে গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করেছেন । 
আমরা পূবেই দেখেছি যে, বেস্থাম বলেছেন, প্রকৃতির শাসন, রাষ্ট্রের শাসন, এবং 
ধর্মের অনুশাসন এরা মানুষকে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আত্মসংযম ও পরোপকারী 
হতে বাধ্য করে । এই বাহ্য নৈতিক চাপের কথা মিলও স্বীকার করেছেন । মিল 
বললেন যে মানুঘের মধ্যে একটা স্বাভাবিক মরধাদাবোধ থাকার ফলে মানুঘ 
পশ্ডর মত আচরণ করে না। তাছাড়া, মিলের মতে মানুষ মানুঘের প্রতি একট। 
সহজ মমত্ববোধ অনুভব করে । এর ফলেই সে আত্মস্থরখের কখ। ভূলে গিয়ে 
বহক্ষেত্রেই পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়। মিল বললেন যে, কতব্যকে অবহেলা 
করলে মানুষ আপনার অন্তরে গ্রানির দংশন অনুভব করে । 

এই প্রসঙ্গে দার্শনিক মিল স্ুুখতত্বের একট গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমের কথ৷ 
বললেন ; সুখই মানুষের একমাত্র কাম্য নয়। আমরা বু সময়ই অপরের 
প্রতি মমত্ববোধ থেকে, কর্তব্য বোধ থেকে এবং আত্মসন্রম বোধ থেকে এমন সব 
কাজ করে থাকি যেগুলি ঠিক আমাদের ব্যক্তিগত সুখের আকাজক্ষ। খেকে উদ্ভূত 
হয় গা! এই ধরনের কতব্য বোধ, আত্মসন্মান-জ্ঞান, এগুলি সবই মানুঘের 
বিচার বৃদ্ধি খেকে উদ্ভূত হয়| সুতরাং স্ুখই যে আমাদের একমাত্র কর্মের 
প্রেরণা, তা ঘললে ভুল বলা হবে। যুক্তির, বৃদ্ধির দাবীতে আমরা! অনেক 
সময়ই সুখের আশ না করে অনেক কাজ করে থাকি । মিল, একথা ব'লে 
স্থল প্রেয়োবাদে এই ধরনের পরিবর্তন সাধন করলেন। 

পঞ্চমত, আমরা মিলের চিন্তাধারাকে একনিষ্ঠতাবে অনুসরণ করে 
বলতে পারি যে, মিল আপনার স্বখের ভিত্তির উপরেই বছজনস্ুখবাদের ইমা- 
রতকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তবে এই ধরনের নিজের সুখ চাওয়াকে যুক্তি- 
বৃদ্ধির দ্বারা পরিমাজিত করে আমরা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বহুজনের সুখকে 
কামন। করতে পারি । একে মিল বলেছেন, 47091115001-9617017051550 | 
আমরা সমাজবদ্ধ জীব, সমাজেরই অঙ্গ ; অতএব সমাজের কল্যাণ সাধন 
করলেই আমাদের নিজেদেরও কল্যাণ সাধন করা হবে। তাই অপরের 
সুখকে প্রাধান্য দিলে নিজের স্রখেরও ব্যবস্থা কর! যায়। লোক-কথায় বল৷ 
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হয়েছে যে, অনুদারচেতা মানুঘের চোখেই আপন এবং পরের ভেদটুকৃ স্বীকৃত 
হয়েছে , উদারচরিত ব্যক্তির পক্ষে সার! পৃথিবীই কটুন্ধ স্বরূপ । আমরা 
মিলের মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় লোককথার অরং নিজ 
পরোবেতি' তত্বাটিকে উদ্ধার করে বলতে পারি যে, মিল অনুরূপ কথ 
বলেছেন। পৃথিবীকে আপন বলে ভাবতে পারলেই অন্যের সুখে সুখী হাওয়া 
যায়। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী যিনি অপরের সুখে সখী হণ : এ কথা বল৷ 
যেতে পারে যে, আমর যদি সাধারণের স্ুখবিধানেব জন্য যত্ববান হই তবে 
আমর। আপন আপন স্খবিধানও সহজেই করতে পারব: অপরের 
স্খবিধানের মাধ্যমে আত্মসুখবিধান সহজ হয়। তাই দূরদশী আতস্মখবাদীরা 
এই যুক্তিটীকে গ্রহণ ক'রে নিয়ে সর্বসাধারণের সুখ বিধানের জন্য যত্ববান হয়। 
[411 1025 ১০ 20009] 626 2. 2727১ 09৬০117 1017)5016 [9 179 
[0015011 017 02100121 17201011955 101 171115611 210 197 5151)060 
960150 ০010৮117060 70৮ 1019 2190170171, ৬/০৪1এ 96 (1)6107561৬05 10 
59910 116 11911011655 ০07 01115, ]% জুতবাং আমর সত্যের মপলাপ 
না করেই বলতে পারি যে, পরস্খবাদ বা /1001500 1750010197) হ'ল 
এক ধরনের কল্পনাবিলাস এবং তখাকখিত উপযোগ হ'ল আত্মস্থখবাদের 
এক ধরনের পবিমাজিত রূপ । 


মিলের মতের সমালোচন। 


আমর! মিলের প্রেয়োবাদ সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে দেখেছি যে, তিনি 
নখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করে প্রেয়োবাদের মব্যে একটা নতুন ধারণার 
সংযোজন করেছেন । মানুষের স্খের সঙ্গে মনুঘ্যতের প্রাণীর স্থখবোবের 
যে একট। পার্থক্য আছে সে কথা অনস্বীকার্য । তাছাড়া বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন 
সময়ের বিভিন্ন ধরনের সুখের অভিজ্ঞতার মধ্যেও গুণগত বেঘম্য খাকে। 
তবে সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে যে, মিল সানুঘের স্ুখবোধকে সবোচ্চ মূল্য দান 
ক'রে যান্ঘে্রে বিচারবৃদ্ধির উপরেই বেশী আস্থা স্থাপন করেছেন । এই 
প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় দর্শনের মত আপু বাক্যকে মধার্দা দিয়েছেন। তীর 
মতে 'অভিজ্ঞবিদগ্ধ জনের মত? সর্বদাই গ্রাহ্য । অতএব এক্ষেত্রে বল। চলে 
যে, মিল প্রকৃতপক্ষে সুখবাদকে পর্রিত্যাগ ক'রে আরেক ধরনের নোতিক মূল্য 
নিধারণের মানদণ্ডে আস্থা স্বাপন করেছেন । মিল বলেছেন যে, নিবোধ 
মান্ঘ একান্ত একদেশদশী হয়ে যখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সুখের উপর আস্থ। 
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স্থাপন করে তখন তার বিচার কখনই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না । মর্ধাদণ, যুক্তি 
এবং কচিবোধের অভাবই তার বিচারকে বিভ্রান্ত করে। এই প্রসঙ্গে মিলের 
মত খুবই প্রশংসনীয় হলেও একথা বলতে হবে যে এই অভিমতের ছারা মিল 
আত্মনুখবাদের মূল তিত্তিকে অস্বীকার করেছেন। মানুঘের রুচি, মাঁনুঘের 
বিচার, মধাদাবোধ, এই সবের কাছে মানুঘের সুখের আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব কর! 
হয়েছে । খিল স্বীকার করলেন, যে সুখ বিচার বৃদ্ধির দরবারে গ্রহণযোগ্য 
সেই সুখই যথার্থভাবে গ্রাহ্য । অথচ গুণগত বিচারে যে সুখ উচ্চতর সেই 
স্খকর অবস্থাকে মিল গ্রহণ করেছেন। দার্শনিক [২3174911 (র্যাসডাল) 
মিলের এই অসঙ্গতিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে, মিলের উপযোগবাদকে স্বীকার করনে প্রকৃতপক্ষে স্ুখবাদকে 
অস্বীকার করা হয়। দার্শনিক গ্রীণ মিলের মতের অনুপস্থী হয়েছেন । 
সুতরাং আমর। বলতে পারি যে, মিল প্রকৃতপক্ষে প্রেয়োবাদকে বর্জীন করেছেন । 
মিলেব এই অসঙ্গতিটির দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে । যুক্তিবাদী 
দার্শনিক 966; যখাথই বলেছেন : “ভ্ুখের গুণাগুণ বিচার করা সুখবাদীর 
কাজ নয়। এট তার এক্ডিয়ার বহিভূত। স্খবার্দীরা কেবলমাত্র সুখের 
পবিমাণ কা তীবতার কথাই বলতে পারে । [40981752790 
11600171510, 0০6৫. "110 01019 716401115110 011091101) 15 0116 01917011% 
1.6. (110 11062175910 01 [9198%501৩" ]* অতএব মিল সুখবাদের প্রাধান্যকে 
খর করে যুক্তিবাদকে প্রাবান্য দিয়েছেন একথা বললে সত্যের অপলাপ 
করা হবে না। 

ঘষ্ঠত, আপ্তবাক্য বা জ্ঞানীজনের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে মিল প্রকৃত- 
পক্ষে বিবেকের বাণীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 

বস্তত আমরা যদি সুখবাদকেই গ্রহণ করি তাহলে পরসুখবাদকে গ্রহণ 
কর! যায় না। যুক্তিবাদী মার্টিন্য যথার্থই বলেছেন, আত্মস্খবাদ থেকে পর- 
সুখবাদে যাবার কোন পথ নেই। আমরা যখন সুখের সন্ধান করি তখন 
সবসময়ই আত্মসুখেরই সন্ধান করি । মনস্তাত্বিক স্খবাদের এই তত্বকে গ্রহণ 
করলে পরস্ুখবাদের মলোচ্ছেদ করা৷ হয়। অণএব যিল এই দুয়ের মধ্যে 
সমনৃয় করতে গিয়ে ভ্রান্ত যক্তির অবতারণা করেছেন । 

সপ্তমত, অপরের কল্যাণের ইচ্ছাকে কখনই আত্মস্থুখলাভের ইচ্ছার 
সঙ্গে এ্কান্তিকভাবে যৃক্ত করে দেওয়া যায় না। মানুঘের প্রকৃতির মধ্যে 
যেমন আত্মস্ুখের জন্য বাসনা আছে, তেমনি পরের মঙ্গল সাধনের এঘণাও 
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রয়েছে। আমাদের মধ্যে শুধু আত্মসুখ অন্বেষণ প্রবৃত্তি নেই। পরস্তুখ 
সাধনের ইচ্ছাও আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে । ওর! প্রতিবেশী, পাশাপাশি 
বাস করে । অতএব মিল যখন বললেন যে, আত্বস্থখের আকাজক্ষা থেকেই পর- 
স্থখের আকাজ্কষাব জনা হয় তখন তিনি মনস্তাত্বিক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করলেন । 

অঈুমত, মিলের আলোচন৷ প্রসঙ্গে একথা বলনা চলে যে, আমরা যে 
নৈতিক দায়িত্ব বোধ বা কর্তব্যবোধের দ্বারা সময়ে সময়ে চালিত হয়ে থাকি, 
তার ব্যাখ্যা তার উপযোগবাদে মেলে না । শাস্তির ভয় কখনই আমাদের কতব্য 
বোবের মধ্যে যে ওচিত্যবোধ রয়েছে, তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। মদে 
মনে মানুষ যে নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা 14018] 01158001 বোধ করে, তার 
ব্যাখ্যা বোধহয় শান্তির ভীতি বা এই ধরশের কোন তিত্বের দ্বারা করা সম্ভব 
নয়। কর্তব্যের আহ্বানে আমর! যে কাজ করি তা হল বিবেকের দ্বাব। উদ্বদ্ধ 
হ'য়ে এবং বিবেকের কতৃত্বকে স্বীকার ক'রে; 'এই মত ব্যক্ত ক'রে মিল 
প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবাদকেই গ্রহণ করেছেন ; সুখবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে । 

নবমত, ভখবাদের প্রসঙ্গে 79001715610 08100195 বা সুখের গাণিতিক 
পরিমাপ পদ্ধতির যে কথ|। বল! হয়েছে, মিলের মতে তা নিভরশীল নয় । কেন 
না, বছজনের হিত সাধন করতে হলে আত্মস্জখের বদলে অপরের স্থখের বিচার 
করতে হয়। আমি আমার সুখের কথাই জানি । অপরের সুখের কথা 
জানা আমার পক্ষে সম্ভব য। তদুপরি সখের গুণগত প্রভেদের কথা স্বীকার 
ক'রে স্ুখবাদ, 11510171500 €0810815 ও উপযোগবাদের ভিত্তি মিল একেবারে 
নস্যাৎ করে দিয়েছেন । সমালোচনার উপসংহারে একথা অবশ্যই উল্লেখ- 
যোগ্য যে, বহু ক্রটি সত্বেও মিলের উপযোগবাদ ইংলগ্ডের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি 
সংস্কারের আন্দোলনকে বেগবান করেছে । মিলের উপযোগবাদ থেকে 
সামাজিক স্ববিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে বহুজনের স্রখ 'ও বহুজশের হিতের 
বারণার উন্তব হয়েছে । অতএব, মিলের সমালোচকেরা ইউরোপের রাস্থ্ীয় 
এবং সামাজিক আন্দোলনে মিলের অবদানকে অস্বীকার করতে পারেন না। 
মিলের উপযেগবাদকে আমরা যদি অবিমিশ্র প্রশংসা বা অবিমিশ্র নিন্দা 
না করে যুক্তি দিয়ে তার বিচার করি তবে বোধহয় ঠিক কাজ করা৷ হবে। 


সিজ্উইকের উপযোগবাদ (310851005 [0109120197) 


সিজ্উইক মিলের উপযোগবাদের অন্তনিহিত দুবলতা সন্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন বলেই বললেন যে, আমরা আপন বিচার বৃদ্ধির দ্বারা অন্তরের মধ্যে 
বঝতে পারি যে কোন কাজ শ্যায় এবং কোন কাজ অনাায়। এই জ্ঞান 
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তাৎক্ষণিক । এই ভাবে আমাদের অন্তর যখন কোন একটি কর্নপন্থাকে গ্রহণ- 
যোগ্য বলে নির্দেশ করে তখন সেই মির্দেশ অত্যন্ত সহজবোধ্য ; এই নির্দেশ 
বছ মানুঘের সুখ সাধন বা হিতসাধনের জন্য । এই ভালোমন্দ সম্বন্ধে 
তাৎক্ষণিক জ্ঞান, এই জ্ঞানের ধারণাই হল সিজ্উইকের উপযোগবাদের 
বৈশিক্্য। যে কোন কাজের গ্রহণ-যোগ্যত। সম্পর্কে যখন আমাদের সন্দেহ 
খাকে তখন আমরা জানি যে সেই কাজ বহুজনের সুখসাধন বা হিতসাঁধন করবে 
কিনা সেই সন্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ বয়েছে। কাজের ন্যাফ্যতা এবং 
অন্যাযাত। সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ যখন থাকে তখনই সেই কাজের দ্বার! 
বহজনের হিতসাধন হবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়। 
অতএব বহুজনের ঠিতসাধনের বিচারটি সেই কাধ সম্বন্ধে ন্যায় বিচারের শামাস্তর। 
অর্থাৎ সেটি ন্যায় হলে এই ধরনের বহুজনের হিত সাধিত হবে। সুতরাং 
সিজ্উইক বললেন যে, মিল যে সচেতন যুক্তি এবং বিচারের কথা৷ বলেছেন, সেই 
ধরনের সচেতন যুক্তি ও বিচারের স্বান উপযোগবার্দের মধ্যে দেই। তিনি 
মানুষের নীতিবোধের ক্রমবিকাশের কথা৷ বলেছেন । আমাদের নীতিবোধের 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অপরের স্ুখকে কাম্য বলে গ্রহণ করি । বনু- 
জনেব সুখ সাধনের অভিমুখে আমাদের নৈতিক চেতন! প্রধাবিত বলেই 
সিছ্উইক দ্বার্থহীন ভাঘায় বললেন যে, আপন আপন জুখের 'অনুসন্ধান 
করাই হল মানুঘের সাধারণ প্রবৃত্তি। অবশ্য সেই প্রবৃত্তির সঙ্গে তার অন্তরে 
দয়া-দাক্ষিণ্য-করুণা এই সব বৃ্তিও খাকে। আত্মস্ুখের ধারণা থেকে 
পরস্ুখেব ধারণায় উপণীত হওয়া মানুঘের সহজ অনুভুতির কাজ নয। 
তাহ'ল তার বিচারবুদ্ধির কাজ। আত্মস্থখ এবং পরন্গখের মধ্যে যে ছ্বেতবাদ 
বয়েছে তাকে সিজ্উইক 4৫081197) 09117806091 7২68507" আখ্যা দিয়েছেন । 
এই 10881197) বা ছৈতবাদের সমর্থন করতে গিয়ে তিনি দুটি বিচার 
বিবেচনার কথ! বলেছেন। একটি হল মনস্তাত্বিক বিধান, অন্যটি দার্শনিক 
বিচার। প্রথমটির কথ বলতে গিয়ে তিন বললেন যে, পরের হিতসাধনের 
ভিতর দিয়েই আমাদের নিজেদের সুখ আমরা পেতে পারি । অপরের সেক! 
করে আমরা যে তৃপ্তি পাই, তা অস্বীকার করা যাম না! উপকার করলে 
আমর। আনন্দ পাই, আমাদের সুখ লাভ ঘটে । অবশ্য আমার্দের অভিজ্ঞতায় 
এই সত্যটা প্রকট হয়ে ওঠে যে যারা যত সাধু, নৈতিক কাজকর্মে যতবেশী 
বিশ্বাসী, তাদের কপালে দূঃখ বিপদ এসে ততো বেশী করে জোটে । অবশ্য 
কর্মফল ও প্রনর্জন্ববাদে বিশ্বাস করলে, এই জনো সাধু হযে দুঃখ লাভের 
তত্বাটিকে ভাল করে ব্যাখ্যা করা যায়। যার দষ্ট হয়েও এই জগতে বিভ্ত- 
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সম্পত্তি ও সুখের অধিকারী হয়েছে তারা প্রজন্]ে নিশ্চয়ই দুঃখ-যন্রণা 
পাবে। সিজ্উইক বললেন যে, মানুঘের অন্তরের প্রেরণাই হল পরসুখবাদের 
ভিত্তি। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আমরা যে পন্থায় স্বখের কামনা করি তা৷ 
আত্মস্থুখ কামন। এবং তা পরস্গুখ কামনা থেকে পৃথক নয় । এই সমস্যা 
সমাধানের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিলি (15116) বললেন : 
সত্যিকারের সমাধান হ'ল আত্মসুখবাদের সম্পূর্ণ বর্জন; সাধারণ ভাবে আমরা 
যে সব নৈতিক আদশকে স্বীকার করি তারা সকলেই এই আত্মস্সখবাদের 
পরিপন্থী । অতএব পরসুখবাদকে যদি কোনভাবে গ্রহণ করতে হয়, তবে তা 
কখনই সিভ্উইক কথিত আত্মস্তখবাদের বূপভেদ হিসেবে নয়। পরজস্ুখ- 
বাদকে অন্য কোন যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে হ'বে। [76 1581 50100107 
210109215 [0 199 1118 00107191666 19109011017) ০01 9£015610 11011010150) 25 
৮/11011$ 11100119151911 ৮101) 0৮]: 00101701) 5691196 1171111010105 5০ (1791 
1 01011021901517] 11 501716 (0111 01 01100 15 (০ 106 20096, 1 
101019109 01) 50176 ০11101 51081170 (119৮7 6140 01 910৬10165 1916170196 
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অফম অধ্যায় 
ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ (8৮০19010109 [160901917) 


ক্রমবিকাশম্খী প্রেয়েবাদের ব্যাখ্যা-_হাবা্টি স্পেসারের ব্যাখ্যা ও তার মতের 
সমালোচনা--লেজলি ট্টিফেনের ক্রমবিকাশমখী প্রেয়োবাদের ব্যাখ্যা ও তার 
পধালোচনা--আলেকজাগ্ডাবের ব্যাখ্যা 'ও তার মতের আ[লোচনা-_প্রেয়ো- 
বাদেব মৃল্যবিচার | 


অষ্টম অধ্যায় 


ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ বা 8৮০10010185 77690011197. 
ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ (৬০106101787 [39002197)) বলতে আমরা বুঝি 
1101700171 9106110017, 7,29116 91910017611 এবং /5165217091-এর প্রেয়োবাদকে । 
হাবার্ট স্পেনসার তীর সুবিখ্যাত গ্রন্থ [189 7090. ০? 170)105-এ বিবর্তনবাদকে 
নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন । এই ব্যাপারে তিনিই পথিকৃৎ । ডারউইনের 
ক্রমবিকাশবাদ ইউরোপের ধ্যানধারশায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই 
প্রভাব হাবাট ম্পেনসারের নীতিদশনে'ও আমরা লক্ষ্য করেছি । হাবাট স্পেন- 
সার নৈতিক আদর্শ নির্ধারণের ব্যাপারে এই ক্রমবিকাশ তত্বকে সু্ভাবে প্রয়োগ 
করলেন। নৈতিক আদর্শ স্থাবর নয, জঙ্গম, অথাৎ পরিবর্তনশীল । নৈতিক 
আদশের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবন ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। তাই সেই নিত্যপরিবত্তনশীল জীবনবারার মতই আমাদের নৈতিক 
আদর্শ ও পরিবতন-সাপেক্ষ ৷ মানুঘের পূর্ব পুরুঘের অভিজ্ঞতায় যে কাজ 
ব্যক্তিজীবন এবং গোঠী-জীবনের অনুকূল বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, প্রাচীন 
সমাজ সেই কাজগুলিকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিল । যেসব কাজ- 
কর্মের ছ্বার সমাজ জীবশের হানি ঘটেছিল সেই কাজগুলি নিন্দিত হয়েছিল 
প্রাচীন সমাজে । এই সামাজিক শুভ এবং অশুভ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে 
নীতিবোধ ব৷ নাতি বিচারের ভিত্তি নির্ধারিত হয়েছিল। যেসব কাজের 
ফল শুভ হয়েছিল, মানুঘ তাদের আচার আচরণে তার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল 
এবং ক্রমে যে কাজগুলিকে ভালে! বলে তার! প্রথম গ্রহণ করেছিল সেই কাজ- 
গুলি পুনঃ পশ১ অভ্যাসের ফলে তাদের সকলের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। 
একসময় যেগুলি আমরা আদর্শ ব্যবহার বলে গণ্য করতাম, নিয়ত চেষ্টা এবং 
আচরণের ফলে সেগুলি বংশপরম্পরায় আমাদের অভ্যাসে পরিণত হল । এই 
অভ্যাসজাত কাজকর্মের জন্য কোন সঙ্ঞান প্রম্নাসেব প্রয়োজন হয় না। তাই 
বল চলে যে এগুলি অচেতন অভ্যাসে পরিণত হয়। অথাৎ দেখ। যাচ্ছে যে, 
অতীতে আমাদের যে আদর্শ ছিল, কালক্রমে তা আমাদের কর্মে সত্য হয়ে 
উঠল। অবশ্য অতীতের আদর্শকে বর্তমানে যখন আমবা কথায় এবং কাজে 
সত্য করে তুলি তখণ আবার বর্তমানের জন্য নতুন নতুন নৈতিক আদর্শের 
সমষ্টি হয়। সেই আদর্শকে বাস্তবে বরূপায়িত করার জন্য আবার মানঘের সাধনা 
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চলে । সুতরাং সমাঁজ জীবনে প্রাচীন আদর্শে রও পরিবর্তন ঘটেছে । হাবাট 
স্পেনসার বললেন যে, মানুঘের নৈতিক চেতনার মধ্যে রহস্যময় বলে কিছু নেই। 
ভগবান অজ্ঞাত এবং দূঙ্ঞেয় হলেও মানুঘের নীতিবৃদ্ধির সঙ্গে এই দুর্জেয় 
ভগবানের কোন একান্তিক সম্বন্ধ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই । যে কাজ 
আমাদের প্রয়োজন সাধন করে, আমাদের সাংসারিক জীবন ধারণের পক্ষে 
সহায় হয়, সমাজের সকলের পক্ষে সুখকর হয়, এবং আনন্দদায়ক হয়, তা 
হল নৈতিক আচরণ । অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে হার্বাট স্পেনসার নৈতিক আদর্শের 
পরিবতনশীলতার 'ওপর জোর দিলেন। তিনি মানৃঘের দীতি, বুদ্ধি এবং 
আদর্শের ক্রমবিকাশকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করেছেন । নৈতিক 
আদর্শের ব্যাখা। করতে গিষে তিথি কোন রহস্যের আশ্রয় নেম নি । অপ্রমাণিত 
কোন সন্তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে তার দ্বারা মানুঘের শীতিবৃদ্ধিকে 
ব্যাখ্যাত করার ঠেছ&া করেন নি। তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাঘায় আমাদের 
বললেন, মানঘের সাধারণ ব্যবহারের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হল আমাদের নৈতিক 
ব্যবহ।র : নীতিবোধ মানুঘের অন্যান্য বোধের মতই একান্ত স্বাভাবিক প্রবৃভি। 
এই নীতিবোধের9 একটা ক্রম পরিণতি আছে । এই ক্রম পরিণতিকে 
তিনি ক্রমবিকাশবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন । নলীতিবিদ্যাকে তিনি একটা 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রূপে গণ্য করেছেন। হাবাটি স্পেন্সার এই ক্রমবিকাশ 
ভিত্তিক স্থুখবাদকে +/1710112190191706 ০1 1৬01215" বলেছেন | হাবাটি 
স্পেনসার, মির ও বেস্থামের মত 11000676079 বা আরোহ প্রণালা 
প্রয়োগ ক'রে নৈতিক বিধিগুলিকে ণিদেশ করার চে করেন নি। আবার 
দাশনিক হেগেলও গ্রীণকে অনসরণ করে তিনি কতকগুনি উদ্দেশ্য বা আদর্শের 
দ্বারা এই নৈতিক বিধানগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন নি। জীবনের 
ক্রমবিকাশের ধাব। থেকে তিনি নেতিক বিধিগুলি চয়ন করতে চেয়েছিলেন 
অবরোহ প্রণালী প্রয়োগ করে । তার তত্বের নাম দেওয়া হল 7:5০110101087% 
11600111517 ; তিনি বললেন বে, অবরোহ প্রণালী প্রয়োগ ক'রে জীবনের 
নীতি থেকে আমাদের নীতিগতভাবে নির্বারণ করতে হবে কোন্‌ কাজ স্বভাবতই 
দংখদায়ক এবং কোন্‌ কাজ স্বতাবতই স্ুখপ্রদ | স্থখের অন্বেষণই যদি নৈতিক 
আদর্শ হয় তাহলে যে কাজ স্বভাবতই সুখপ্রদ তার আচরণই হবে নীতিগতভাকে 
আমাদের লক্ষ্য । ব্যবহারিক জীবনে কোন কাজ কতটা দূঃখ দেয় এবং কো 
কাজ কতটা স্ুখ দেয় তা হিসেবনিকেশ ক'রে নৈতিক আদর্শের নির্ণয় হবে না। 
এইভাবে জীবনের নীতি থেকে বিভিন্ন ধরনের কাজের সুখদায়ক এবং দুঃখ- 
দায়ক চরিত্রটক নির্ধারণ ক'রে তবেই আমরা আমাদের ২নতিক আদর্শকে 
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নিদিষ্ট করতে পারবো | হাবাটি স্পেনসার তার 716 70509, ০1 12:07105 গ্রন্থে 
বললেন যে, জীবনের নীতি হল বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে অস্তরের সম্বন্ধটকৃকে 
স৩ত সামগ্তস্যপূর্ণ করে তোলা । 6 ০07010005 20109107670 01 
111161179] 1618010179 [0 60612] 1612010179 ; কোন কাজেই অবিমিশ্র সুখ 
পাওয়া যায় না, আবার কোন কাজই অবিমিশ্র দুঃখের আকর নয়। সুতরাং 
যে কর্মের দ্বার অপেক্ষ/কৃত বেশী সুখ প1ওয়। যায় সেই কমই শুত কর্ন। যা! 
বেশী মাত্রায় দুখ দেয়, তা অশুভ বা অকল্যাণকর। স্পেনসার জুখের 
ও দঃখের মাপকাঠিতে আমার্দের ভালোমন্দের আদর্শকে দিদিষ্ট করে দিলেন । 
তার নৈতিক আদর্শ পরিপূণ্ণরূপে প্রেযোবাদী আদর্শ । তিনি বললেন, প্রাণী 
জগতের ছেদহীন অস্তিত্বের মলে রয়েছে স্রখকর কর্মের প্রতি তার আকধণ। 
এই সুখ, এই কল্যাণ সম্ভব হবে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে । ক্রম-বিকাশের 
অর্থ হল, বাহ্য 'ও অন্তরের মধ্যে সমনুয় সাধন। এই সমন্বয় সাধনই হল 
কম ক্রমবিকাশবাদের মূল সূত্র। অন্তরের আকাজ্ফার সঙ্গে আচরণের ফলা- 
ফলের যখন সামগ্রস্য সাধিত হয়, তখন আমর স্টখ বোধ করি এবং সেই স্্খকর 
কাজই শুভ "ও কল্যাণকর বলে গৃহীত হয়। উচ্চতর আদর্শের অর্থ 
হল, অধিকতব সামঞ্জস্য বিধান। জীবন দীধতর হয়, তার বিস্তার ঘটে 
তথনই যখন আমরা অন্তরের আকাজ্ষার সাঙ্গ বাইরের আচরণের সামঞ্জস্য 
বিধান করতে পারি। এই সামঞ্জস্য বিধানের পথে মানুঘ বা প্রাণীরা তাদের 
চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে । সেই চরম উদ্দেশ্য হল সুখ লাভ : "শা"7€ 
0110900৫110. 01 116 19 1020011955'| ক্রমবিকাশ মূলক প্রেয়োবাদ 
আমাদেৰ কাছে প্রমাণ করেছে যে, আত্মস্খবাদের আদর্শ উপযোগবাদের 
আদর্শের চেয়ে হীন। কেননা, যে আচবণ একেবাবে স্বাথান্ধ, তা বাহ্য ও 
অন্তরের সামপ্রস্য বিধান করতে পারে ম।। আবার বিশুদ্ধ পরার্থপরতা ও 
আত্মস্থুখ বিসর্জনের লীতিও জীবন ধনের পরিপন্থী । অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরার্থ- 
পরতার দ্বার! মানুঘ বা প্রাণী জগতের কেউই তাদের পূর্ণতা লাভ করতে পারে 
না। আত্মসুখ বা পরসজুখবাদের সমনৃযের পথে আমাদের পরিপর্ণ সুখের 
আদর্শ একদিন সত্য হয়ে উঠবে আমাদের জীবনে । ক্রমবিকাশবাদের প্রথম 
পর্বে আমরা দেখি যে মানুঘের নৈতিক জীবনে বাইরের শাসনের প্রয়োজন 
আছে। বাহ্য ও অন্তরের মধ্যে সামঞ্তস্যের অভাব এই স্তরে অনুভূত হয়। 
তাই এই অবস্থায় কর্তব্যকে কঠোর এবং শু বলে মনে হয়। সমাজের 
উচ্চতম বিকাশের ক্ষেত্রে মান্ঘকে তার কতব্য পালনে আর বাধ্য করা হবে 
না। কর্তব্য পালনে মানুঘের আপন বোধটা বড় হয়ে ওঠে না : কর্তব্যবোধ 
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ও নৈতিক বাব্যবাধকতাবোধ ক্ষণস্থায়ী, মানঘকে নৈতিক ক'রে তোলার 
জন্য চেষ্টা করলে কতব্যবোধ ও নৈতিক বাধাবাধকতাবোধ এরা উভয়েই 
ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে । অবশ্য নৈতিক হ'রে ওঠার জন্য চেষ্টা করলে হয়ত তার 
মধ্যে একটা বহিরাগত জেো'র খাটানোর ব্যাপার থাকে | অনশ্য কালক্রমে এই 
জোর খাটানোট] উহ্য হ'য়ে ওঠে এবং নৈতিক কাজটা আমাদের অভ্যাসে 
পরিণত হয় | ("10 59100$6 ০ 000 270 70191 001188001॥ $9 
(2751001% 200 ৬/11| ৫1170110151) 25 ঠা 25 11801911521095 11)0162,565 
৮1116 2৪ ঠি5 000911৮6, 00100211075 21 81611761101 ০096101017, 21891 
(16 01617)017 0 ০০০1:০101/ 165 ০0 2100 01০ 20 15 17011017860 
৬1070010210 001790109017695 017 ০9108 0011560 10 1১61010) 16.) 
[76791 91990021-101)6 10809. 01 7201005.] অর্থাৎ স্পেনসার বললেন যে 
নৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবন যাপনের জন্য সব 
রকমের বাইরের চাপ ব৷ প্রভাব অনিবাধ হয়ে পড়ে । ব্যক্তি মানুঘের আচরণ 
তখন নিয়ন্ত্রিত হয় দূরাশ্রিত আদশ এবং সুখ প্রাপ্তির লক্ষ্যের দ্বারা | বৃহত্তর 
সমাজ জীবনে, সমাজের কাজেকন্মে তত্কালীন সমাজ জীবনের উপযোগী 
আদশগুলি গৃহীত হয়। স্পেনসারের মতে মানুঘেব নৈতিক আচরণে তিনটি 
উদোশ্য আছে :- 

১। আয়ু বৃদ্ধি বা 7:019789190 ০0£ 11 

২। জীবনের পরিধির বিস্তার বা [701106১5 01 [6 এবং 

৩। স্ুখলাভ বা 6০101002100 01 016850116 
অবশ্য স্পেনসার বললেন, তিনটি উদ্দেশ্য মূলতঃ একই । এই মূল উদ্দেশ্য 
সাধনে যে আদর্শ যতখানি সফল হয়েছে সেই আদর্শ ততো৷ বড বলে বিবেচিত 
হয়েছে। 


হাবাঢট স্পেনসারের মতের সমালোচনা 

মান্ঘের নীতিবোধকে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে 
বেঁধে দিয়ে হার্বাটি স্পেনসার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্বের অবতারণা করেছেন । তিনি 
নীতিবোধকে মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। নৈতিক আদর্শেরও 
একটি ক্রম-বিবততনের ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে না বুঝে নৈতিক 
আদর্শের বিচার সম্ভব নয় । আমাদের পরিবেশেব সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান 
করাই আমাদের মৌলিক ধর্ম বলে বিবেচিত্ত হয়েছে । সঙ্গতির দ্বারাই আমর! 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শির, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে চেয়েছি । 
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আমাদের সুমিতি বোধ (রবীক্রনাথের ভাষায়) জীবনের সবক্ষেত্রে স্ুসঙ্গাতিকে 
প্রতিষ্ঠা করতে চার । মানুঘ মানুষের সঙ্গে অধিকতর স্ুুসমঞ্জস সন্বন্ধ স্বাপন 
করতে চায়। আমাদের নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য হল, মানুঘে মানুঘে এই 
সুসমঞ্জস বা সুসঙ্গত সম্বন্ধ স্থাপন করা । পশু জগতে এই সঙ্গতির যে অথ 
মনুঘ্য জগতে সেই অথ ভিননধমী হয়ে উঠেছে । পরশড জগতে এই সঙ্গতি 
স্বাপনের চে হল অবচেতন মনের চেষ্টা । ভিতরকে বাইরের সঙ্গে খাপ- 
খাওরাবার প্রচেষ্টা করতেই পশুদের সব প্রয়াসের অবসান হয। একে পশুদের 
জীবন-ধন্ম বল! হয় । অবশ্য বাইরের প্রিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা! করার 
ফলেই আমর নীতিবান হয়ে উঠি না । আমরা আমাদের আদশ ও উদ্দেশ্যের 
সঙ্গে যখন আমাদের আচরণের সঙ্গতি রক্ষা করি তখনই আমরা নীতিবাণ হয়ে 
উঠি। পশু জগতে এই আদর্শ ও উদোশ্য নেই। আদর্শ ও উদ্দেশ্য নেই 
বলেই সেক্ষেত্রে নীতি প্রয়োগের প্রশ্নটা অবান্তর | মানুষ সঙ্গতি খুঁজে পার, 
তার কারণ সে আদর্শ ও নীতির দ্বারা পরিশীলিত হয়ে জীবনে নীতিকে অনুসরণ 
করে : নীতি জীবনকে অণুসর করে না। তাই 171679০1 91907০9 যখন 
নীতিকে জীবনের উপরে স্থান দিলেন তখন তার সমালোচনা প্রসঙ্গে ম্যাকেতি 
বললেন, 4৯ 11016 76960091 996105 (০ 91)0%/ 01720 9106170015 0116015 
17৬01%95 ৪, 10774 ০01 17719900101) 1016110 01 10110111)6 (116 0811 09001 
0119 110159+ : যদি আমরা সঙ্গতির একট! আদর্শ মনে মনে স্থির না করে নিই 
এবং সেই লক্ষ্যে পৌছাবার চেষ্টা না করি, তাহলে 8৭185176701 বা সঙ্গতি 
সাধর্দের কোন অথই হয় না। লক্ষ্যের প্রতি চোখ রেখে অখাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে 
সজাগ হয়ে আমরা আমাদের নৈতিক আচার আচরণ যখার্খভাবে করতে পারি। 
এই ঘোড়ার আগে গাড়ী জৃতে দেওয়ার যে সমালোচনা ম্যাকেতি করলেন, তার 
বিকপ সমালোচনা করেছেন দাশনিক [91116 ; তিনি বললেন, স্পেনসারের 
মতে (১) আয়ু বৃদ্ধি (0:01078901917 ০116) (২) জীবনের এশ্বধ বৃদ্ধি 
(11101762590. %/52101 ০1 116) (৩) স্ুখলাভ মানুষের সকল কাজের উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্য । অবশ্য এই তিনটি আদর্শকে আদৌ নৈতিক আদর্শ বল! যার কিনা 
এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে । সুখ বৃদ্ধির সঙ্গ আযু বৃদ্ধির কি কোন 
এঁকান্তিক যোগ আছে ? নৈতিক জীবনের সঙ্গে জীবনের এশুধ বিস্তার কি 
সমাথক ” একথা কি সত্য নয় যে, নৈতিক জীবন হল সরল ও অনাড়ম্বর | 
স্পেনসার বললেন যে, তাঁর ক্রমবিবতনবাদ অনুযায়ী কাল-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
নৈতিক যৃক্তি ও আদশ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু সত্য সত্য কি তাই হয়েছে? এই 
যগে আমরা কি জধন্যতম মানবিক অপরাধকে সঙ্বঘটিত হ'তে দেখিনা ? যদ্ধ, 
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জাতি-বিদ্বেঘ। ও সবনাশ! ধর্ম বিরোধ কি এই যুগের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে 
রাখে নিঃ এইভাবে কি জীবনের বিস্তার কর! যায়? উপসংহারে একথা! 
বল! চলে যে, যর্দিও মানুঘ বড় হয়েছে, পশুর স্তর ছেড়ে অনেক উঠতে উঠেছে, 
তবুও মানুঘ স্ুখকে শ্রেষ্ঠ মূল্য বলে স্বীকার করে নি; এঁশুধ, কীধ, 
ত্যাগ ও মহত্বের জন্য নিঃশেঘে স্ুখকে বিসর্জন দিয়েছে! মানুঘ স্ুখকে 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে কখনই গ্রহণ করেনি । তাইতো! এদেশে উপনিঘদের 'তেন 
ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা ', তত্বটির এতো সমাদর । 


লেজলি গ্রিফেনের ক্রমবিকাশবাদী প্ররেয়োবাদ (2৮015119081 
11900171917) 6) 1,95119 9০00017077) 


লৈতিক আদশের আলোচন। প্রসঙ্গে হাবাটি স্পেনসারের সঙ্গে আমর! 
লেজলি স্টিফেন ও আলেকজাপারের নামও করতে পাবি: এরাও নীতির 
ক্ষেত্রে স্পেনসারেব মতই দার্শনিক ক্রমবিকাশবাদের ধারণার যথোপযুক্ত ব্যবহার 
করেছেন। আমর! পৃবোক্ত আলোচনায় দেখেছি যে, হাবাটি স্পেনপার ক্রম- 
বিকাশ ধারার একটি শেঘ পরিণতির কথ! স্বীকার করেছেন ; তিনি একটি 
চরম নৈতিক আদর্শেব কখ।ও বলেছেন | এই আদর্শটি শুধ চরমই নর, পরমাও 
নটে। এই অবস্থায় অন্তরে ও বাহিরে, ব্যক্তি ও সমাজে, কতব্য ও আনন্দের 
সমনৃয় ঘটে। আমরা তখন স্বেচ্ছায় সাগ্থহে নৈতিক জীবনকে গ্রহণ করি । 
শসনের তাড়নায় কোন নীতি মানাব প্রয়োজন হর শা। আমরা যা কিছু 
নানি, তা মানি অন্তরের প্রেরণার তাগিদে ; তার সঙ্গে আনন্দ এসে যুক্ত হয়। 
হার্বাট স্পেনসার এই ধবনের একটি সমনুয়ী শান্তিময় নৈতিক জীবন যাপনের 
কল্পনা! করলেন । লেজলি ট্টিফেন কিন্ত এই ধরনের কোন সমনুয়ের স্তর 
বা পধায়কে স্বীকার কবেন নি। হাবাটি স্পেনসার ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য 
বিশ্বাসী । লেজলি ট্টিকেন বিশ্বাস করলেন সমাজের জৈবিক (0221০) 
সংগঠনে । এই সমাজ-বূপ সংগগনে প্রত্কে প্রত্যেকের উপর নিভরশীল | 
নৈতিক জীবনের একক বা 011 হল সমাজ, ব্যক্তি শয়। সমাজদেহ জীব 
দেহের মতই একটি প্রাণবন্ত স্রসংহত সংস্থা, যার মধ্যে ব্যক্তি সমাজদেহের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিসেবে স্ুসঙ্গত উপায়ে কাজকর্শ করে । জীবদেহের অল 
প্রত্যঙ্জ যেমন আপন আপন সত্তাকে, প্রয়োজনকে, উদ্দেশ্যকে জীবদেহের 
সামগ্রিক সন্ভ। প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে লীন করে দেয়, তেমনি ধারা ব্যক্তি মানুঘ 
আপন আপন স্বার্থ, প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যকে সমাজের স্বার্থ, প্রয়োজন এবং 
উদ্দেশ্য সাধনে বিনিয়োগ করে । ব্যক্তি মানঘের কল্যাণ কল্যাণ সমাজের 
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সমগ্র কল্যাণ-অকল্যাণের উপর নিভরশীল। সমাজের মৃত্যু হলে ব্যক্তি 
মান্ঘেরও মৃত্যু ঘটে সমাজের ক্ষয় বৃদ্ধি হয় সমাজের উপর তার পারিপার্শি- 
কের প্রতিক্রিয়ার ফলে । ব্যক্তি মানুঘকে সমাজ জীবনের সঙ্গে নিয়ত সঙ্গতি 
রেখে চলতে হয়। লেইজলি ট্টিফেন বললেন যে, এই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি 
মানুঘের সম্পর্ক হল, আত্যান্তিক এবং আতন্তর সম্পর্ক । জীবদেহের সঙ্গে তার অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পক, ঠিক তেমনিধারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ব্যক্তি 
মানঘ 'ও সমাজের মধ্যে । সমাজ হল একধরনের 078811810 অর্থাৎ 
সমাজ হল জীবদেহের মতই একটি জটিল ব্যাপার। নানান ধরনের কাজ- 
করনের চাপ জীবদেহের কোঘগুলিতে পারিপাশ্রিক চাপে রূপান্তরিত হয় ; 
ঠিক এমনি করেই সমাজদেহের পরিবর্তন ঘটে। এই বিবতনের পথেই 
সমাজ ধীরে বীরে উন্নততর সমাজে পরিণত হয়। সমাজের ব্যক্তিমানুঘের 
কমেই উন্নততর সামাজিক দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় দেয় এবং তাদের কমক্ষমত। 
ক্রমেই বেড়ে যায়। সমাজ বিবতনের পথে তারা অধিকতর ক্রিয়াশীল এবং 
কাধকরী হয়ে 'ওঠে। বেশ্াম এবং মিলের মত লেইজলি ট্টিফেন কিন্তু বলেননি 
যে নৈতিক জীবনের মুখ্য লক্ষ্য হল, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মান্ঘের সবচেয়ে 
বেশী পরিমাণ সুখ সম্পাদন কর। ; তিনি হাবাটি স্পেনসারের মতও বলেননি যে 
জীবনের প্রসার এবং বিস্তার করাই হল নৈতিক জীবনের লক্ষ্য । পরস্ত তিনি 
বললেন যে, সামাজিক সংস্থার স্বাস্থ্য এবং 'ভ্তি (1০16705) বৃদ্ধি করাই হল 
সামাজিক উদ্বতনের লক্ষ্য । তিনি ছ্বযর্থহীন ভাষায় বললেন যে, আমাদের 
নৈতিক্র আদর্শ সুখ নয় ; তাহ'ল সমাজদেহের স্বাস্থ্য । সমাজের কল্যাণ 
বলতে ট্টফেনসাহেব বুঝলেন সমাজের স্বাস্থ্কে। যে কাজ সামাভিক 
স্বাস্থ্যের হানি করে, সেই কাজ মন্দ, যে কাজ সামাজিক স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় 
'সেই কাজ তালে। । অবশ্য লেইজলি ট্টিফেন এই সুখের স্থানে স্বাস্থ্যকে এনে 
ফেলে, হ।বাটি স্পেনসার, বেস্থাম বা মিলের থেকে যে খুব দূরে সরে গেছেন, তা 
নয়। কেননা, স্বাস্থ্য এবং সুখ এর পরস্পরের থেকে খুব বেশী দূরে নয় 
এদের পাথক্যটুক্‌ও খুব বেশী নয়। সামাজিক শক্তির অনুকল হলো নৈতিক 
বিধি-বিধানগুলি। আমর! যখন বিবেকের কথা শুনি তখন প্রকৃতপক্ষে 
আমর। সমগ্র সামাজিক জীবনের কথাই শুনি অথাৎ ব্যক্তি মানুঘেয বিবেকের 
বাণীর সঙ্গে সামাজিক নির্দেশের বিশেষ পার্থক্য নেই । আমরা আমাদের 
প্রতিবেশীর জন্য যখন দৃঃখ বা সমবেদনা বোধ করি তখন আমি তা করি 
সামাজিক জীব হিসেবেই, যে সামাজিক সংস্থার কথা আমরা পৃূবেই বলেছি, 
যার মধ্যে সমাজের মানঘের একটি ঘনিষ্ট সন্বন্ধের ধার! যুক্ত হয়ে থাকে সেই 
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সহানুভূতি সামাজিক সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য একান্তভাবে উপযোগী | 
সামাজিক বিবর্তনের পথে সামাজিক মানুঘেরা শুধুমাত্র যে তাদের স্বভাবের 
পরিবর্তন ঘটায় ত। নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চরিত্র সংগঠিত হয়। এই 
বিবর্তনের গতিপথ হল “কর!” থেকে “হওয়ার”, দিকে । বাইরের প্রয়োজনের 
চেয়েও অন্তরের প্রয়োজনটাই ক্রমেই বড হয়ে দেখা দেয়। হাবাটি স্পেনসার 
যে £05010/150 7200০5-এর কথা বলেছেন লেইজনি ট্টিফেন সেই তত্বে বিশ্বাস 
করলেন লা। হাবাট স্পেনসারের মত তিনি কমে নিদিষ্ট সামাজিক লক্ষ্যের 
কথা বলেন নি। সমাজ যে সেই লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে এই তত্বেরও তিনি 
বিরোধিতা করেছেন। তিনি সমাজকে গ্রহণ করেছেন ; এই সমাজের বাস্তব 
রূপ এবং সমাজের স্বাস্থ্য, শান্তি এবং কর্ম ক্ষমতা যাতে অটুট থাকে, সেদিকে 
লক্ষ্য রাখার নিদেশ দিয়েছেন। ধর্ম (৬105০) বলতে তিনি বুঝেছেন 
সামাজিক শান্তি রক্ষার জন্য সামাজিক মানুঘের ক্রিয়াশীলতাকে | হাবাট 
স্পেনসার ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রযবাদী এবং ব্যক্তি স্বাতন্ববাদী হওয়া সন্েও তিনি 
£৯109151-কে আত্ম-স্বতন্ত্রবাদ বা 5801910-এর মতই সহজাত মানুঘের আন্তর 
মত বলে গ্রহণ করেছেন। হাবাটি স্পেনসারের কথা উদ্ধৃত করে দিই, 
15501061017, 151701050৮০ (05/2005 5816 707990152:0100. 192,01795 1১ 
11101 /1)617 11701510121 116 19 006 £981551 ০০ 11) 100501) 200 
07521, , কিন্তু লেইজলি ট্রিফেন বললেন যে, ব্যক্তি মানুষেরা সমাজবদ্ধ হয়েও 
পরস্পরের উপর নিতর করে । আমরা যাকে নৈতিক বিধিবিধান বলি, তা 
পমাজ কল্যাণের অস্-স্বরূপ :4& 17018110169 15 &, 50809107610 01 2, 001701- 
11010 ০ 59০18] ৬/10810. ট্টফেনের মতে নেতিক ক্রমবিকাশের লক্ষণ 
হল এই যে, সমাজের সহজাত আকাজক্ষ। ও উদ্যমের সঙ্গে ব্যক্তির আকাজ্ষা! ও 
উদ্যমের একাত্বতা ক্রমেই পরিলক্ষিত হবে । বাইরের দিক থেকে বিচার 
করলে দেখ! যাবে যে, নৈতিক আইনগুলি হল সমাজের স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধিব্‌ 
উপযোগী ব্যবস্থা । ভিতরের বা আন্তরিকতার দিক থেকে বিচার করলে 
দেখা যাবে, ব্যক্তির মনে সমাজের স্বাস্থ্যের অনুকূল অমুভূতি গণ্নে সহজ পথের 
স্ট্টি করাই হল নৈতিক আইনকানুনের কাজ | বিবেক হল ব্যক্তি মানুষের 
অন্তরে সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে আকৃতি রয়েছে, তার প্রকাশ । বিবেক 
ব্যক্তি মানুঘকে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী যেসব প্রাথমিক স্বার্থ আছে 
সেগুলিকে পূর্ণ করতে নির্দেশ দেয়। ব্যক্তির অন্তরে সামাজিক মমত্ববোধ 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সমতাবোধ জাগ্রত হয়, তাকেই নৈতিক চেতনা বল! 
হয়েছে। সমাজ ও ব্যক্তি এতদৃউভয়ের স্বাস্থ্যের যতই শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, ততই 
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তার পরস্পরের প্রতি সহাণুভূতিশীল হয়ে উঠবে । এই অবস্থায় গভীরতম 
নৈতিক অনুভূতিগুলি ব্যক্তি ও সমাজের মনে সহজাত ও স্থায়ী হয়ে আছে। 


সমালোচনা 


লেইজলি ট্টিফেন অত্যন্ত নিপুণভাবে আমাদের বৃঝিয়েছেন যে, ব্যক্তি ও 
সমাজের সম্পর্কট। অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ । সামাজিক মানুঘের সুখ, স্বাস্থ্য 
ও শান্তি যে সামগ্রিক সমাজ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের জীবনের পারস্পরিক 
সঙ্গতির উপর নির্ভর করে, এই তত্বটি তিনি প্রচার করলেন ; মানুঘের নীতি- 
বোধ এবং নৈতিক আদর্শের পারণ! যে ব্যক্তিগত ধারণ। নয়, একথা ট্টফেন 
সাহেব বললেন। সমাজের সুস্থ বিকাশের উপবেই ব্যক্তি মানুঘের পরিচ্ছন্ন 
নীতিকোধ একান্তভাবে নির্ভরশীল 1 কিন্তু একথা বোধহয় বলা দরকার যে, 
লেইজলি ট্রিফেনের জীবর্দেহের উপমা একটি ভ্রান্ত উপমার উদাহরণ | জীব 
দেহের সঙ্গে জীবের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্ঙ্গের সন্বন্ধের যে ধারণা সেই 
বারণ! কিন্তু ব্যক্তি মানুঘের সঙ্গে সমাজের সন্বন্ধের ধারণার সমার্থক নয়। ব্যক্তি 
মানুঘ সমাজ দেহের অংশ মাত্র নঘ : তার স্বাধীন ইচ্চা আছে, অনুভূতি ও উদ্যাম 
আছে এবং তার নৈতিক সমস্যাও সবটহি সমাজগত নয়। তার আত্মমধাদার 
ধারণা, সন্তমবোধের ধারণা, আত্মবিকাশের ধারণা, এগুলি সবসময় সামাজিক 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্ষ নয়। সামাজিক কল্যাণ ও ব্যক্তি মানুঘের কল্যাণ 
সকল ক্ষেত্রেই সমার্থক নয় ; বছক্ষেত্রেই তা ভিন্ন । একথা আমাদের মনে 
রি! দরকার যে, সমাজের জন্য বাক্তি নষ, ব্যক্তির জন্যই সমাজ । 

লেইজনি ট্টিফেন বললেন যে, সামাজিক স্বাস্থ্যই হল সুখ এবং এই 
সামাজিক সত্যকে নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ক'রে ট্টিফেন সাশেব আমাদের 
চাঁওয়াকে, আমাদের চিন্তাধারাকে ভিন্নতর পথে পরিচালিত করতে চাইলেন। 
তিনি সামাজিক স্বাস্থা ও সুখের সমনুয় ঘটালেন | তাঁর মতে মত দিয়ে 
সামাজিক স্বাস্থ্যকে সুখ বলা চললেও সব স্খই কিন্ত সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অনুকল নয়। সামাজিক স্বাস্থ্যকে এইভাবে নিদিষ্ট ক'রে [95116 9160101) 
প্রেয়োবাদকে ত্যাগ করলেন ; এটা প্রেয়োবাদ বিরোধী ধারণা । কিন্তু 
আদর্শের সন্ধান ক'রে চলায় লেইজলি টটফেনের সঙ্গে হাবাটি স্পেনসারের 
আংশিক মিল দেখা! যায় । হার্বাট স্পেনসার বলেছিলেন, অন্তরের ও বাইরের 
জীবনের সামঈস্য বিধান করাই হল কল্যাণের উৎস। প্রকৃতপক্ষে লেইজলি 
ট্িফেন ও হার্বা্ স্পেনসার, এরা উভয়েই পরিপূর্ণ বিকাশতত্ব বা ঢ610606010- 
191]-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ট্টিফেন-কথিত সামাজিক স্বাস্থ্যই 
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নৈতিক বিকাশের শেঘ কখ। নয়। হাবার্ট স্পেনসারের সুসঙ্গতির ধারণায় 
সামাজিক স্বাস্থ্য শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ বলে গ্রাহ্য নয়। আর যে পরিপূর্ণ বিকাশ- 
বাদের (৮০5০0101151) দিকে এরা ইঙ্গিত করছেন সে সম্বন্ধেও আমাদের 
অবহিত হতে হবে। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা বোধহয় বল! অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে 
লেইজলি ট্টিফেন সমাজকে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই 
তুলনাটি বোধহয় খুব সমীচীন হয়নি । কেননা জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি 
কোন স্বাধীন জীবনযাত্র। নিবাহ করতে পারে না। সামাজিক মানুঘের৷ কিন্ত 
তা পারে। যানুঘের মূল্যবোধ আছে ; সমাজের মূল্যবোধ নেই। মুল্য 
সবসময়ই ব্যক্তি মানুঘের ; সমাজের মূল্যবোধ বলতে আমরা ব্যজিমানুঘের 
ম্ল্য-বোধকেই বুঝি । সামাজিক জীবনেও আমর। ব্যক্তি মানুঘের জীবনের 
ছবি দেখি। প্রকৃতপক্ষে সমাজের কোন অনুভূতি নেই, বেদনাবোধ নেই, 
আনন্দবোধও নেই ; যা ঘটেছে তা পশ্ডর অথব৷ মানুঘের জীবনেই ঘটেছে। 
অতএব আমর। পূর্বে যে ' সামাজিক জীবদেহের'' উপমা ব্যবহার করেছি, সেই 
উপম। ন্যায়সঙ্গত উপম! নয়। তর্কশীত্রবিদেরা বলেছেন যে, */1081069 15 
10 [.0810+, এই সাবধান বাণী স্বরণ ক'রে যি আমর! লেইজলি ট্টিফেনের 
ত্বকে বিশ্রেষণ করি তাহ'লে বোধহয় তার মতের যখাথ মূল্যায়ন করা হবে । 
আমর। উপরে যে ৮6760010119) বা পরিপূর্ণ বিকাশের উচ্চতম 'আদশেব কথ 
বলেছি, সেটাও ব্যক্তিমানষের পক্ষেই প্রযোজ্য । সমাজের পক্ষে সেই 
বরণের কোন আদর্শের রূপায়ণ কর! সম্ভব কিনা ত৷ বিতর্কের বিষয় । 


আলেকজাগ্ারের ক্রমবিকাশভিত্তিক প্রেয়োবাদ (6%০1800789 
[71600101517 0 4১165212067) 


আলেকজাগ্ডার বললেন যে, আমাদের প্রত্যেকটি কাজের নৈতিক 
মূল্যায়ন করতে হবে নৈতিক আদশের মাপকাঠিতে । মানুষের উদ্দাম প্রবৃন্তি- 
গুলিকে সুসংহত এবং সঙ্গত ক'রে মানুষ যখন আপনার ইচ্ভা 'ও কাজকমেৰ 
মব্যে সঙ্গতি স্বাপন ক'রে তাকে সামাজিক প্রয়োজন 'ও আদশের সঙ্গে স্ুসঙ্গত 
করে তোলে, তখনই তা যথার্থ নীতিসন্মত হয়ে 'ওগে। আদশের সঙ্গে 
সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি যানুঘের চ1ওয়। 'ও পাওয়ার ভারসাম্য স্বাপন করাই হল 
শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ । আলেকজাগার বললেন : নৈতিক আদর্শ হল 
আমাদের বৃধ্যমান প্রবৃত্তিুলোর মধ্যে এক ধরনের সাম্য স্থাপন কর। ; সমগ্র 
মাণসবৃত্তের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষ। করে যে সামগ্রিক সমনৃয় হাধন করা যায় 
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তা হল শত বা কল্যাণ : [115 10121 10681 15 2 80)708965৫ 01%৩1 ০1 
901100100, 51101 15 0259 .0017. 001000170175 11001112610119 911৫ 
56901191169 21) 60111100101 090৬/5910 (11011. 039০০৫11695 19 17001)17 
০৮ 65 20105001611 17) 0116 60111019650 ৮1101. 1%* আলেকজাও্ার 
জৈব ক্রমবিকাশবাদের মতই প্রীকৃতিক নির্বাচন” ও 'যোগ্যতমে'র 
উদবর্তন' তত্বকে গ্রহণ করেছেন, নৈতিক আদর্শের ক্রমবিকাশের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। তার মতে, জীব জগতে এই প্রাকৃতিক শিরবাচনের 
ফলেই দুবল প্রাণের খুংস 'ও বিনাশ ঘটে । কিন্তু নীতির ক্ষেত্রে মানুঘের 
বিকাশ ঘটে লা । বিনাশ ঘটে দর্বল আদর্শ বা জীবনধারাব | যে আদর্শ 
দূর্বল, যেম্ল্যবোধ অকিঞ্চিতকর তা৷ জ্চিরে ধংস প্রাপ্ত হয়। এই দুর্বল আদর্শ, 
অকিঞ্চিতকর মূল্যবোধ এরা সমাজের কল্যাণের সঙ্গে সুসঙ্গত নয় । নীতির 
ক্ষেত্রে মানুঘের সঙ্গে যানুঘের লড়াই হয় না। সুতরাং সেখানে লড়াই হয় 
অসম্পূর্ণভাব বা আদর্শের সঙ্গে পরিপূর্ণভাৰ বা আদর্শের লড়াই । যখন যে 
মত যত সুসঙ্গত হ'বে সেই মতের জরী হবার সম্ভাবনা ততই বেশী । এমনি 
করে অধিকতর বলশালী বা শক্তিশালী মতাদর্শ মানুঘকে নীতির ক্ষেত্রে বারবার 
গয়ী করেছে ; কারণ সেই আদর্শ সত্য এবং নিষ্ঠাকে আশ্রয় ক'রে থাকে । 
কাজেই যক্তির দ্বার সে উন্নততর মতবাদকে মানুঘের আছে গ্রহণযোগ্য ক'রে 
তুলতে খুব বেশী সময লাগে না। চিন্তাশীল মানঘ কালক্রমে এই নতুন মতি- 
বাদকে গ্রহণ করে। আলেকজাগ্ারের কখা উদ্ধৃত করে বলি: প্রকৃতির 
রাজত্বে যেমন প্রজননের মাধামে বংশ বা জাতি বিস্তার ঘটে, ভাবের ও নীতির 
জগতে তেমনি শিক্ষা 'ও বিচার-আলোচনার মাধামে পুরাতন নৈতিক 
ভাব ভাবনাগুলি দূরীভূত হয়ে নতুন নৈতিক ভাব ভাবনা জন্ম নেয়। 
[40015085102 210 6৫010201017 11. (9.0, ৮/10700 02900101101 1০1919০6 
1055 676 19:090969$ ০01 [0702.68001 01 109 ০৮0 $060163 2190 0690010- 
[1018 01 (105 1121 01769, 0/ 1101 11) 016 11801721 ৮/০0110 5196০163 
0900176 1101171017108119 560116 210 001515011.” ] এই প্রসঙ্গে তিনি 
আরও বললেন যে, নীতির ক্ষেত্রে আমবা যে আমাদের বিরোধী 
মতবাদীদের সঙ্গে আলোচনা করি, তাদের আমাদের মতাবলম্বী ক'রে 
তুলি, তাহ'ল জৈব বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি বিশেঘ শ্রেণীর ধুংস সাধনের 
সমতুল্য । নীতি হল বৃদ্ধি বিবেচনার ব্যাপার । অতএব বিবেচনার ক্ষেত্রে 
হনন এবং খুংসের কোন প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে বড় জোর যতের 


এ চি এস প 


+ /১16521100 : 1৮019101091 210 0021695, 81177, 07 1৬ জষ্টুবা। 


150 নীতিবিদ্য। 


পরিবর্তন ঘটতে পারে। আলেকজাওার ওইভাবেই লীতি-আদর্শকে ব্যাখ্য) 
ক”রে বললেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী মতের রূপান্তর ঘটানো হল প্রাকৃতিক নিবাচনের 
মতই একটি ঘটনা । 


আলেকজাগ্ডারের সমালোচন। 


আলেকজাগ্ডারের ক্রমবিকাশতিত্তিক প্রেয়োবাদের সমালোচন৷ প্রসঙ্গে 
একথা বলতে পারি যে, লেইজলি ট্টফেনের মতের সঙ্গে তার মতের খুব একটা 
গুণগত পাথক্য নাই । সামাজিক সাম্য অবস্থাকে (:091100007) নৈতিক 
আদর্শের চূড়ান্ত বলে স্বীকার করার মধ্যে খুব যে একট। যৌক্তিকতা আছে, তা৷ 
আমরা মনে করি না । সমাজের সাম্যাবস্থায় নানান ধরনের সুবিধা ব৷ 
কায়েমী স্বার্থ আত্মগোপন করে থাকে, সমাজদেহকে বিঘাক্ত ক'রে তোলে । 
অতএব সামাজিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠার অর্থ হল যে, 
সামাজিক ক্রটি-বিচ্যতিকে চিরকালের মত কিইযে রাখা | সেই অবস্থা সকলেৰ 
পক্ষে কখনই কল্যাণকর হয় না। এছাড়া আলেকজাণ্ডার প্রাকৃতিক 
নিবাচনকে যেভাবে নীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেন তার যৌক্তিকতাও 
আমাদের কাছে পরিফার হয়নি । নৈতিক আদর্শের বিবর্তনের ধারাকে বর্ণনা 
করার কাজ নীতিশাস্ত্রের নয়। উচ্চতর আদশ কেন উচ্চতর বলে গৃহীত 
হয়, এটাকে ব্যাখ্যা করাই ছল নীতিশাস্তের যথাথ কাজ । আলেকজাগ্ডার 
একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন একটি নৈতিক মতবাদ 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলেই যে তাকে ভালো বলে গ্রহণ করতে হবে এমন কথা৷ 
ভজে।র করে বলা যায না । তবে বদি কোন নৈতিক মতবাদ গ্রাঙ্য হ'য়ে থাকে 
তাহলে বোধহর একথ1। বলা চলে যে সেই মতবাদটা। ভালো । আলেকজাগ্ডার 
আরও বললেন যে নৈতিক আদর্শের উৎকর্ষ, অপকর্ষ, জীবনাঁদশের শুভ-অশুভ 
এসবই সামাজিক অবস্থার সংগে সঙ্গতি রক্ষা করার উপর নির্ভর করে। 
যেখানেই সঙ্গতিটুক্‌ খাকে, সেখানেই বিরোধ দূরীভূত হয়। সমাজ ও ব্যক্তি 
সুসঙ্গতভাবে পবম্পরের কল্যাণে স্তসংহতভাবে আত্মনিয়োগ ক'রে পরস্পরের 
কল্যাণ সাধিত করে । এই ভাবে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কিন্ত 
আলেকজাগ্ডার কখন ব্যাখা। করলেন না যে, সমাজের সাহ্যাবস্থা গঠন শ্রেষ্ঠ 
নৈতিক আদর্শ রূপে গৃহীত হবে কেন? ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের 
সঙ্গতি, ব্ক্তিস্বাস্ত্যের সঙ্গে সমাজের স্বাস্থ্যের সঙ্গতিই বা কামা হবে 
কেন” যদি তা কোন মহত্তর উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে তবেই তা কাম্য হতে 
পাবে। আলেকজাগার ক্রমবিকাশবাদের যে বরনের ৮০০/৮৮৩ ব্যাখ্য। 
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করেছেন তার অনুসন্ধান পদ্ধতি"হল অতীত অবস্থাগুলির বিশ্রেঘণ করে বর্তমান 
অবস্থার নৈতিকতা নির্ধারণ করা । এই ব্যাখ্যা হল, যাত্্িক ব্যাখ্যা 
(1/501780195010 18091721701) | নীতির ক্ষেত্রে এবং জীবনের ক্ষেত্রে এই 
ব্যাখ্যা কতটুক্‌ গ্রাহ্য সেই স্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। নৈতিক 
জীবনকে নৈতিক আদর্শের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য হ্বারাই ব্যাখ্যা করতে হয় এবং 
সেই ব্যাখ্যা অতীতের প্রাকৃতিক ঘটনার উপর নিভরশীল ঘয়। ব্যক্তিত্বের 
পুণতম বিকাশের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে গ্রহণ করলে সেই আদর্শ-লক্ষ্য 
ধরে পথকে সংহতির পথ বলে প্রচার কর! হয়েছে । আলেকজাগাঁর আরও 
বললেন যে, এই সঙ্গতির লক্ষণ হল সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যক্তিমান্ঘের কল্যাণ এবং 
তার পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ। অতএব “দখা যাম যে, অতীত ঘটনার আলোতে 
(বতমানকে অগ্রাহ্য করে) নৈতিক আদশের মূল্যায়ন কর! খুব একটা যুক্তিযুক্ত 
ব্যাপার নয। এঁরা আদর্শকে স্ুুসঙ্গত তত্ব রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। 
আলেকজাগ্ারের সমালোচণ। প্রসঙ্গে এই সত্যটির উদ্ধার কবে 17901017215 
এই কখ। বললেন: নৈতিক জীবনকে যবনিকার অন্তরালের কোন ভাব 
ভাবন। দিযে ব্যাখ্যা করলে সে চেষ্টা ফলপ্রস হয় না। আমাদের সম্মুখে যে 
নৈতিক আদশ থাকে তা দিয়েই আমাদের নৈতিক জীবনকে ব্যাখ্যা 
কর! দরকার | 1275 866170600 9501217) 0176 10012] 116 000) 
70611100 021017096 09 ০01 বা)01) 2৬৪11. ৬০ 107005 250101911) 1 1910091 
০9 ৮/17261195 11) 016 01 09, 0৮ [116 10691 01:67 009 ৮০ 118৬6 
1 16%/]* 


প্রেয়োবাদের মূল্য বিচার (1) 95210801010) ০1 17909101910.) 


মানুঘের জীবনে অনুভূতিব যে একটা বিশেঘ স্থান আছে সেটাকে স্বীকার 
ক'রে প্রেয়োবাদ বা 116001719া) যুক্তিযুক্ত কাজই করেছে । তবে মানুঘের 
এই অনুভূতি কেজিক জীবনকে আদশ বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। 
আমর। অনুভূতিকে যৃক্তির অধীনস্থ বলে ভাবলেও ঠিক ভাবা হবে না। 
অনুভূতি প্রবণতা! (597911110) মানুঘের একটি মৌল বৃত্তি। নৈতিক 
জীবনের বস্ত উপাদান বলে আমরা অনুভূতি প্রবণতাকে গ্রহণ করতে পারি। 
মানুঘের গ্রহণ যোগ্য সব নৈতিক আদর্শের মধ্যেই সুখ বা আনন্দের স্থান 
খাকে। প্রেয়েবাদ সুখ লভিকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেছে । একথা নিশ্চয়ই 
স্বীকার্ষ যে, মানঘের নৈতিক আদশ মান্ঘের পক্ষে রচিকর ও আনন্দদায়ক 
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হাওয়া চাই। অতএব সুখকে আদশ বলে গ্রহণ ক'রে প্রেয়োবাদ ঠিক কাজই 
করেছে। 

কিন্ত আমাদের এই অনুভূতি কেন্দ্রিক জীবনে আমাদের এই সুখের 
আকাঙ্ক্ষা, এটাইতো৷ আমাদের স্বভাবের ব৷ প্রকৃতির সবটুকু নয় | মানুঘের 
বাক্তিত্বের সবটা যৃক্তির মধ্যে অথবা সুখের আকাজ্কাতে বিরাক্ করে না, প্রভুত্বও 
করে না। আমরা সুখ চাই বলেই সুখই যে আমাদের আকাজিক্ষত বস্ত হওয়া 
উচিত একথা প্রমাণিত হয় না । স্ুখকে সুখের জন্যই চাওয়ার ঘটনা মানুঘের 
জীবনে বিরল । যে যেমন ধরনের মানুষ তার স্ুখও সেই ধরনেরই হয়া 
উচিত। যে মান্ঘ রুচি সযন্বিত, বিদগ্ধ মমের অধিকারী, তার সুখ, আর 
যে মানুঘ সুরাসক্ত, সঁড়ির দোকানে যার নিতা গতারাত, তার সুখ এক নয়। 
অতএব সুখের সঙ্গে উচ্চতর মূল্য বোধের সম্বন্ধ সব সময়ই খাকা। চাই । স্মুখ 
কোন কাজকে নৈতিক বা অনৈতিক বলে ভিন্ন করে না| ভিন্ন করে রাখাটা 
হ'ল মূল্য বোধের কাজ, এটি সুখের সঙ্গে যুক্ত হয । আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তি 
মান্ঘের তৃপ্তি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মান্ঘের সুখ, সমাজের স্বাস্থ্য প্রমুখ ধারণার দ্বারা 
প্রেয়োবার্দীরা তাদের কাজের নৈতিক মূল্যের বিচার করেন । বাইরের ফলা- 
ফল দেখে কাজের নৈতিক গুণাগুণ যখন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তখন একথা 
বল] সঙ্গীচীন হবে ন। যে, স্খই কাজের নৈতিক গুণাগুণকে নিদিষ্ট করে 
দিচ্ছে। কোন কাজ নীতি-সম্মত কিনা সেটা নিতর করে সেই কাজের 
অন্তর্গত গুণের 'ওপর। যদি তা বাইরের ফলাফলের উপর নিভর করে তবে 
সেই ফলাফলই কাজের নৈতিক মূল্যের যখার্থ নির্ণায়ক | সুখের উৎকধ 
সুখের পরিমাণ এদের ছারা সাধারণ কাজের নৈতিক গুণাগুণ বিচার করা হয় । 
অতএব এক্ষেত্রে সুখই কাজের নৈতিকমূল্যের চুড়ান্ত নির্ণায়ক নয়! সুখের 
উৎকধ' “স্রখের পরিমাণ' এইসব কথা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, স্খ 
দিয়ে কাজের নৈতিক ম্ল্যের বিচার হয় না। তার পরিমাণ দিয়ে, তার 
উৎকর্ষ-অপকর্ষ দিয়ে কাজের নৈতিক ম্াল্যের বিচার হয়| আঁবার যদি বলি 
মান্ষের মর্ধাদ। অনুযায়ী তাদের ব্যজিগত খের প্রকাতিকে নিধারণ করতে 
হবে তাহলে বৃঝতে হবে যে, মর্ধাদা সুখের চেয়ে উচ্চতর আদশ । যদি বলা যায় 
যে, বহুজন হিতায় বহজন স্খায়', আমাদের কাজকর্ম করতে হবে, তাহলে 
বুঝতে হবে যে, বহুজনের স্বুখই নৈতিক মূল্যের চূড়ান্ত নির্ণায়ক | সেক্ষেত্রে 
সুখটাই বড় কখা নয়। যে সুখ বহজনের অর্থাৎ সংখ্যা গবিষ্তের কাছে সুখ 
বলে গ্রাহ্য, সেটাই গ্রহণযোগা | সুখকে মান্ঘের নৈতিক জীবনের উপাদান 
হিসেবে গ্রহণ করা গেলেও যুক্তি বা বৃদ্ধির নিয়প্রণ ছাড়া মান্ঘের নৈতিক 
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জীবনে সুখের কোন প্রভাব নেই । সুখ হল অনুভূতির কাজ এবং মানুঘের 
এই অনুভূতির জীবনকে সুবিন্যস্ত' এবং সুসংহত করে তুলতে হলে প্রয়োজন 
যুক্তি এবং বিচারের । অতএব সেই অনুভূতির যথাযোগ্য পর্যালোচনার ভার 
যুক্তিবিচারের হাতে তুলে দিতে হবে। এই যুক্তির অধিনায়কত্ব ছাড় 
অনুভূতির সৈন্য বাহিনী শৃঙ্খলাহীন বেপরোয়া হয়ে উঠবে ; তার দ্বারা মানুঘের 
অকল্যাণই' সাধিত হবে । এই প্রসঙ্গে আমরা নীতিবাদী 960-এর কথা উদ্ধৃত 
করে দিতে পারি: আমাদের জীবনে অনুভূতি এবং যুক্তির টানা পৌোড়েনের 
ঠাস বৃনানি ; সুখবাদীরা জীবনকে বিশেষণ ক'রে তা থেকে অনুভূতির 
স্থৃতোগুলে। টেনে টেনে বার করে এবং তৈরী কাপড়টাকে ছিন্ন বিছিন কৰে 
ফেলে , সে আর কাপডের পুরানো নকশাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। 
[লা)6 05205 01 ৮181০, ০০: 1106 15 ৬/0৬617 210 0192,5 01 (66111), 
1 1116 (6015 01 005 ৮০9০ 15 1625015৮701. 11)6 700011151 
(111৮/62,595 1116 ৮50 ০01 116 1110 113 11:62:09 210 119৬1116 011৬4095017 
1. 176 0270 1০০০৬০1 0116 195 463101).]1% 

প্রেয়োবাদ একদেশদশী | মানুঘের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলেছি 2 
191) 1১ 2 18019081] 2010191. নানুষ শুধু প্রাণীই নয়, সে বিচাববুদ্ধি সম্পন্ন 
ভীব। যদি মানুঘ শুধ মাত্র প্রাণী হত তবে, হয়ত ইন্দ্রিয় স্ুখই তার কাছে 
ঢরম 'ও পরম কাম্য দপে গৃহীত হত । কিন্ত মানুঘের বিচার বুদ্ধি তাঁকে শুধু- 
শাত্র স্তখের আকাজক্ষা থেকে নিবুন্ত করেছে । যুক্তি ও বিচারের উচ্চ ভূমিতে 
একমাত্র সুখই কাম্য হতে পারে না। সুখ-দুঃখের আপেক্ষিক বিচারে আমরা 
যুক্তি '9 বৃদ্ধির প্রয়োগ করে থাকি । সেই বুক্তি '3 বুদ্ধি মানুঘের সম্পূর্ণ 
ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনের দাবী মেটানোর ব্যাপারে উচ্চতর আদর্শের সন্ধান দেয় | 
শুধ্মাত্র প্রেয়োবাদের দ্বারা সে আদর্শের যথার্থ নির্বারণ '3 বর্ণন সম্ভব নয়। 
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নবম অধ্যায় 


যুক্তিবাদ নু কাণ্টের কৃচ্ছবাদ (7২200718115) 2 258710+5 চ২100719যা?) 


যুক্তিবাদ__কাণ্টের কৃচ্ছবাদ-_যৌন্তিক আচরণের ধর্ম ও লক্ষণ-_কান্টিয় নীতি 
দর্শনের গুহীত স্বত:সিদ্ধ সত্য- কান্টিয় যুক্তিবাদের সমালোচনা--সিনিক ও 
প্টোয়িকদের নৈতিক আদর্শ ও তার পর্যালোচনা-মুক্তিবাদের গুণাগুণ- ভগবদ্‌ 
গীতার নীতিবাদ ও কা্টিয় নীতিদশ ন_-গীতায় কর্মযোগণের আদর্শ £ নিক্ষাম 
কর্মের ধারণা । 


নবম অধ্যায় 
যুক্তিবাদ ;কাণ্টের কৃচ্ছ,বাদ (88397127191)  971075 [২8208151) 


মানুঘ স্থখ কামনা করে ; সুখই মানুঘের কাম্য । ইন্দ্িয়ের পরিতৃপ্তির 
জন্য মানুঘের জীবন সাধন বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। মানুঘের এই সুখা- 
ম্বেঘণ প্রবৃ্তি প্রাণীদের মধ্যেও আছে। প্রাণীরাও এই সুখের অন্বেষণ করে ; 
ইন্দ্িয়ের পরিতৃপ্তি খোঁজে । এই তত্বের পরিবেশন করলেন প্রেয়োবাদীরা । 
প্রেয়োবাদীদের মতে সুখ অন্বেষণই হল মানুঘের আদর্শ । কোন আদশই 
ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে না। কাজে কাজেই মানুঘের যে ধর্ম সেই ধর্মের 
হাঁচেই তার আদশও গঠিত হবে। অতএব প্রেয়োবাদীরা একথা বলতে 
চাইলেন যে, সুখের অন্বেষণ ক'রে মানুঘ তার আপন ধর্মেরই বিকাশ সাধন করে। 
মানুঘের আদশ হল মনুষ্যত্ব, স্ব-ভাবে পরিপূৃণ বিকশিত হওয়া | কিন্ত এখানে 
প্রশ জাগে যে, 'মানুঘতে শুধমাত্র জখান্বেঘণ প্রবৃক্ির পরিপূতির দ্বারা মানুঘ 
তার আদশে উপদীত হতে পারে না। মানঘের বৈশিষ্ট্য হল, তার বিচার- 
বৃদ্ধি বা [190211/1| বিচারবৃদ্ধি তার বিভেদক | এই বিশিষ্ট গুণ খাকাৰ 
জন্যই মানুঘ 'মানূঘ' পদবাচ্য হয়ে উঠেছে । অতএব বিচারবৃদ্ধি যদি মানুঘের 
ধর্ম হয়, তাহলে তার আদশও বিচারবৃদ্ধির দ্বারাই নিয়দ্রিত হবে । তার আচার 
পদ্ধতিও এই বিচারবৃদ্ধিরই কলশ্র্ণতি হওয়া উচিত। অতএব মানুঘের পক্ষে 
সেই আচরণই হবে শ্রেষ্ঠ আচরণ, মহত্তম অচরণ,. এককথায নৈতিক আচরণ, 
যার মধ্যে তার বিচারবৃদ্ধি অনুস্যত হয়েছে । সুতরাং একপা স্বীকার্য যে, যা 
ন্যায়সঙ্গত, তা-ই যুক্তিসিদ্ধ | যুক্তি যৌক্তিকতাই নৈতিক মূল্যায়নের মানদণ্ড বা 
মাপকাঠি । অতএব মন্ঘ্যত্বের স্ব-ভাবে পরিপৃণ বিকশিত হওয়ার অথ হল, 
স্তখের অন্বেষণ নয়, বিচারবদ্ধির ছ্বার৷ চালিত হযে আপন আপন নৈতিক 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা | 

মহ।দাশশনিক কাণ্ট তাই বললেন যে, আদশের আত্যন্তিক মুল্য আছে । 
প্রেয়োবাদীদের প্রাথিত অথ. স্বাস্থ্য, রূপ, যশ, এসবেরই কোন আত্যন্তিক মূল্য 
নেই । সম্পদের মূল্য তখনই স্বীকৃত হয়, যখন তাদের শুভ উদ্দেশ্যে, শুভ 
কাজে নিয়োজিত করা হয়| বাহ্য সম্পদকে আমরা সবৌচ্চ মূল্য দিই লা। 
কেনন। বাহ্য সম্পদের মূল্য হল সাপেক্ষ বা 175098500811 যা সাপেক্ষ তা 
কখনও নৈব্যক্তিক নৈতিক মূল্যাযশের ভিত্তি হাতে পারে না। নৈতিক বিধি 
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বা 1101581 1:৪৬ বহিরাগত কোন বিশেঘ সর্তের উপর নিভরশীল নয় । কাণ্ট 
বললেন যে, বাইরের সবরকমের উদ্দেশ্য হল সর্ত সাপেক্ষ আর তাদের নিজের 
কোন আত্যন্তিক মূল্য নেই। কাণ্টের মতে য! সর্তিহীন তাই কেবলমাত্র 
নিজস্ব মূল্যে মুল্যবান । মানূঘের অন্তরের শুভ নৈতিক বৃদ্ধি ভালো কাজ 
করার অকৃষ্ঠিত সংকল্প, এরা হল আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যবান, আ[ত্যন্তিক মর্যাদায় 
মর্যাদা সম্পন্ন । কাণ্ট তার 0410006 ০£ 70198061081 7২০85০17 গ্রন্থে বললেন 2 
“]17676 15 1001101116 017 006 ৮০110. 01 5৬91 0৮6 ০0 1 030 02111001 
9০ 081160 2০০৫ ৮1,001 00191100901017) ০০6 & 6০০৫ 111. 1 
51711099 11109 2 66100 11) 105 ০৮/1) 1101). 

এই যে শুভ লীতিবোধের কথ! বলা হল, এর প্রকৃতি এবং চারিব্রে-ধর্ম 
সম্বযে আমরা আলোচনা করতে পারি। মানুষের নীতিবোধ হল বিবেক বা 
মানুষের অন্তরে ভগবামের আদেশ। সেই আদশ আমাদের নির্দেশ দেয় 
কর্তব্য পালন করার জন্য । মানঘের যক্তি-বিচার ও কতব্য কর্মের পালন, 
অনমোদন করে| .লীতিবোধের এই আদেশ বিনাদ্বিবায় পালন করতে 
হবে, মানঘের স্বভাবের এটাই হল দাবী । কোন ুখের প্রলোভনে, কোন স্বগ 
সুখের আশ্বাসে অথবা নরকের ভয়ে এই আদেশ পালন করার নির্দেশ দেওয়া 
হয না। অন্তরের নীতিবোধ বলে যে, এই কাজ তোমার স্বভাবসঙ্গত, এই 
কাজ যুক্তিসঙ্গত, অতএব এই কাজ কব৷ তোমার কর্তব্য। এইযে সতবিহীন 
কর্তব্য সম্পাদনের আহ্বান, একেই মহাদাশনিক কাণ্ট 08662011081 11711১6- 
181৮ আখ্যা দিয়েছেন | এইযে নীতিবোধ এবং কতব্য বোধ--কাণ্টের এই 
নীতিবোধের ধারণাগুলি কিন্তু অভিজ্ঞতা লব্ধ নয়। অভিজ্ঞতা থেকেই এই 
কর্তব) পালনের নিদেশ আসে না। মানঘের স্ব-স্ভাবের প্রকাশনই হল এই 
নীতিবোধ : 106 [0019] 19৬ 15117601055 এই নৈতিক বিবি স্বত: প্রমাণিত ; 
কাজের ফল দেখে কাজের যোক্তিকতা নির্ণয় করার কণা কাণ্ট বলেন নি। 
কাজের নৈতিক গুণ নির্ভর করে কাজের যাঁক্ত-যুক্ততার ওপর, কর্তার শুঁভ-বৃদ্ধির 
বিশুদ্ধতার ওপর । এই প্রসঙ্গে কাণ্টের ভাষ্যকার 7৪০০7-এর কথ! উদ্ধৃত 
করে দিই : 1110 10151007555 07 ৮/017911555 01 2৪. 19210100121 2061017 
০2৮) 706 11106760 70]1] 105 22166111616 0 ৫159679610761)0 ৮101 
[116 10012] 19৮7. ৮1106 [10191 0009110 01 2 2০610115170 01669177711)64 
০/15 ০970$601067095 ০০৮ 19 06 00 01105 1006%5. কাণ্টেব 
নৈতিক আদশকে এই কারণেই [11010010157 আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
অথাৎযা ভালো, যা নীতিসম্পন্ন, যা নৈতিক, তার শ্রেয় ধর্ম নির্ব' রিত হয় কাজের 
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ফলাফল বিচার করে নয়, তার আত্যস্তিক নৈতিক গুণের বিচারেই তা গ্রাহ্য 
হয়ে ওঠে। মন এই শুভ আদর্শকে সহজেই জানতে পারে। সেজন্য 
বাইরের কোন লাভ-লোকসানের, বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। তাই নব্য 
হেগেলীয় দার্শনিক ঝাডলি (88155) কাণ্টের নৈতিক আদর্শকে 05 0 
086”5 5৪1০ এই আখ্যায় আখ্য।ত করেছেন। অর্থাৎ মানুষ যখন যুভি-বৃদ্ধির 
দ্বারা চালিত হয়ে আপন আপন কর্তব্য নির্ধারণ করে তখন সে তার স্বভাব!ন্গ 
কম করে। স্বভাববিরুদ্ধ কাজ সে করে না। নীতির শাসন হল, অন্তরের 
শাসন, স্বতাবের শসন। তাই যার নৈতিক জীবন আপনার যুক্তিবৃদ্ধির দ্বারা 
পরিচালিত, সেই মানুঘই আত্মশাসিত, আত্মনিয়দ্্রিত। আত্ম-বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
হল নীতিবুদ্ধির স্তহীন আদেশ পালন করা । কেননা, সেই আদেশ পালন 
করার প্রবণতা রয়েছে আমাদের স্বভাবের মধ্যে । কাণ্টের এই প্রসঙ্গে যে 
উক্তিটি উদ্বীত কর! হয়, তা হাল, 41৮08 91916 ০9০৪8৪০ 11100. 0751 ; থে 
ব্যক্তি স্বাধীন, স্ব-বশ এবং আপনার যুক্তি-বৃদ্ধির দ্বারা চালিত, সে হল নীতিবান। 
এই স্বাধীনতার অথ, স্ব-নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল আপনার বিবেকের নির্দেশ পালন 
করা । এই স্বাধীনতার অথ বিশঙ্থখল আচরণ নয। মানুঘের ইচ্ছার মধ্যে 
তার স্বেচ্ছাবৃত নিয়ন্ত্রণের বন্ধনে তার নৈতিক স্বাধীনতা । মানুষের ইচ্ছা শক্তি 
তার নৈতিক ভাব-ভাবনার উতস। এই ইচ্ছা শক্তির সাধনা করাই কাণ্টের 
মতে মন্ঘের নৈতিক আচরণের ভিত্তিভূমি। কাণ্ট এই ইচ্ছা-শক্তির সাধনা 
করাকে 40001001709 01006 %1]1 আখা। দিয়েছেন । কাণ্টিয় ইচ্ছার স্ব- 
বশ্যতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ৪০৮ বললেন যে যুক্তি-বুদ্ধিসম্পূ মানুঘের 
বিশেঘ অধিকার হ'ল যে সে নিজের বিধি-বিধান নিজেই রচনা করে । আপন 
জীবনধারাকে সে যুক্তি দিয়ে স্ট্টি করে, তার আপন যুক্তিবদ্ধ স্বভাবের 
বিধিবদ্ধতা থেকেই এই জীবনধারা উৎসারিত হয় 4] 15 005 
[01919896156 0 ৪, 12010091 091129 00 08 5911 1651519.61৬0...... 58, 
120101781 09171, 1091) 091079.105 01 1)11156]6 2 116 ৮৬1)1017 91911 
709 19990175 ০৮) 01920101)) ৬7059 5011170 517211 106 1001)0 11) 
[9816 1956161108 10 019 12৮/ ০0 1015 1801009] 1786019)+% মানুষের 
ইচ্ছা শঁজির দাধনা করাতেই তার অন্তরস্থিত বিবেকের শক্তিটুক নিহিত 
আছে। কিস্ত এই বিবেকের নিদেশ, বিবেকের অনুশাসন সব সময় আমাদের 
কাছে গ্রাহ্য হয় না। আমাদের পশু প্রবৃত্তির, আমাদের সুখকর অনুভূতির 
প্রলোভনে আমরা অনেক সময়েই আমাদের কতব্য থেকে বিচ্যুত হই। 
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আবেগের বশে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় আমরা যখন আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বিসজন 
দেই তখন মনের সেই বিহ্‌ল অবস্থায় আমর। যে কাজ করি সেই কাজ স্বাধীন 
নয় ; তখন আমর! স্ববশে থাকি না। আমর। তখন আবেগের, অনুভূতির দাস 
হয়ে পড়ি ; শ্ব-স্বতাব থেকে বিচ্যুত হই । কাণ্ট বললেন, আবেগ বিহ্বল হয়ে 
আমর যখন কিছু করি ত। আমাদের অসুস্থ, অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার ফল- 
শর্তি। কাণ্ট একে "%& 10817019510] 01 21101178] 51266 আখ্যা 
দিয়েছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোই, এই সবের বশবতী হয়ে কোন কাজ 
করলে সেই কাজ অশুভ এবং অনৈতিক হবে । কেননা এরা সবাই হল অনু- 
ভূতির রকমফের । অতএব ক্রুদ্ধ হয়ে কোন কাজ করলে বা লোভে পড়ে কোন 
কাজ করলে সেই কাজ মানঘের মনে নৈতিক সমখন পাবে না-এমন কথা 
কাণ্ বললেন। আমাদের মনে যে সহানুভূতির প্রপ্রবন আছে, আমরা যখন 
দয়াপরবশ হয়ে কাউকে সাহায্য করি তখনও কিস্ক এই ধরনের কাজকে সমখন 
করি না। হয়তো গরীবকে দয়া করলে তার ফল ভালো হয়, কিন্ত কাণ্ট 
বলেছেন, তার ফল ভালো হলেও সেই কাজ নীতিসঙ্গত নয় । কেননা সেই 
কাজের মূলে রয়েছে অনুভূতির প্রাধান্য । আবেগ, তা যেমনই হোক না কোন 
তত যুক্তি ধিচারকে আচ্ছন্ন কবে । 'অবেগের দ্বারা চালিত হলে মানুঘ আর 
স্ববশে থাকে না. তার স্বাধীনতা অপহৃত হয। ভালবাসা, দয়।, মায়, মমতা 
-__এসবই মান্‌ঘের যি, বৃদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। কাণ্ট যুক্তিবাদে এমন গভীর- 
ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, জীবনে অনুভূতির প্রাধাণ্য আসতে পারে এমন 
কোন কাজ তিনি করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বল৷ যেতে পারে যে, তিনি 
দার পরিগ্রহ করেন নি। ভালোবাসার মধ্যে যুক্তি নেই, তাই বিবাহিভ জীবনে 
স্ত্রীকে ভালোবাসার মধ্যে যে অযৌক্জিকতা রয়েছে, দাশনিক কাণ্ট তাকে গ্রহণ 
করতে পারেন নি। তাই তিনি অকৃতদার ছিলেন । তার মতে কাজেব 
ন্যায়পরায়ণতা মান্ঘের কোন দয়, মায়া, সহানুভূতি বা এই ধরনের অনুভূতির 
উপর নির্ভরশীল নয় | তাই নৈতিক আদর্শে র মধ্যে হৃদয়াবেশের স্থান নেই । 
ইক্জিয় যা চ'য় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি নৈতিক জীবনের পরিপন্থী । তাই 
বল। যেতে পারে যে, কান্টের নৈতিক আদশ ভোগের নয়, তা হ'ল ত্যাগের । 
আকাজ্কার সম্পূণ দমন করে তবেই মানুঘ নৈতিক মর্যাদায় ভূঘিত হতে পারে। 
কাণ্টের নীতিদর্শনে আকাঙ্ক্ষার কোন স্থান নেই, কান্টের নীতির রাজত্বে সুখ 
9 আনন্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ । নৈতিক বিধিবিবানের প্রতি অকষ্ঠিত আনুগত্য 
কাণ্টের নীতিদর্শ নকে বিশিষ্ট করে তুলেছে । এই ত্যাগেব আদর্শকে গ্রচার 
কবে কাণ্ট আপন নীতি আদশকে কৃচ্ছতাবাদ' বা £২1807151), এই আখখ্যায় 
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ভূঘিত করার অবকাশ দিয়েছেন। কেউ কেউ তীর নীতিদশনকে বিশুদ্ধতাবাদ 
বা 90151) এই আখ্যায় আখ্যাত 'করেছেন। অতএব, সংক্ষেপে বলা চলে 
যে, কাণ্টের মতে সেই আচরণই হল ন্যায়সঙ্গত যা মানূঘের যুক্তিকে অনুসরণ 
করে : এই নৈতিক আচরণের মূলে খাকে বিবেক বা বিশুদ্ধ নীতি চেতনা | 

'আমাদের কোন ধরনের আচরণ যুক্তিযুক্ত বা বিচারবুদ্ধিসম্মত তা বোঝা- 
বার জন্য কাণ্ট কতকগুলো লক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার ব্যাখার 
সুত্রগুলি হল: (১) য! [ুক্তিস্গত তা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য । অথাৎ 
যুক্তিসিদ্ধ বিচারের গ্রহণযোগ্যতা ব্যতিক্রমহীন। আমর যখন আমাদের 
সুখ দুখের কথা বলি, আমাদের ইন্জ্িয়ানভূতির কখা আলোচনা করি তখন 
আমর! পরস্পরকে বুঝি না। কেনন। আমার সুখ এবং আমার প্রতিবেশী 
সকলের সুখ, আমার দ্‌.খ এবং আমার পাবিপাশ্রিকের সকলের দ:খ, এই দয়ের 
মধ্যে কোন যোগ নেই । এমনকি আমাদের সকলের আকাঙ্কষাও পরস্পরের 
বিপরীত হ'তে পারে । আমি যেট! চাই. অনেক সময়ই শা ভুল করে চাই। 
অতএব আমার চাওয়ার সঙ্গে আমার প্রতিবেশী মানুষদের চাওয়ার সবসময়ই 
যে মিল ঘটবে, তা নয়। কিন্ত এই অনুভূতির জগৎ থেকে বাইরে এসে আমর 
যখন যুক্তি-বিচারের ভূমিতে মিলিত হই, তখন অমাদের মধ্যে মতৈক্য-প্রতিষ্ঠ। 
হতে পারে । যা শ্যায়সঙ্গত,-ত। যদি বৃদ্ধি গ্রাহ্য হয় (এবং কাণ্টের সব নীতি- 
সঙ্গত কাজ হলো বৃদ্ধি গ্রাহ্য) তাহলে নৈতিক আচরণ ষবজনগ্রাহ) হবে এবং 
অন্যায় আচরণ বৃদ্ধিগ্রাহ্য হবে না। অথাৎ অন্যায় আচরণ যুক্তির বিরোধী 
আর যৃক্তি যদি মানুষের স্ব-স্বভাব হয়, তাহলে শা অন্যায় তা প্রকৃতপক্ষে 
স্ববিরোধী বা 56] ০০108106079 ; চুরি করা, মিথ্যে কথা৷ বলা, এই ধরনের 
কাজ আমর! সকলে করি না । যে কাজ সকলেই করে সেই কাজ অন্যায় নয় : 
০1076 ৫0170 007751965 10 1709101116 ০১০19010185 আমি যদি একথা 
ভাবি যে, চুরি কর! অপর সকলের বেলায় দোঘের হলেও, আমার বেলায় 
তা দোঘের নয় তবে এই ভাবনাটুক্‌ু নীতিসন্মত ভাবনা হবে না। অথাং 
এই যে ব্যতিক্রম (6%০০01097) করার ইচ্ছ। এটাই হল অনৈতিক । কেননা! 
যা সাবজনীন নয় তা কখনই নীতিসম্মত হতে পার ন। ; তা স্ববিরোধী এবং 
ত৷ যুক্তিসি্ধিও (9617-007515651)) নয় । ব্যতিক্রম করার স্পৃহ! ব্যতিক্রম করার 
ভাবনা, নৈতিক ভাবনা নয় | দাশনিক কাণ্ট নৈতিক আচরণের সুত্রাটি 
এই ভাবেই পগুকাশ করলেন ০ 02015 00 002 002901)) 9/10101 (1,০00 
08750 80 17115 58016 11079 ৮711] [0 ০80017)6 2 [0101৬617591 [2.1 
অথাৎ যে আদশে আমি কাজ করব, সেই আদর্শকে আমি সাবজনীন বিধি 
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রূপে গ্রহণ করব। একটি উদাহরণ দিলে কাণ্টের বক্তব্য পরিস্ফুট হ'বে। 
আমরা সকলেই বলে থাকি "চুরি করা অন্যায়' | কিন্তু কেন চুরি কর! অন্যায় 
এই প্রশ্ের বিশেষণ করতে গিয়ে কাণ্ট দেখলেন যে চৌর্ষ ক্রিয়াকে সার্বজনীন 
স্তরে আনতে গেলে স্ব-বিরোধ দেখা দেয় । আমি অপরের সম্পতি চুরি করে 
আনার পরে যদি তাৰি যে, এই চুরি করা সম্পতি আবার অপরের চুরি ক'রে 
নেওয়া উচিত এবং সেই অপর লোকও যদি অন রূপ ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
তাহ'লে চোরের দিক খেকে চুরি করার প্রবৃত্তি নষ্ট হয় এবং চরির সেই প্রাথমিক 
এবং মৌল সত্য অথাৎ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সেটাও দূর হ'য়ে যায়। 
এক কথায় চৌর্য ক্রিয়াকে সার্বজনীন স্তরে প্রয়োগ করা চলে না। এই জনা 
চরি করা কাণ্টের মতে অন্যায় । আমার জন) যে বিধিবিধান, সকলের 
জন্যই সেই 'বিধান। ব্যতিক্রম করার অথই হ'ল যে আমরা লীতিকে লঙ্ঘন 
করছি । অতএব তা অযৌক্তিক হয়ে উঠছে । এই তত্বটিই কিন্ত বেশ্থাম 
অন্যভাবে পরিবেশন করেছিলেন । তিনি যখন বললেন : ৮7 0176 
15 609 ০০010 25 01769 200 1109 01716 25 10016 (1721) 0119. বেস্থামের 
উক্তির অন্তনিহিত অখ হল এই যে, তুমি তোমার জন্য কোন বিশে সুবিধার 
দাবী করো না অর্থাৎ তোমার জন্য কোন ব্যতিক্রম করার চেষ্টা করো না । বুদ্ধির 
কাছে ব্যতিক্রম একটা দূবৌধ্য বাব! স্বরূপ । ব্যতিক্রম করার অর্থই হল, 
নীতিবিচ্যত হওয়া । কাণ্ট তার 0110785 ০1 7১800০%1 [২985010 গ্রন্থে 
বললেন, 4৯০1 58010 ৪, ৮42৮ 25 5০] ০0010 ৬111 (1091 6৮০1 0176 9199 
51)0010 2০ 111)001 0118 52076 56109121 ০001001610175. 

(২) দ্বিতীয় সূত্রটি হল, নীতির জগতে প্রতেঃক মানুষ স্বাধীন এবং স্ববশ এব' 
প্রত্যেকের মূলাই সমান। উপরে আমরা বেশ্থামের যে মত উদ্ধৃত করেছি তার 
অনুরূপ কখাই কান্ট এই দ্বিতীয় সূব্রাটতে প্রকাশ করলেন। অতএব 
প্রত্যেকটি মানুঘকেই তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের মর্ধাদাটক্‌ দিতে হবে। অথাৎ 
যার! শরক্তিসম্পন তারা যেন অপরের ব্যক্তিত্বকে খর্ব না করে। এই ধরনের 
চেষ্টা কান্টের মতে অযৌক্তিক এবং অনৈতিক। আমি নিজেকে যখন সম্মান 
করি, শ্রদ্ধা করি' ঠিক সেই ভাবেই অপরকে সন্মান এবং শ্রদ্ধা করব, এটাই কাণ্ট 
বলতে চেয়েছেন । আপনার উদ্দেশ) সিদ্ধির জন্য অপরকে উপায় (85805) 
হিসেবে ববহার করা নীতিবিরুদ্ধ। আমি যখন অপরের ধন হরণ করি তখন 
অপরের সম্পদ আপনার স্বার্থ সিদ্ধির উপায় রূপে ব্যবহার করি । আমার পক্ষে 
এই কাজ নীতিবিরুদ্ধ। কোণ মানুঘই উপায় পয়; উপায হিসেবে কোন 
ব্যক্তিকে গণ্য করা চলবে না। প্রত্যেককে দেখতে হত্ব উপেয় (570) 
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হিসেবে । রামকে, শ্যামের স্বার্থ বা ইচ্ছা পূরণের উপায় হিসেবে গণ্য করলে 
সেই আচরণ দীতি-বিরোধী হবে, একখা কাণ্ বললেন । আমাদের 
প্রত্যেকেরই যখন নিজেকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করবার দায়িত্ব আছে, তখন 
অপরে যাতে সম্যকবূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য অনুকল পরিবেশ 
স্থ্টি করবার দায়িত্বও আমাদের । অতএব আমি আমার ইচ্ছায় অপরকে গড়ে 
তুলব, এই ভাবনা নীতিবিরদ্ধ ১ ০৪০ ৪০ ৪5 (০ 17626 10010210115, 
৮1191116711) 017176০0৮41 7091501 0110) 0196 017 207 00191, 21৮/2,ও 
83 21) 6170 2100 119%517 25 ৪. 1716285. অথাৎ পূৃবেই আর্মরা যে 
বলেছি যে, মাণুঘকে উপার হিসেবে নয়, উপেয় হিসেবে গ্রহণ করতে 
হবে. এই কখাটাই কান্ট জোরের সঙ্গে বললেণ। উদাহরণ প্রসঙ্গে 
ক্রীতদাস প্রথা ও বেশ্যাবৃত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। নারীর মর্যাদা 
না দিযে রমনীকে তোগের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা অনৈতিক ঠিক তেমনি- 
ভাবে মানুঘকে মানুষের মর্ধাদ| না দিয়ে অপরের সুখ সুবিধার জন, ব্যবহার 
কর৷ অযৌক্তিক। অতএব ক্রীতদাসপ্রথা অন্দতিক, একথা কান্ট বললেন । 
এই সূত্রের সঙ্গে আরেকটি উপসূত্র কাণ্ট নিদিষ্ট করে দিলেন ; সেটি হল: 
92155255109 10910601 101/5617, 2110 101৮ (09 009201106 (০ (19 1791001- 
[635 01 0101615, 095 101115176 2০০০ ৬01/12016  01101170512,17065, 
৪3১ ০৮ ০212700 1772149  0611975 7091090. এখানে কাণ্ট বলতে 
চাইলেন যে. আমরা আমাদের আত্মস্তখের জন্য চেষ্ট। করব না; আমরা 
আশ্মাদের পূর্ণতর করে তোলার জন্য চেষ্টা করব এবং এই আত্ব- 
বিকাশের পথে অপরের স্বখ সুবিধা বাড়িয়ে তোলার চেগ্টী করব। অপরকে 
পূর্ণ তর মনুণ্যস্থ দেওয়ার দায়িত্ব আমার নয়। সেই দায়িত্ব তাদের নিজেদের 
দারিত্ব। কান্ট কথিত এই দ্বিতীয সূত্র মানুষের যুক্তিবারদিতার উপর 
প্রতিচ্ঠিত। 

(৩) কাণ্ট কথিত তৃতীয় সূত্রটিও কান্টের যুক্তিবাদ থেকে গ্রহণ কর 
হয়েছে ; এটাও সেই যুক্তিবাদকে অনুসরণ করেছে। স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে 
আর্মরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ঘই। যা সাধারণত নীতিসক্গত তাকে 
স্বীকার কবা, তাকে গ্রহণ করা এবং প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের সকলের 
সামাজিক উদ্োশ্য ! আপন আপন আত্ববিকাশের পথে আমরা অপরের আত্ম 
বিকাশের সহায় হয়ে উঠতে পারি । অপরের আত্ম বিকাশের জন্য আমাদের 
কোন দায় দায়িত্ব না থাকলেও আমরা আমাদের আপন আপন আত্মবিকাশের 
মাধ্যমে অপরেব আত্ম বিকাশের সহায়তা করে খাকি। কান্ট তার 718০0081 
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7২685011 গ্রন্থে এই সূত্রটির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব একথা বলা 
চলে যে, আমি যে আমার আত্মবিকাশ করার জন্য চেষ্ট৷ করছি তখন আমার আত্ম 
বিকাশ আমার নৈতিক আচরণের উদ্দেশ্য। আবার আমি যখন অপরের 
জন্য অনুক্ল নৈতিক পরিবেশের স্যা্টি করছি তখন আমি বা আমার নৈতিক 
আচরণ অপরেব আত্ব উপলব্ধির উপায় হিসেবে গণা হয় । অতএব প্রত্যেক 
মানুঘই একই সঙ্গে উপায় (09875), এবং উপেয় (6) ; যে সমাজে সকলে 
এইভাবে আপন আপন আত্মবিকাশের জন্য ক্রমে তৎপর হয়ে উঠে, সেই 
সমাজকে কাণ্ট 4701080070০? 705 আখ্যা দিয়েছেলো। তৃতীয় 
সুত্রাটর ব্যাখ্য।৷ প্রসঙ্গে কাণ্ট, বললেন : 4০. ৪3 ৪. 1797006া: 
01 & 11789006175" "অর্থাত নিজেকে সবসময়ই উপেয় 
হিসেবে গণ্য করা উচিত। আমরা যখন নিজেকে অপরের আত্মবিকাশের 
উপায় রূপে গ্রহণ করি, তখন একই সময়ে আমরা রাজ। 'ও প্রজার ভূমিকা গ্রহণ 
করি। আমরা প্রত্যেকেই নৈতিক বিধির অধীন। আমরা প্রত্যেকেই 
আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা চালিত। অর্থাৎ “স্ববশ' এবং 'পরবশ' এই দু'টি আখঠা 
একই সঙ্গে মানুষের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের নৈতিক জীবনের তিনটি মূল ভিত্তির উল্লেখ 
করতে পারি । কাণ্ট এদেব বলেছেন, 4১051015065 01 1018110” । এদের 
প্রথমটি হল আপন ইচ্ছার অধীনতা | অর্খাৎ যখনই আমি স্বেচ্ছায় কোণ 
কাজ কার তখনই সেই কাজের পূর্ণ নৈতিক দায়িত্ব আমার। এই স্বাধীনতা- 
টিক না খাকলে সেই কাজের কোন নৈতিক দায়িত্ব আমার থাকে না। এই 
নৈতিক আদর্শকে পরিপূর্ণ রূপে সত্য করে তুলতে হলে তা এক জীবনে সম্ভব 
হয় না। জন্যান্তরের মাধ্যমে আমরা এই আদর্শকে সত্য করে তুলতে পারি। 
অতএব কাণ্টের মতে, নৈতিক জীবনের দ্বিতীয় ভিত্তিটী হল, আত্মার অমরত৷ : 
“07001191105 ০6 016 5০91” ; তৃতীয় তত্বটি হল, ভগবং বিশ্বাস । ভগবানের 
অস্তিত্বে আস্বাবান না হালে আমর ন্যায় পরায়ণতার সঙ্গে, সাধু জীবনের সঙ্গে 
সুখ এবং অ'নন্দের সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। এ ঘটনা আমাদের 
অহোরহ চোখে পড়ে । যিনি সাপু এবং ন্যায়পরায়ণ তিনি দুখ পান, এবং 
যারা অসৎ এবং অসাধ তারাই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। এই অভিগ্ঞত। 
আমাদের নৈতিক বিশ্বাসের 'মূলে কৃঠারাঘাত করে । তাই আমাদের বিশ্বাস, 
করতে হয় যে, নৈতিক শক্তির চূড়ান্ত জয় হ'বেই। অবশ্য ভগবান যদি থাকেন 
তবেই এই ীতিশৃক্তির চূড়ান্ত জয় হতে পারে। তিনিই একমাত্র প্পীর 
শাস্তি বিধান ক'রে পুণ্যাত্্াকে শীস্তি দিতে পারেন। তাই নৈতিক জীবনের 
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তৃতীয় তন্বাটি হল ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটুক না থাকলে 
আমরা নৈতিক কর্মের আত্যন্তিক 'কার্কারিতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। 


কাণ্টের যুক্তিবাদের সমালোচন। 


মানুঘের চরিত্রের মধ্যে যুক্তি এবং অন্ভূতির যে মনস্তাত্বিক দ্বৈতবাদ 
রয়েছে, সেই দ্বেতবাদের উপর কাণ্টীয় নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। আমাদের 
ইচ্ছ। বা অনুভূতির সঙ্গে যুক্তির যে বিরোধ আপাত দৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হয়, 
তিনি তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন । এদের মধ্যে যে দ্বন্দ এবং বৈঘষ্য, কাণ্ট 
তাকেই বড় করে দেখেছেন । কিন্ত এই যুক্তি এবং অনুভূতির যে আত্যন্তিক 
সম্পকটুক্‌ রয়েছে, সেটাকে তিনি লক্ষ্য করেন নি। মনের মধ্যেই অনুভূতি 
এবং যৃক্তি এক সঙ্গে খাকে এবং জীবদেহের বিভিন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে 
ধরনের এঁক্য বা সংহতি লক্ষ্য কর! যায়, মানুঘের মনের এই অনুভূতি ও যুক্তির 
মধে। সেই একই ধরনের একা থাকে । অনুভূতি মাত্রেই যে অযৌক্তিক হবে 
এমন কথা জোর করে বলা যায় না। অনুভূতি থেকে ইচ্ছার জন্য হয়, ইচ্ছা 
থেকেই মানুষের কাজ সুরু হয়। অর্থাৎ অভাব থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে 
কমের সূত্রপাত। আমর! কোন কাজই এই ইচ্ছা বা অনুভ,তির প্রেরণা ছাড়া 
করতে পারি না বা করি না। যদি আমরা নৈতিক জীবন বলতে কমের 
জীবনকে বুঝি, অর্থাৎ নীতি বলতে, নৈতিক কমকে বৃঝি, তাহলে অনুভূতি বা 
আবেগকে বাদ দিয়ে নৈতিক জীবন সম্ভব নয়। একখ৷। বোধহয় জোরের 
সঙ্গেই বলা যায। অতএব আমাদের অনুভূতি আমাদের নৈতিক জীবনের 
সঙ্গে যে ওতপ্রোতভাবে যৃক্ত হয়ে আছে একথাটা বা“ট উপেক্ষা করেছেন । 

কাণ্ট কতব্যের মহত্তম আবেদনের কথা বলেছেন । কর্তব্য, কতব্য 
বলেই আমাদের তা করা উচিত, ফলাকাজ্ষার ওপর ত। নিভর ক'রে না; 
এরই ধরনের কর্তব্যের আহবানে মানূঘের কর্তব্যের আদর্শকে সবচেয়ে বড় স্থান 
কাণ্ট দিয়েছেন। একথা সত্য বাইরের ফলাফলকে অস্বীকার ক'রে কতব্যকে 
কর্তবোর খাতিরে গ্রহণ করলে আমাদের এই তত্ব স্বীকার করতে হয় যে 
মানঘের কাজকর্মের নৈতিক গুণ হল আত্যন্তিক | শরথাৎ বিশুদ্ধ বিবেক বা স্বচ্ছ 
বিচার-বৃদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মান্ঘ কর্তব্য কর্ন সম্পাদন করে। হয়তো 
সবসময় আমর! আমাদের কতব্য কর্ম ক'রে স্থখবা আনন্দ পাই না । ভগবানও 
বোধহয় মান্ষের কাজের ফলাফল দিয়ে তাদের বিচার করেন না; বিচার 
করেন তাঁর অন্তরের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের আলোকে অথাৎ সেই উদ্দেশ্যের 
স্বরূপ যষ। তাই দিয়ে তাকে বিচার করেন। এই যে বিবেকের বিশুদ্ধতার 
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বিচার আমরা কাণ্টের নীতি দর্শনে পাই, এই বিচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব 
এবং একদেশদশী। অতএব বল চলে যে, বিচার বৃদ্ধি, অনুভূতি ও আবেগ 
এর পরস্পর বিরোধী নয় এবং যদি আমরা মানুঘের জীবন খেকে 
অনুভূতিকে নির্বাসন দিই (কাণ্টকে অনুসরণ করে), তাহলে মানুষের 
বিচার শক্তিও খৃংস প্রাপ্ত হবে। একের বিনাশ অন্যের বিন্যাসে পধবসিত 
হবে এবং একথা আমাদের মনে রাখ। দরকার যে, 'আমাদের যুক্তিই আমাদের 
অনুভূতির ধুংস সাধন বা যূলোচ্ছেদ করে না | আমাদের যুক্তি-বৃদ্ধি, আমাদের 
প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাণ্ট নৈতিক বিচার সম্বন্ধে বলেন যে, এই 
বিধি হল অমোঘ, অনতিক্রমণীয় এবং স্বাখগন্ধ-হীন । তখন কিন্ত তিনি বাইরের 
কোন শক্তির নির্দেশের কখা বলছেন না। এই শক্তি আসে মানুঘের অন্তর 
থেকে! কাণ্ট নিজেও কোন কোন স্থানে বলেছেন যে, নৈতিক বিধি হল 
ভগবানের নির্দেশ! কাণ্ট বাববারই বলেছেন যে নৈতিক বিবির 
আদেশ হল ব্যক্তির নিজস্ব স্বতাবের দাবী। এই নৈতিক বিবির 
'ওপর মানুঘেব আনুগত) হল আন্তরিক এবং স্বতঃস্ফর্ত। অবশ নোতিক 
আদশের দ্বারা কোন না কোন শুভ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধিত হয়, এই নৈতিক 
সত্যটিকে খণ্ডন কর। কঠিন হযে পড়ে । যদি' আমর। কোন উদ্দেশ্যকে স্বীকার 
না করি, তাহলে নৈতিক বোধ মেনে চলার কোন ব্যাখ্যাই আমরা করতে পারি 
ন।। অবশ কান্ট বলেছেন যে, আমরা নৈতিক বিধি মেনে চলব. তার 
কারণ, আমাদের নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যপূণ হয়ে '৪ঠার এটাই একমাত্র 
পথ। কাণ্টের কখায বলি : তুমি তোমার আন্তর শক্তির পুতম বিকাশ 
সাধনে যত্রবান হও এবং অপরের স্ুখবিধানের জন্য অনুকূল পরিবেশের কট 
কর। তুমি অপরের পূণ তম বিকাশ সাধন কখনই করতে পার না ; সে কাজ- 
টিক তারাই নিজে নিজে কববে।' 

কাণ্টের নীতি আদর্শ যে আণন্দ খেকে বিচু)ত, একখ। সঙ্গতভাবেই বলা 
হয়ে খাকে। কাণ্ট তার নীতি দশনে, সহ, মায়া মমতা গ্রসৃত যেসব 
'ভ্রথাকখিত সৎ কর্ম, তাদেরও অস্বীকার করেছেন। অবশ্য কাণ্টের মূল 
বক্তব্য হ'ল যে, আবেগ বা অন্ভূতি যেন আমাদের আচরণের নিয়ন্তা ন। হয়, 
তবে আচরণের মধ্যে অনুভূতি বা আবেগ খাকবে না৷ এমন কথা তিনি বলেন 
নি। তিনি চেয়েছেন, আমাদের সমস্ত আচরণই যেন যুক্তির দ্বার শাসিত হয় । 
তিনি অনুভূতি বা আবেগের নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে, প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ বা আত্ম- 
স্বখাকাজক্ষার গিয়ন্ত্রণ করেছেন । তিনি বলেছেন যে, আমর। যেন আত্মন্ুখের 
জন্য 'আমাদের যক্তিকে বিসর্জন না দিই ; যদি তা করি তবে আমরা নীতির 
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হব। 11116 এই বিঘয়টির আলোচন। প্রসঙ্গে বললেন, কাণ্টীয় প্রাসঙ্গিক মতের 
ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে প্রকথ। বলা যায় যে কোন কাজে আমাদের যদি পক্ষপাতিত্ব বা 
সেই কাজ করার দিকে এক ধরনের প্রবণতা থাকে তবে তা নৈতিক মূল্যায়শের 
ব্যাপারে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ব! অপ্রয়োজনীয় । কাজি আমদের করতে 
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1216 ০0010 178৬6171610 11909552৮19 11791 0017 211 ৪,010101) (০ ০৩ 9০০৫, 
119 59017 ৮/০01 90111 0০ 1 0010] 8. 901799 ০01 0015, 9৬91 1 (119 
11011781101) (০ 00 10 ৮916 11010076900 11] 1019 10110. 

কাণ্দীয় নীতিশাস্ব্ে আকারগত সঙ্গতিকে সবচেষে বেশী মূল্য দেও 
হযেছে : তাই সমালোচকেবা একে '£01708]' আখ্যায় আখ্যাত কবেছেন । 
কান্ট চেষেচিলেন যে, নৈতিক আদর্শ হবে স্রসঙ্গত এবং স্ববিরোধ যুক্ত। তার 
আদশে মানুঘের দৈনন্দিন আচরণের বিধি পম্পর্কে কোন রকম নিদেশ নেই। 
জটিল বাস্তব অবস্থার যখাযোগ্য পর্যালোচনা ব্যতীত মানুষের আচরণের যে 
ন্যায় অন্যায় বিচার কর! যায় না এই সত্যট্কু সম্বন্ধে কাণ্ট তখন সচেতন ছিলেন 
না। তিনি তর্কশাস্ত্রের বিশুদ্ধ নিযমের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
কবতে চেয়েছেন। কিন্তু নৈতিক আদর্শকে যদি' বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে আমর! গ্রহণ না করতে পারি তবে সেই আদশ একান্তই শুন্যগভ হবে। 
এই 7বঁলতাটুক, ৪০০০, কান্ট কখিত তার বিশুদ্ধ সৎ সংকল্প (6 [01৩ 
৪০০9 ৬11) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন । তিনি বললেন, কাণ্টের সং সংকল্প 
অন্তঃসার শৃণ্য : 1615 ৪ ৮111 000 1115 70018 তার মতে কাণ্টের আদর্শ 
হল ভাব জগতেব বস্ত্র, আমাদের বাস্তব জগতের সঙ্গে তার কেন যোগ নেই, 
পরিচয় নেই। কাণ্টেব আদর্শ যে বাস্তব জগতের সঙ্গে নয়, এট! যে একান্তই 
ভাব, জগতের বস্ত, এই তত্বটি কাণ্টীয় সমালোচক উদ্ধার করলেন। যে 
জীবনের প্রয়োজনে লাগল ন। তার যে কোন একান্তিক মূল্য নেই, মহাদাশনিক 
কাণ এই সত্যটক গ্রহণ করতে পারেন নি। 

কাণ্ীীয় যুগের পবিপ্রেক্ষিতে আমাদের দনে রাখতে হবে যে, য। একটি 
নান্ঘের জন্য শুভ বা কল্যাণ ত! সব মান্ঘের জন্যই শুভ বা কল্যাণ রূপে 
গৃহীত হবে। নৈতিক বিধির প্রয়োগেব ক্ষেত্রে কোন বাতিক্রম নেই, কোন 
পক্ষপাতিত্ব নেই! একটি সদা পরিবতনহীন বিধির বিধানই জটিল জীবণের 
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সমস্যাদি সম্পর্কে শেঘ কথা বলতে পারে না । জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগের 
প্রয়োজনে আমরা যে সত)কে স্বীকার করে নিই, তার ব্যতিক্রম স্বীকার করাও 
সমীচীন | যেমন, মিথ্যা কথা বলা অন্যায়, একথা সবজন স্বীকার । কিন্তু 
এর ব্যতিক্রম হয় না, এমন কথা বললেও পরিপূর্ণ সত্যটুক্‌ বল! হল না'। 
আমরা জানি যে বছক্ষেত্রেই মিথ্যা বল! নিতান্ত প্রয়োজন ! ইংরাজী নীতি- 
শীস্তে যাকে ৮7115 116 বলা হয়েছে সেই ধরনের অন্ত ভাষণ, সেই ধরনের 
মিথ্যা কথায় সমাজের কল্যাণই সাধিত হয়| আমাদের দেশে শাম্রকারেরা 
বলেছেন, সতা কথা বলবে, প্রিয় বাক্য বলবে কিন্ত অপ্রিয় সত্য কখনও বলবে 
না ('সতাম্‌ জয়াৎ, প্রিয়ং কর়াৎ, মা ঝায়াদ্‌ সত্যমপ্রিয়ম্? |) অর্থাৎ জীবনের 
প্রয়োজনে আমরা অপ্রিয় সত্যকে সবসময় পরিত্যাগ করব । 

কাণ্ট যে বাস্তব নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ আদর্শের বা আচরণ বিধির নিধারণ 
কবতে চেয়েছিলেন, তা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে । তাঁর আচিরণবিধির 'মান 
নিণয়ের মাপকাস্থি হল স্তসঙ্গতি বা (9917 ০0175156910) কিন্তু এই সুসঙ্গতি 
বা আত্ম-বিবোধিতার অতাবই কি আমাদের নৈতিক জীবণের আদর্শ বলে গৃহীত 
হাতে পারে ৮ বোধহয পারে না। যে মানুঘ বিশ্বাস করে যে. অপরকে 
বঞ্চনা কর! ভালো এবং এই বিশ্বাসেব বশবতাঁ হয়ে জীবনভোর অপরকে 
ঠকিয়ে বেডান, তার চিন্তা ও করনে এই যে স্সঙ্গতি, এই স্সঙ্গতি কি তাঁকে 
নৈতিক প্রশংসার যোগ্য করে তুলবে £ 

কাণ্ট বললেন যে, আমরা এমদ কোন ব্যবহাব করব দা, যে বাবহার 
সবাই করলে একটা অসন্ভব অবস্থার স্্টি হতে পারে । এই ধবনের আচরণও 
অন্যায় আচরণ । অর্থাৎ কোন নৈতিক শাচরণের ভাল-মন্দ বিচার করতে 
গেলে, আমাদের দেখতে হবে যে সবাই যখন ওই ধরনের আচরণ করে, তখন 
জীবনের গতি অচল হবে পড়ে কি না। অবশ্য এই ধবনের যুক্তিতে ত্রান্টি 
ঘটবার অবকাশ যখেই্ট রয়েছে । কেননা, সবাই যদি জীবনে বঝক্ষচধ পালন 
করে তাহলে মানুঘের স্বাভাবিক বিকাশে পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে কি 
একথা বলব যে. ঝন্ষচ এইভাবে একট। অস্বাভাবিক গবস্থার স্ট্টি করে বলেই 
তা অনৈতিক এবং খদ্দচর্য পালমে আমর। মানুষকে নিরস্ত করব। অতএব 
যদি আমরা শুধুমাত্র সঙ্তিকে' আমাদের নৈতিক' আদর্শের নির্ণায়ক বলে মনে 
করি, স্ববিরোধ শৃন্যতাই যদি আমাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ হয়, 
তাহল সেই আদর্শ গ্রাহ্য হাবে না, সেই আদশ জীবনে অস্তিবাচক আদর্শ নয় । 

আমরা কাণ্টীয় নৈতিক দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলতে পারি 
যে, কাণ্টের শুধু মাত্র সঙ্গতির আদরে কোন গঠনমূলক অস্তিত্ববাদী আচরণের 
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নির্দেশ পাওয়া যায় না। আমরা যদি আমাদের আচরণকে সাবিক আচরণের 
প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করতে পারি. তাহলে দিজেই সেই আচরণকে নৈতিক 
আচরণ' বলে গ্রহণ কবব । আথৎ বে কাজ সবাই করতে পারি, সেই কাজ অবশ্যই 
আমার্দের নৈতিক অনুমোদন-সিদ্ধ। কিন্তু কোন একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে 
আমাদের কিধরনের কাজ করা উচিত সে নির্দেশ কাণ্টীয় সঙ্গতির নীতির মধ্যে 
পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্রবিদ 11801657216 কাণ্টীয নীতিদশনের এই দূবলতাট্ক 
উল্লেখ করে বললেন : কান্ট কথিত স্ববিরোধ মুক্তির তত্ব বহু ক্ষেত্রেই আমাদের 
আচার আচরণের নিরাপদ অসদর্থক নিয়ন্তা পে কাজ করে। অবশ্য এই 
আগ্র-অবিরোধ সূত্রাটিকে অবলম্বন ক'রে আমরা যদি আমাদের আচার আচরণের 
ভান্য কোন সদথক নিরন্ত্রণ-নীতির উত্তবনের চেষ্টা করি তবে আমাদের সে 
চেষ্টা ফলবতী হবে না। আমাদের কী করা উচিত নর এ সম্বন্ধে কাণ্টীয় স্ব- 
বিরোধ মুক্তিতত্ব আমাদের যথাযথ নির্দেশ দিলেও, আমাদের কী করা উচিত, 
এ সম্বন্ধে এই সূত্রটি কোন নিদেশ দিতে পারে না । কেননা এই স্ববিরোর 
মুক্তির সূত্রটি হ'ল একান্তভাবে আকারগত বা 10081; (16 70117701015 
০0 59] 0018515691109 1210 09৮1) 09 8210, 00105 111 17819 08595 
2৪ 526 195861%6 61106 11) 001800101...৮/1)017, 1)0৮/991, ড/6 917064,৮০1 
[0 956206 [0095161৮9 5:0109)00 10110 1116 1000112৮100 ৮৮6 (6 6০ 
8.509971211) 09 176819 0111, 1701 176191% ৮172 ৮9 51800110 20902.117 
[011 ৫0175, 08৮ ৬/112.0 ৮৪6 91709410 0০--16 095115 (০ 20092 072৮, 
1015. 176101) ৪. 1017081 [01001016.* অবশা অনেকে কাণকে এই 
অপদখক সমালোচিণার হাতি খেকে বাঁচাবার চে! করেছেন । তাঁদের মতে 
কাণ্টের নীতিশাস্ত্রে গঠনমূলক আচরণ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে । এই দলের 
প্রধান হলেন, 95091] : অবশ) 1(8570911-এর মতের বিরোধিত। 
করে 99৮, 78180165, 799%/6/, 7১10792 প্র্খ দার্ণনিকেরা বলেছেন 
যে, কাণ্ট এই ব্যাপারে বিশেষ সফল হন নি। 9901 বললেন যে. কাণ্টীয় দর্শন 
হল নেতিকবাচক ; আমাদের নৈতিক আদর্শ খেকে বদি আমরা আকাঙক্ষা 
ও আনন্দকে পরিপৃণরূপে বিসর্জন দিই তাহলে জীবনকে অস্বীকার করা হয় | 
আশা-আকাজ্ফাকে, বাসণা-কামণাকে যদি জীবন খেকে বাদ দেওয়া যাষ তাহলে 
জীবনাদর্শের সঙ্গে মৃত্যুর আদর্শের বিশেষ কোন ভেদ থাকে না! ১০০-এর 
কথা উদ্ধৃত করে দিই ; 9০0. এই আদশ্রে ব্যাখ। প্রপঙ্গে বললেন £ 
৮1116 2509010 10991 19 (10910051019 9156 2170 11190900096 2170 17051 
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815/299 06 ০০9112০660 0১ 1106 105001015010...]1 15 076 1028] 01 0920), 
12017611121) 01 1165 07 110800151, 189 চায়! 0 :8001৮109...) 
প্রাণশক্তিতে ভরপূর সাধারণ মানুঘ এই ধরনের মৃতকল্প আদর্শকে কখনই স্বীকার 
করে নিতে পারে না। 

'আমরা জানি, মান্ঘের নৈতিক আচার অ।চরণকে সবমেয়েই কোন না 
কোন নৈতিক আদর্শ বা বিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে । অতএব বল৷ 
যেতে পারে যে, এই অখে সমস্ত নৈতিক আচরণই চ71$0158] বা সাবিক হলেও 
তা একট। বিশেষ পরিবেশের উপব নির্ভর করে । আধ।দের শ্যায়-অন্যায় 
আচরণে মধ্যেও কিছু পরিমাণে ব/ক্তি নির্ভরতা বা 599015০0010 দেখ যায় । 
নৈতিক আচরণকে আমরা শিল্পীর স্কট কর্মের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। 
কানের নৈতিক আদর্শ প্রেয়োবাদকে অতিক্রম করেও উচ্চতব আদর্শের দিকে 
অঙ্গুলি নিদেশ করে। সেই আদর্শ হল এক? সন্তার সুলম্পর্ণ বিকাশে রূপ, 
উচ্চতম আদর্শ | 


0%ঘ০ 9 9691০ আদর্শের আলোচনা £ 

প্রাচীন গ্রীস দেশে যেসব 0710 এর কথ আমরা পুস্তকে পডেছি, তাব। 
প্রা সকলেই চরমপন্ঠী। এরা সং জীবন বলতে বঝেছিলেন স্বখে-দঃখে 
অবিচলিত, যুক্তির দ্বার! চালিত জীবনধারা । যাঁরা সুখের আকাজকা করে, 
যার। যশের আকাজ্ষা করে, তারা এইসব আকাঙ্ক্ষার ছারা চালিত হয়! আর 
যে মাথুণ কোন কিছুই "আকাঙ্ক্ষা করে ন।, সে তার প্রকৃতির বশবতী হমে কাজ 
করতে পারে। যিনি জ্ঞানী, তিনিই গ্রখী, তাই তিনি উদাসীন । ধিনি 
স্বস্থ তিনিই সুস্থ । অর্থাৎ দ্ঞান এবং সুখ, এরা এক অর্থে সঙ্গার্ঘক | যিথি 
দ্রানী, তিনি যুক্তি আশ্রিত সঙ্গতিপূর্ণ জীবনদেব অধিকারী । যিনি সুখেৰ 
সন্ধান করেন, তিণি ভ্রান্ত । 990; এই পুসঙ্গে বললেন : স্তখানুসন্ধান করা 
মূর্খের কাজ ; সুখী মানুঘেব জীবন হ'ল মুখ মানুঘের জীবন। জ্ঞানী ব্যক্তি 
সখের চেয়ে উন্মাদ মানুঘের মন্ততাকে অধিকতব কামা বলে মণে কবে। 
কেননা সুখের কামনা মানঘকে ভাগের ক্রীতদাসে পরিণত করে : নান্ঘ 
অবস্থার দাস হ'য়ে পড়ে ।” €1119116 01 019258016 15 016 116 ০01 1011. 
16 156 101) ৮/0101018101067 02 17580 (117 09 [0162%590. 701 [01625111 
10121957728 1116 918৬8 ০01 0100076* 0106 991৬2111 01 01100117191211005. 
5৪॥ উদাসীন বলতে বুঝেছেন, সেই মানুষকে যিনি দুঃখে অনুদ্ধিগর মন এবং 
শ্রখে বিগতত্পুহ | অবশ্য সিনিকদের এই সৌজন্য 'ও বিধি-বিধান বহি 
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আচরণ সাধারণ মানুষের জন্য নয়। মানব প্রেমের প্রতি অবজ্ঞার উপর প্রতি- 
ষ্ঠিত যে আদশ তী! কখনই সব মানুঘের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে 
পারে না। কাণ্পীয় নীতিদশনের সমগোত্রীয় এই সিনিক এবং প্টোয়িক নীতি- 
দর্শন সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠে নি। ট্টোয়িকেরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, বাহ? 
প্রকৃতি এবং আন্তর প্রকৃতি এই দুয়ের পিচনে একটি সাবিক বিধির শাসন বিদ- 
মান। নৈতিক জীবন এই সাবিক বিধিব আনগত্য স্বীকার করে। এই প্রগঙ্গে 
কাণ্টীয় মতবাদের সঙ্গে পরবতী যুগের ছেগেলীয় মতবাদের সামীপ্য লক্ষ্য 
কর। যায়। কাণ্টীয় নীতি দশনের মত ট্রোয়িক নীতিদশনেও বলা হযেছে 
যে, নিরাসক্ত প্রশান্তিই জীবনের কাম্য । কিন্ত সাধারণ মানুঘ যে জীবন এবং 
কমে বিশ্বাস করে, সে এই ধরনের বর্বিমুখ নেতিবাচক আদশকে গ্রহণযোশা 
বলে বিবেচনা করে না | 

কাপের নীতিদশ নে আমরা একথা শিখেছি যে অপরকে উপায় (]/58175 
রূপে) গণা করা চলবেনা | কিন্ধ দেশের স্বাধীনত৷ রক্ষার জন্য, জ্ঞান রাজ্যের 
বিস্তারের জনা অনেকেই আব্ববিসগ দিয়েছে । তাহলে সময় বিশেঘে আমা- 
দের কাউকে কাউকে উপায় হিসেবে বাবহার করা হয়ে থাকে এবং তা করা 
হয়ে থাকে দেশের 'ও সমাজের বৃহতন্তব কলাণের জন্য । অতএব বলা চলে যে. 
সৰ সমযই মানুঘকে যে উপেষ হিসেবে দেখতে হবে সে কখা সতা নয় । ক্েও্র- 
বিশেষে আমব। মানুষকে উপায় এবং উপেষ এই দূই ভাবেই বিচার করি । 
অতএব বল। চলে যে কাণ্টীয় নীতি দশনে মানুঘকে যে উপেয় রূপে গণা করতে 
বলন। হ'ল, সেই নৈতিক নির্দেশাটিও সবথা গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে 
আরেকাটি কখা বল দরকার যে কাণ্টায় মতবাদে আবেগ এবং অনুভূতিকে 
নৈতিক জীবন খেকে বভন করে দিযে মানুঘের জীবনকে একেবাবে কঠিন এবং 
নীরস ক রে তোলে। কতবে)র সম্পাদন একট কৃত্রিয় ব্যাপারে দাড়িয়েযায়। এই 
কতব্যের ধারণ। এবং তা স্রষ্ঠুরপে পালনের দায়িত্টুক যেন এসে পড়েছে 
বাইরে থেকে । পূর্বেই বলেছি যে, কাণ্ট তার নীতি আদশের কোন ব্যতিক্রম 
স্বীকার করেন নি। নৈতিক আদশের ব্যতিক্রমকে স্বীকার করলে মানের 
নৈতিক আচরণের পরিপুণ ব্যাখা মেলে না । কাণ্ট বললেন যে, আমরা যত 
জোরের সঙ্গে আমাদের আকাজকষাকে আমাদের প্রবৃত্তিকে বাবা দিতে পারবো, 
কাজট। ততই ভাল হবে, তার নৈতিক গুণ ততই বৃদ্ধি পাবে । অতএব বলা 
চলে যে,.আকাজকার সঙ্গে কর্তব্য বোধের বিবোধট। বত প্রবল আকার ধারণ করবে, 
কাজটার নৈতিক মূল্য ততই বেশী হবে। অবশ্য একথ। কি ক্রমেই সত্য হযে উঠছে 
না যে অন্ভতি এবং কর্তব্য বোধের মধে। যে বিরোধ চলে সেই বিরোধই হল 
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মান্ঘের ' নৈতিক জীবনের ভিত্তি। যর্দি এই বিরোধের অবসান ঘটে 
তাহলে আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তিটাও দূরাশ্রিত হবে। এটা হল 
মানুঘের স্বভাব বৈরাগে/র দর্জেয়তা বা! 781800% 1 এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে 
রাখতে হবে যে, নীতিবিদ্যা বস্ততঃ যে যৃক্তিকে আশ্রয় করে, তা প্রধানত 
[101%1002115010 বা ব্ক্তি-কেন্দ্রিক । অতএব কাণ্টের মতে নৈতিক জীবনে 
ভালবাসার কোন স্থান নেই। প্রীতির উপরেই যানুঘে মানুঘে সৌহাদে)র 
বন্ধনটুক্‌ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রীতির অনুভূতিটুক্‌ ছাড়া আমরা অপরের সঙ্গে 
একাত্ব হতে পারি না। অতএব কাণ্টেব বিশুদ্ধযুক্তিবাদী নীতিদর্শনে মনুঘা 
সমাজে আমরা একে অপরের সঙ্গে প্রীতির বীর্ধনে আবদ্ধ হতে পাবি না। 

কাণ্টীয় নৈতিক বিধি বিবান সব ব্যাখ্যার অতীত (176%011০8016) : 
কিন্ত এই নৈতিক বিবানকে কোন একটি মহত্তর উদ্দেশ্য বা লক্ষোর সঙ্গে যুক্ত 
করতে হবে । এই লক্ষা বা উদ্দেশ) ছাড়া কাণ্টিয দশনে নৈতিক নিদেশ 
মানার কোন অর্থই হয় লা । অবশী যদি বলা যায় যে, 961619211580101) বা 
আত্ব-উপলব্ধি হল এই নৈতিক জীবনে উদ্দেশা, তাহলে কাণ্ায় নীতি দশনের 
একট গভীরতর ব্যাখা পাওয়া যেতে পারে । নৈতিক বিধিকে যদি আমরা 
সহজাত রূপে গ্রহণ করি তাহলে তার নিদেশ পালনীয় । এই প্রসঙ্গে একখা 
মনে রাখা দরকার যে এই নৈতিক বিবান স্ব স্বভাবে দুর্ডেয়বা বাখ্যার অতীত। 
প্রকৃতপক্ষে কাণী আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন, যে কাজ আমাদের মানবিক 
নতোর সঙ্গে অসঙ্গত, সেই কাজ অন্যায় বা অনাচরণীয়। আপন সত্তার সক্কষে 
সঙ্গতির কখ। বলতে গিবে কাণ্ট প্রকৃতপক্ষে 7006০610119) বা সম্পৃণতা- 
বাদকে প্রকাবান্তরে স্বীকার করেছেন । 

কাণ্ট যে বর্ষ এবং স্গথকে এক করে দেখে সবালীন কল্যাণের 
(0০027000190 ৪০০) ধারণাটক গড়ে তুলেছেন তা এই জর্খেই সঙ্কীর্ণ। শান্ষের 
এই সাবিক কল্যাণের মধ্যে তার নৈতিক এবং বনাঁয মূল্যের একটা সমন্বয় 
ঘটে। অতএব কাণ্টীয় নীতি দর্শনে বে অনুভূতিকে বিসর্জন দে'ওযার কখা৷ 
বলা হল তা বোবহ'য সঙ্গত হয় নি। 


যুক্তিবাদের গুণ (৬016 ০ [২80101911577) 

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার যে, যুক্তিবাদ যথাথই বলেছে যে, 
মানুষের জীবনের নিয়ন্তা হল যুক্তি ব৷ বুদ্ধি। কিন্ত অনুভূতির জীবনকে বাদ 
দিয়ে শুধুমাত্র যুক্জিকে আশ্রয় করেছে বলেই কাণ্টীয় নীতি দশন ভ্রান্ত পথে 
চালিত হয়েছে | 5৪507 বা যুক্তি নৈতিক জীবনে কাঠ.মোটাকে নিদিষ্ট 
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করে দেয়, অনুভূতিকে নিদিষ্ট পথে চালিত ক'রে সে নৈতিক আদশের সত্য 
রূপায়ন ঘটায় |, দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিবাদ মানুঘের কর্তব্য ও নৈতিক বাধ- 
বাধকতার 'ওপর জোর দেয়, নৈতিক আদশের রূপটুক যুক্তিবাদ সঠিকতাবে 
শির করে দেয়। তৃতীয়ত:, বুদ্ধি বৃত্তির প্রাধ্যান্য মানুঘ হিসেবে মানুঘের 
মর্ধাদ বৃদ্ধির সহায়ক । যুক্তিবাদ বলে যে, অনুভূতির জীবনকে তার যৃক্তি 
বৃদ্ধি শাসিত জীবনের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে হবে। চতুথত:, একথা আমাদের 
মনে রাখতে হবে যে আত্ম-উপলান্ধর জন্য আত্ববিলোপ এবং আত্ম বিসর্জনের 
দরকার। জীবনে বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজন। বৈরাগ্য ছাড়া, সত্যম ছাড়া 
সানুঘের নৈতিক জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য এই ধরনের বৈরাগ; 
প্রমুখ গুণগুলি মানুঘের আত্ব-উপলব্ধির সহায়ক । আমাদের অনুভূতিগত 
জীবনের সঙ্গে আমাদের যুক্তিগত জীবনের সমন্বয় ক'রে এই 59107981192- 
1101) বা আত্ম উপলব্ধির পথে যেতে হয। কাণ্ট স্বীকার করেছেন, স্তবিধা- 
বাদের দ্বার এই ন্যায়ের ধ্ নিদিষ্ট হয না । শ্যায় ধর্মের অবমূল্যায়ন কাণ্টের 
কাছে গ্রহণযোগ্য নয। প্রত্যেকটি মানুখের একধবনের দৈবী বিশুদ্ধতা 
বয়েছে। সেই দৈবী বিশুদ্ধতাই মানুঘকে উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হবার পথেব 
বাধ স্বরূপ ; কাণ্টীয় যুক্তিবাদে এই সত্যটুক স্পষ্ট হযে উঠ্চেছে। 
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ভগবদ গীতি ফলাকাজ্ক্ষা না রেখে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের যে 
তিক্ত প্রচার করলেন তার মধ্যে প্রধান হল নিক্ষামভাবে এই কতব্যেৰ সম্পাদন 
করা । গীতা বললেন যে, মান্ঘকে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে ; কতব্য 
সম্পাদনের জন্যই এই কর্তব্য সম্পাদন। এই কতব্য সম্পাদনের জন্যই 
কর্তব্যটুক করার নীতি ভাগবত গীতায় এবং কাণ্টীয় নীতিদর্শনে সমানভাবে 
প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কাণ্টীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে গীতায় কথিত কমন যোগের 
কয়েকটি বৈসাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমতঃ, গীতায় বল! হয়েছে যে, ভগবৎ 
প্রাপ্তিই হল পরমাথ। অতএব আমাদের কর্তব্য করা উচিত এই ভগবৎ প্রাপ্তির 
দিকে লক্ষ্য রেখে । কাণ্টীয় দর্শনে এই ভগবৎ প্রাপ্তিকে পরমার্থ বল! হয় নি। 
দ্বিতীয়তঃ গীতায় বলা হল যে, 'লোকসংগ্রহের নিমন্ত অর্থাৎ মানুঘের সামগ্রিক 
কল্যাণ এবং এক্যের জন্যই আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। যখন 
আমর। আমাদের কর্তব্য করি তখন আমাদের সমগ্র প্রাণী জগতের কল্যাণের 
দিকে দৃষ্টি রেখে এই কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। তৃতীয়তঃ হিত এবং সুখ_এর৷ 
বিভিন্ন । ব্যক্তিগত কল্যাণ বলতে আমরা সামগ্রিক কল্যাণকে বঝি, এবং 
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এই কল্যাণ সাধনই হল ভগবৎ প্রাপ্তির সোপান বিশেঘ : একথা গীতায় 
বল৷ হ'ল। কাণ্ট বললেন যে, পরমার্থ হল সৎ ইচ্ছা : আবার এই সৎ ইচ্ছাই 
হল ধর্ম । সৎ ইচ্ছাই ব্যক্তি মানঘের পক্ষে পরম কল্যাণকর । অর্থাৎ কাণ্ট 
যে সবাঙ্গীন কল্যাণ বা 001111565 0০০9-এর কথা বললেন, তা হ'ল এই 
ধর্সের সঙ্গে সুখের সমন্য় এবং এই ধরনের সঙ্গে সুখের সমন্বয় করে যে পূর্ণ 
কল্যাণের ধারণা আমরা৷ পাই তা ব্যজির পক্ষে পূর্ণ কল্যাণ রূপে গ্রাহ)। 
কাণ্ট যে (18101) ০01 7:05" বা উপেয়ের স্বগরাজ্যের কথ! চিন্তা করেছেন 
তা ভাগবৎ গীতায় কথিত লোক সংগ্রহে র সঙ্গে তুলনীয়। কাণ্টীয় নীতি- 
দর্শনে যাকে ন্যায় বলে, নৈতিক বিধি বলে আমরা গ্রহণ করব তা আমাদের 
কাছে ব্যতিক্রমহীণ কর্তব্য রূপে প্রতিভাত হবে । ন্যারকে ন্যার বলে জানাই 
হল কল্যাণকে শুভকে জানার সমার্ক। তিনি শুত বা কল্যাণকে না বা 
[২181)-এর উধে স্থান দেন নি। 

কাণ্টীয় নীতি দশন হ'ল বিধিবদ্ধ বর্ম : একে 112] (19821) বলা 
হযেছে । কিন্ধ গীতার নীতিদর্শন হল আত্মাভিমুখী (701501081091) । 
কাণ্টের দীতিদশন হল বক্তি কেন্দ্রিক এবং গীতার নীতিদর্শন হল সাবিক। 
আমরা এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, কাণ্টীয় নাতিদর্শন হুল সন্নাসের বৈরাগ্য 
লাঞ্চিত কিন্তু গীতার নৈতিক আদশ সন্যাসীর আদশ নয় । কাণ্ট বললেন যে, 
আমাদের নৈতিক জীবনে অনুভূতি এবং আবেগকে খব কবে রাখতে হবে। 
গীতার নীতিদর্শনে কিন্ত এই অনুভূতি এবং আবেগে বিনাশ সাধনের নির্দেশ 
নেই। গীতার আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, ভষ প্রভৃতির যেমন দমনেব 
কখা বল! হাযেছে তেমনি আবার জীবে প্রেম, আতেব জন্য দয়৷ এবং সেবার কথ, 
পাপীকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে; শীস্তি, বৈরাগ্য, ঈশ্বর প্রীতি প্রমুখ 
সদৃগুণের বিবর্ধশের শিদেশও দেওয়া জাঁছে। মানুঘের প্রতি মানুঘেব ভালো- 
বাসা, সর্ব প্রাণীর প্রতি মানঘের ভালোবাসা, এবং ভগবত প্রেম-এসবই আমাদের 
চেষ্টা করে অর্জন কবতে হবে ; আমাদেৰ অনভূতিকে শান্ত করে, আমাদের 
ভগবৎ প্রেমষেব পথে অগ্রসব হতে হবে : একখা গীতা বল। হল । কিন্ত কাণ্পীয 
নীতিশান্্ সনযাসের দ্বারা চিহ্ছিত। গীতায় বলা হল যে. ভগবানকে পেতে 
হ'লে, মানুঘের সেবার মধ্য দিয়ে ভগবানকে পেতে হবে । মানুঘের মঙ্গলের 
জন্য আমার যে নৈতিক কতব্যটক করা উঠিত পে কর্তব্য আমাকে করতে হবে : 
গীতায় এই নির্দেশ দেওয়া হল। 

গীতার নীতিদশনে আধ্যাত্িকতার সুর অনুরণিত ; কাণ্পীয় নীতি 
দশনের সঙ্গে পর্মেব কোন যোগ নেই। ভাগবত গাতা কমযোগ, জ্ঞানযোগ 
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ভক্তিযোগের শিক্ষা দেয়। কর্মই হল ভর্গবৎ সেবা : ইহাই হল কর্ম- 
যোগের শিক্ষা । জ্ঞানের পথই হল জ্ঞান যোগ এবং ভক্তির পথই হল ভক্তি- 
যোগ। এই তিনটি পথই হল ভগবান লাভের পথ । কাণন্টীয় লীতিদশনে 
জ্ঞান এবং ভক্তির কোন কথাই নেই | অতএব বল! চলে, কাণ্টীয় নীতিদশন 
এবং ভাগবৎ গীতার নীতিদর্শনের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, সেই 
সৌসাদৃশ্যটুক্‌ হল একান্তভাবে কৃত্রিম । কাণ্টীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে গীতার 
দীতিদশনের যে সাদৃশ্য আছে, তার থেকে বেশী সৌসাদ্‌শ্য রয়েছে 68৫18৩- 
17101)191) বা সম্পূর্ণতাবাদের সঙ্গে | 


গীতায় কর্ম যোগের আদর্শ ; নিক্কাম কর্ম 


এই প্রসঙ্গে আমরা ভাগবত গীতায় ব্যাখ্যাত কমনযোগ ও নিক্ষাম কর্মের 
আদশের বিস্তারিত আলোচনায় আত্মনিয়োগ করতে পারি। গীতায় বলা হল 
কন হল নিফিক্রয়তাব চেয়ে শ্রেয় । কর্মের উপরই জীবন নির্ভরশীল । আমর! 
সবসময়ই কাজ করি ; কাজের অভাব অর্থাৎ নিঘিক্রয়তাই হল মৃত্যু । ঝ্াহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, নৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি বর্ণের মানুষ সমাজে রয়েছে । এই জাতি- 
ভেদ হল গুণ এবং কর্মকে আশ্রয় ক'রে ; আমাদের মানসিক প্রবৃত্তির শুদ্ধতা, 
কম্নশক্তি, অভ্ঞানত৷-_-এই সব বত্তিগুনি বিভিন্ন পরিমাণে উপস্থিত খেকে বিভিন্ন 
বণে র মানুষের চরিত্র গগন করে। ঝ্রাহ্ধণদের মধে। সন্ব গুণের প্রাধান), 
ক্র্রিষের জীবনে সত্বগুণের উপর রজোগুণ প্রাধানা পায়। বেশ্াযদের 
জীবনেও রজোগুণেব প্রাধান্য এবং এক্ষেত্রে রে" ভমোগুণেব উপর প্রাধান্য 
বিস্তার করে। শুদ্রদের মধ্যেও তমো'ুণের প্রাধান)। এবং সেক্ষেত্রে তমোগুণ 
রজোগুণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে । তারপর এই বিভিন্ন জাতির 
মানঘের কর্তব্য নির্ধারিত হয় তাদের মানসিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে। 
এই কতব্য সম্পাদনের মাধামেই তারা নিজ' নিজ কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ 
সাধনা করে। এক জাতি অপরের, ব্রান্দণ যদি শূদ্রের বা শূদ্র যদি ঝান্দমণের 
কর্তব্য সম্পাদন করতে চায়, তাহলে কিন্তু সমাজে লিপধয় ঘটবে । এই প্রসঙ্গে 
আমরা বালির কথা উল্লেখ করতে পারি । বঝাডলির 1৮5 5020101) ৪17৫ 
15 ৫05" তত্ব বলছে আমার সামাজিক অবস্থা-_আমার কর্তব্যের নির্ণায়ক 1 
এই তত্বই প্রকৃতপক্ষে গীতায় ও প্রচারিত হরেছিল। এক কথায় বলা চলে 
যে, প্রত্যেকটি মান্ঘ তার বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতা নিয়ে চলেছে এবং তার 
বিশেঘ মানসিক ক্ষমতা এবং প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই ভগবান তাকে 
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সমাজের একট বিশিষ্ট স্বান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার'ফলে তার কতব্য 
এবং কর্মও নিণীতি হয়েছে। সমাজে তার স্থান অনুযায়ী সে আপন কর্তব্যাটুক 
সম্পন্ন করলেই সে সমাজের কল্যাণ করবে এবং সেই সমাজের কল্যাণ সাধনের 
মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে আত্ম উপলদ্ধির পথে অগ্রসর হবে । গীত প্রত্যেকটি 
মানুঘের "স্বভাব অনুযায়ী যে 'ধনের' কথা ভেবেছেন, তার অনুরূপ কথাই 
বাডলি সাহেব বলেছেন। কেবলমাত্র তফাৎ হল এই যে, গীতায় কতব্য 
পালনের ির্দেশ দেওযা হল লোক সংগ্রহ এবং ভগবং প্রাপ্তির আশীয়। কিন্ত 
ঝাডলি সাহেব বললেন যে, মানুঘ তার অনন্ত আত্বার উপলব্ধির জন্য তার 
কতব; সম্পাদন করবে এবং সেই কতব্যটুক্‌ নিরধারিত হবে সমাজে তার 
স্থান এবং প্রতিষ্ঠার দ্বার । 

বান্দণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ), শুদ্র প্রমুখ চতুবণ মানুষের বিভিন্ন ধরনের কর্তব) 
নিদিষ্ট করে দেওয়া আছে । ঝান্দণ, সে ইন্দ্রির সংযম করবে, সে মনকে সংযত 
করবে, পবিত্র জীবন যাপন করবে ; অপরকে ক্ষমা করবে ; পে জ্ঞানী 
হবে"; বিশ্বাসী হাবে এবং কাটিল হবে না । ক্ষত্রিযেরা বীর হবে, তাদের মধ্যে 
দৃগ্ত। খাকবে, কর্ম-কূশলতা। খাকবে ; তার। একনিষ্ঠ হবে এবং তার দেশ 
শাসনের এবং প্রজারপ্রক শাসক হবার স্বপ দেখবে । বৈশোরা গোপালম 
করবে, চাঘাবাদ করবে, দেশের ব্যবসা-বাণিজা চালাবে । শুদ্রেরা উচ্চবর্ণের 
সেবা করবে । গুণ অন্সারে এই চতুর্বণ মানুঘের ক্্ট হয়েছিল | এই 
বণ বিভাগ কিন্ত বংশগত বলে তখনও নিদিষ্ট হয় নি। ব্যক্তি মানুষ 
তার পর্ণতা খুঁজে পাবে আপন আপন করতব্যের সম্পাদন দ্বারা | এই মানুষের 
সেবা করাই তগ্নবানের কাজ করা । যে মানুঘটি তার নিজের কতব্য যখাযখ 
সম্পাদণ করতে পারল না, সে অপর একজন থেকে নিকৃ্ট । কেননা, এই 
দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কতব্যটক্‌ যখাযখ পালন করেছে। ফলের আশী। না রেখে 
চরম নিম্পৃহতার সঙ্গে আমরা আমাদের কর্তব্য করব। কর্মেই আমাদের 
অধিকার, ফলে আমাদের অধিকার নেই । আমরা আমাদের পূর্ব নিদিষ্ট কতব্য- 
টক ণিষ্ঠা সহকারে সম্পন করব। ফল তগবানের ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল । 
কর্মের ফলটক ভগবাণে সমর্পণ করতে হবে। যাদের মধে) এই ফলাকাজ্জা 
প্রবল, তারা আমাদের করুণার পাত্র! কর্ম এবং কর্মফল সবই ভগবানে সমর্পণ 
করতে হবে। কাজ করার কথা আমাদের ;, আমর! কাজ করে যাব! বিফল 
হই কি সফল হই সেদিকে লক্ষ্য রেখে কর্মের পথে অগ্রসর হলে চলবে 'না। 
কলাকাজক্ষাই তো বন্ধনের কারণ । যদি আমর। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে 
পারি তাহলে আমাদের মনে অক্ষ*্ণ শান্তি খাকবে। গীতায় তাকেই যোগ 
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বা সন্যাস বল! হয়েছে । যিনি সবরকম কলাকাজক্ষ। পরিতাগণ করতে পেরেছেন 
এই নিষ্পৃহ অবস্থায় তিনি তার পূর্ব নিদিট কতব্যাদি সম্পন্ন করতে পারেন । 
ইঘিই প্রকৃত যোগী বা সন্ন্যাসী। সত্যিকারের বৈরাগ্য হল ফলাকাজ্কার প্রতি 
বীতরাগ । গীতার নীতি দশনে স্ুখবোবের বা প্রয়োজন বোবের স্বান নেই । 

ভালবাসা, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, অহংবোধ, কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, আত্ব- 
প্রসাদ, ভগ্তামি প্রমুখ প্রবৃন্তির দ্বারা চালিত হয়ে আমরা যেন কোন কাজ না কবি : 
একথা গীতায় বলা হল । মনের প্রশান্তি অর্ভনের জন্য আমাদের চেষ্টা কবতে 
হবে : জীবনে সফল বা বিফল হবার আনন্দ বা বেদনাকে জয করতে হবে । 
জয়-পরাভয় সবই সমান হয়ে উঠবে অধাৎ এক কথার জয়ের অমৃত আনন্দ 'ও 
পরাজযের মিখ্যা গ্রানি এই দটিকেই বর্জন করতে হবে। আমাদের সমস্ত 
আহংবোধকে ভগবাশেব দিকে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণেব দিকে চালিত 
করতে হবে। আমাদের এই ধরনের একটা ক্ষণিক আকাজ্ষাকে অপরের 
কল্যাণ ধমে দীক্ষা দিতে হবে। অথাৎ নিজের সুখ গা চেয়ে আমরা বেন 
অপরের কল]াণ চাই । এই অপরের কল্যাণের প্রতি, অপবের মঙ্গলের প্রতি 
'যে তীক্ষ্া দৃষ্টি রাখা এখানেই গীতার লীতিদশশ এবং কাণ্টের নীতিদশনে 
সঙ্গতি রয়েছে । তবে কাণ্টের নীতিদশনেব বৈপরীত্যে গীতায় কিন্ত ভালবাসা, 
সদিচ্চা, শুভ কামনা, আতের জন্য দয়া, দষ্টকে ক্ষমা করা, বিনয়, নহ্ুতা, 
সত্যবাদিত৷ এই সব গুণের বিবধনের জন্য গীতা বললেন । শামর! যে স্ত্রী 
পুত্র পরিবার নিয়ে আপনার ছোট গণ্তীর মবে। আবদ্ধ খাকি, সেই গণ্ডাটুকু 
অতিক্রম করতে হবে| যে প্রেম, যে ভালবাস! গরামর৷ পরিবার পরিজনাদের জন) 
সঞ্চিত করে রাখি তাকে সকলের জন। ভালবাসায় পরিণত করতে হবে। 
সবার কল্যাণেই আমার কল্যাণ, সমগ্র মানবের কল্যাণই যে ব্যক্তি মানঘের 
কল্যাণ, এই ধারণায় উদ্বন্ধ হতে হবে। ব্বাধগন্ধহীন যে মানবতাবোধ সেই 
মানবতাবোধের চর্চা করতে হবে। আমাদের মনে যেসব ধাবণা, যেসব ইচ্ছা 
বা আকাজক্ষ। আমাদের স্খ-স্বাচ্ছন্দাকে ঘিরে নিয়ত আবতিত হয়, সেই হীচ্ডা- 
গুলিকে ব্যক্তি স্বাথের গণ্তী খেকে টেনে তুলে সমাজ কল্যাণের কাজে লাগাতে 
হবে। কমফল পরিত্যাগ করতে গিয়ে কমন ত্যাগ ক্রলে চলবে না । কেননা 
ক ছাড়া আমাদের পূণ হবার কোন পখ নেই । আমরা যদি আমাদের কর্ন- 
ফলকে ত্যাগ করতে পারি তাহলেই আমরা যখাথ বৈরাগ্ের পখে ভগবানকে 
লাভ করতে পারব । আমব! আমাদের স্বাথগন্ধহীন জীবন-চধান মধো দিরে 
শুধু কতব্যটুক্‌ যদি ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি তাহলে যখাখ গীতার আদশ 
অনুসরণ করতে পারব । | 
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গীতার বে নীতিদর্শন, তা হ'ল কর্ম কেক্দ্রিক। নিক্ষিয়তার নীতিদর্শন 

গীতার লীতিদর্শন নয়। গীতার নীতিদর্শন সমাজ বিরোধী নয়। সমাজের 
কল্যাণ গীতার নীতিদর্শনের লক্ষা। জীবন খেকে পালিয়ে যাবার পথ গীতা 
দেখায় না| গীতা কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখার শিক্ষা দিয়েছে মানুষকে | 
বাক্তি মান্ঘের যে পুষ্ন্ধার্থ, যে ব্যক্তিগত কল্যাণ তাই-ই হ'ল সমগ্র মানুঘের 
কল্যাণ । ব্যক্তি-কেক্দ্রিক নৈতিক আদর্শ শেঘ পধম্ত ভগবত উপলব্ধিতে গিয়ে 
পরিণতি লাত করে । অতএব বলা চলে বে, কাণ্টীয় নীতিদশনের মত গীতার 
নীতিদরশ ন সন্ন্যাসের প্রচার করে না । এই প্রসঙ্গে এই কথা বল। দরকার যে, 
বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ধ এবং উৎসবাদির বিধান গীতায় নেই । মানুঘের মনের 
কলুঘ, বাইরের ক্রিরাকমের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। আমাদের মনের অভিলাষ 
ও বাসন! এবং উদ্দেশে;র ষে শুচিতা রষেছে তাদের সমনুয় ঘটাতে হবে--এই 
কথাই গীতায় বল! হরেছে। আমাদের ইচ্ছাকে নৈতিক বর্ধাদাঘ ভাস্বর ক'রে 
তাঁকে ভগবানের কাছে সমপণ্ণের যোগ্য ক'রে তুলছে হবে-_- 

'্রয়। হৃঘিকেশ হৃদি স্থিতেন 

যখা নিযক্তোস্ি তখা করোনি 


মানুষ তার আপন ইচ্ভাকে ভগবৎ ইচ্ছায় লীন করে দেবে। অনন্ত যে শক্তি 
সেই শক্তির সঙ্গে মানঘের ব্যক্তিগত শক্তি সামখ্যেৰ সমন্বয় ধগাতে হবে। 
ব্যক্তির সীমিত ইচ্ছা, ভগবাশের অনন্ত ইচ্ছার মধ্যে সাখকতা খঁভে পাবে, 
একথা গীতা বললেন । বিনয়, নম্মাতা, ক্ষমা, সেবা আত্মসংযম, ভোগ, 
ইদাসীন্য, অহংবোধের অভাব এবং পরহিত প্রভৃতি মহৎ গুণের চমা কবার 
জনা গীতায় নিশি দেওযা হল। এই নিদেশ যথাযথ পালন করলেই বাক্তি 
শান্ঘ আপনাকে ভগবৎ ইচ্চার সম্পর্ণরূপে সন্পণ ক'বে তাব আত্ম-উপলন্ধিব 
পথ প্রশস্ত করতে পারবে । এ হ'ল গীতাব শিক্ষা । 


দশম অধ্যায় 


পরিপুর্ণভাবাদ (7১671501807)191]8 01 [0809017)0711917)) 


পবিপুণতাবাদ বা সম্পণতাবাদের ব্যাখ্যা-_আন্মউপলন্ির ধারণ। 'ও ব্যাখ্যা 
উপনিষদ, গীতা 'ও রবীন্দ্রনাথ_ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পাকা ও পৃথক ব্যক্তিত্ব__ 
সম্পূরণতাবাদের কবেকটি সাংকেতিক স্ত্র- সম্পূর্ণতাবাদের দার্শনিক ভিন্তির 


বাশখাা '5 তাব সমালোচনা | 


দশম অধ্যায় 


পরিপূর্ণতাবাদ বা 1791060010101977 01 121102.61701]1911) 


পয়োবাদীরা মানুঘেব প্রাণী স্বভাবে উপর বিশেঘ গুরুত্ব আরোপ 
কন্েভেন এবং তাব ফলেই সখের আকাজ্কাকেই আদশ বলে গ্রহণ করেছেন। 
প্রেয়োবাদীবা এই আদ্শেব নির্দেশনায ওধ্মাত্র মানুঘেব প্রাণীতকে গুরু 
দিমেছেল . বে যুক্তিব বলে মানুঘ মন্ঘ্য পদ বাচা হঘ, সেই যৃক্তিকে তাবা সম্পৃ্ণ- 
বূপে উপেক্ষা কবেছেন।  প্রেযোবাদীর! বিপবীত মত পোষণ করলেন : 
নক্তিনাদাবা মানুঘেব বক্তি বিচারের উপর জোর দিলেন । জৈব প্রকৃতিটি যদি 
নক্তিন বিবোবী হাথ, তাহলে সেই জৈব প্রকৃতিকে দমন করতে হবে, একখা 
তাব। বললেন । তাদের আদশ হল ইন্ড্রিযদর্মণ | একখা অনস্বীকাধ যে, 
প্রেষোবাদ এব যুক্তিবাদ এই দ ইশা মতবাদই' মনুধ্য প্রকৃতির একটি দিককে মাত্র 
দেখেছেল। অতএব তাদের দেখা অসম্পূর্ণ দেখা | মানুষ শুধুমার অনুভূতি- 
পম্পনন জীবই নয় : স্রখাথেঘণই তার একমাত্র কামা নয় । আবার মানুষ কায়া- 
ভাগ বুভ্ভ মাব্রও নয | দেহকে সীকার করে নিলে যুক্তি, বিচার, ইক্িয়শাসন 
"5 আত্ব সণ্যমাকে একই সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয় । ইন্দিরশাসন ও আত্ম 
সপ্যমেল প্রশাটি তখন 'ওগে, যখন আমবা মানুষের অনুভূতির জীবনকে স্বীকার 
কবি। অতএব মানুঘেব অনুভূতিগত জীবন, মনুঘের যুক্তি শাসিত জীবন, 
'এই দুটি জীবনকে ম্বীকার করে নিয়ে এদের সমন্বয ঘটাশোব মধ্যেই মাঁনুঘের 
বাথ ইনতিক আদর্শ লুককাধিত আচে । ভোগ এবং ত্যাগ-তেন তাক্তেন 
ভুলীখা-এই দূই তক্ের সমন্বয়ের মব্যেই মানুঘের যখাথ নৈতিক আদশ, 
অবস্থিত। অথাত ইন্ছ্ির প্রবৃতি (59111165) এবং বিচার-বুদ্ধি (98597), 
এদেব পুখক কর! চলে না : এর! ভিন্ন ভিন প্রকোরষ্ঠে অবস্থিত নয় । এই দিকে 
সমন্বিত ক'রে মনুঘা চরিত্রের বিকাশ ঘটে। এই বুক্তি সমন্িত রূপটাই হল 
মানুষে যখাখ চরিত্র রূপ । এর একটিকে অস্বীকার করে প্রেয়োবাদ তেমন খঞ্জ 
হবে পডেছে, অনুভূতিকে অন্বীকার কবে যুক্তিবাদ'ও তেষনি পঞ্গু হরে গেছে । 

এখন প্রশ উঠবে, আমরা কি এই দির যখার্থ সমনুয় ঘটাতে পারি ? 
পরিপ্‌ণ মন্ঘাত্বেব 'মাদশ মানুঘের সমগ্র জীবন দর্শনকে স্বীকার করে । সেই 
আদশ একদিকে যেষশ মানঘেব জৈব প্রকতিকে স্বীকার কবে, অন্যদিকে তার 
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যুক্তিকেও অস্বীকার করে না। তএব মানুঘে শ্রেষ্ঠনৈতিক আদশ একদিকে 
যেমন ভোগী মানুষকে স্বীকার করে তেমনি সে তযাগ। মানুঘকেও অস্বীকার করে 
না। এই আদশকে বলা হয়েছে পরিপর্ণতাবাদ বা 76765011010190) | আত্ম- 
প্রতিষ্ঠাবাদ (10681 01 9617 76811501017) 'অখবা৷ পূর্ণ ব্যক্তিত্ববাদ (10581 ০ 
70615072111) এইসব আখ্যায ও আখ্যাত করা হয়েছে পরিপৃণতাবাদকে । 
পরিপূণ বাক্তিত্বের বিকাশ হল পরিপূর্ণ আঘন্দ : এই তত্ব পরিবেশন 
করেছিলেন মহাদার্শনিক এরিইটল। পরিপর্ণ ব্যক্তিত্বই পরিপূণণ স্নানান্দেন 
দ্যোতক। এই তত্ব অনুসরণ করেই পরিপূর্ণ তাবাদকে আনন্দবাদ বা 
13310861701151)) বলা হয়েছে । মানুষের পুণতম আনন্দ তার ব্যক্তিত্বেন 
পরিপূণ বিকাশে, তার সকল শক্তির স্ফরণে। এই আত্মবিকাশই শল মানব 
জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ এবং পরম গৌরব । এরিষ্টগল একেই শ্রেষ্ঠ মাদশ 
বলেছেন। নীতিশীক্্বিদ 1511]16 এই প্রসঙ্গে বললেন. গ্রীক দাশনিক 
এরিট্টটন থ্ীক 096710118. শব্দটির ব্যবহাব করেছেন, এর কথ হল 
স্তখ এবং এই স্ুখকে তিনি সকল নৈতিক কমেন লক্ষা বলে নিদিষ্ট করেছেন। 
আন্ব-উপলন্ষির সঙ্গে এই স্ুখকে যুক্ত ক'রে এক ধরনের নৈতিক আদর্শেৰ তন 
প্রচাব করলেন এই 89861701115 নামবেব নীতিশাক্রবিদেরা | আরা 
এবিটিটিল কখিত বুক্তির অনুসরণ কবে বলতে পারি-যে 6008077010197] 
মানুঘেব আন্মউপলন্ধিব সঙ্গে স্খকে যুক্ত এবং সমন্বিত করে এক ববনের 
নৈতিক আদশের কখা বলল | এই আত্মউপলন্ধির অথ হ'ল মানুষেৰ সামগ্রিক 
প্রকৃতিন পৃণতা মাখন কবা |, মানুষ তাৰ আপন প্রকৃতির পূণতা সাঙ্ন করলে 
অথাৎ তার অন্তনিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটালে তখনই সে পূণ সুখের 
সন্ধানাটকাও পাবে । (47150005856 61099700118 (106 0691 91৫ (01 
“81010117655 (0 09501109 (176 1770181 0110 210 1176 1187)9 +800401170- 
119]) 15 01560 টি ৪. 1000 01 7710121 118901165, ৮1101) 1501818৩010 1179 
51266 01 11210011653 ৮101) 0179 101009959 01 581 16811590101). ৬/০ 17729 
0601165 07102,917011157) 25 1116 611)1081 /901/ ৮5110110205 10179 
[0018] 9170 25 1116 10010601101) 01 1176 10121 1010176 01 11191), 11)৮01৮111 
115 0111656 172101911655 117) 016 19811581101) 0 1015 09109016165. 4 
এ হল গ্রাক আদর্শ, এবং সেই আদশ সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিষ্টল-এর মত 
মহামনীঘীরা সমর্থন করেছিলেন । তাদের মতে ইন্দ্িয়ানুভূতিকে বিচার বৃদ্ধির 
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ছারা নিয়ন্ত্রণ করার মব্যেই মানুঘের প্রকৃত নৈতিক আদর্শের এবং পরিপুণ 
আনন্দের আদর্শের সমন্বর ঘটেছে । অসংযত ইন্জিয় মানুঘের দুঃখের কারণ । 
আদর্শ জীবন শুদ্ধ, শীস্ত এবং স্নিয়ন্ত্রিত : তা ভাগবত জীবনের পুতিরূপ। 
মানুঘের দৈহিক আকাঙ্খাকে অস্বীকার কবা বাষ না। প্রবৃন্তি মাত্রই পাপ 
নব । তবে তার মাও্রা অতিক্রম কবা অন্যায়। প্রয়োজনের মিতাচারই হল 
শ্যায়ানুগ এবং প্রবৃন্তি প্রবল হয়ে আপন সীমাকে যখন লজ্ঘন করে, বিচার- 
বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তখনই তাকে পাপ বলা হয়েছে, গীতার ভূতীষ অধ্যাষে 
এই তথ্য ব্যাখ্যাত : 
কশ্টেন্দ্িয়ানি সংযমা য আন্তে মনসা সারণ। 
ইল্জিয়াখান বিমুঢাআ্ঞা মিখাচার: স উচ্যতে।| 
অথাং, যে ভ্রান্ত মতি মনিঘি হাত-প। প্রতুখ সমস্ত কমেত্দ্িয়কে অলস করে রেখে 
চপ করে বসে খাকে অথচ মনে মনে ইন্দ্রিয় কামের কখা চিন্তা করে সে ব্যক্তি 
মিখ্যা আচরণ করে। অতএব আমরা বলতে পারি যে. ভাগবত গীতান কর্ণ 
ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয় নি; কম্যোগের তত্ব প্রচার করা হয়েছে । বামনা 
কামনাকে সম্পূণরূপে বিসঙন 1দয়ে মানুষ তার পুণতা লাভ করতে পাবে 
না : ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে বিচার এবং যুক্তিকে সম্পূর্ণ মধাদাঁষ 
গ্রহণ করলেও ইন্দিষ আবেগকেও স্বীকার করতে হবে, তার শক্তিকে আপন 
সীমাব মব্যে কাজ করতে দিতে হবে। বিচার যখন মানুঘের অনুভূতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে, ইন্দ্রিয আবেগকে সংযত করে তখন আমরা যে পরিপূর্ণ ব্যক্তি" 
ত্রেরে আদশ পাই তা হ'ল তার পুর্ণতম বিকাশের উপযোগী বাস্তব আদশ | 
বাস্তৰ জাদর্শ বলতে আমরা একখাই বঝি যে, মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতির সঙ্গে 
সামঈসা রেখে মানঘের পশু জীবন এবং যুক্তির জাবনকে স্বীকার করেই এই 
আদরশকে বূপায়িত করা চলে । আমরা যে গ্রীক দর্শনের পরিপূর্ণ আনন্দের 
আদর্শকে পরিপূর্ণ মনুষ্যহ্ের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি সেই আনন্দ কিন্ত 
পশ্চিম দেশীষ নীতিশাস্ত্রের সুখ বা 11585016 নয় | এই 'আনান্দের রূপ তার 
স্সঙ্গতায় তার পরিপূণতাষ : সবপ্রকার ইন্দজিয় সুখের নিয়ন্রণ 'ও সময়ে এই 
আনন্দ : বিশ্ব জগতের চলার চন্দের সঙ্গে একাখ হয়ে যাওয়ার আনন্দই হল 
এই আানন্দ। এই আনন্দকে উপনিঘদে বর্ণা করা হয়েছে: 
'অ।শন্দাদ্ধোব খল্িম্ানি ভূতানি জায়স্তে | 
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি || 

প্রেয়োবাদ আমাদের শিখিয়েছিল ইন্দ্রিয়ের কাছে আত্মসমপন করতে ; যক্তিবাদে 
বল৷ হল. ইন্দ্রিন দমন করতে : কিন্ক পরিপৃণতাবাদের উদ্দেশা হল মানুঘের 
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'আতস্মবিকাশ ঘটানো এবং সেই আত্মবিকাশের পখেই বিশুদ্ধ আনন্দ আস্বাদন 
করা । 
এইযে আত্ববিকাশের কথ। আমরা বললাম, এখানে এই 'আত্ব' বলতে 

আমরা। কি বুঝি » দেহকে যে "আত্মা" অর্থাৎ যে আত্মাকে নিভক দেহগত বলে 
ভাবে, দেহের সুখে সুখী হয় দেহের দূঃখে অভিভূত হযে পড়ে একি সেই 
আত্বা *& প্রেয়োবাদ হয়াতো এই আত্বাব কখা বলে। যুক্তিবাদ বলবে 
[81078] 961 বা যুক্তি আশ্রিত আস্্ার কথা: অর্থাৎ মানুঘের যে সন্ভা 
শবু বুক্তিকে আশ্রর করে খাকে । বুদ্ধিজীবী মানুঘ কী বৃক্তিবাদকে গ্রহণ 
করবে । স্বাদ '9 বুক্তিবাদ, এই দই ধরনের বিচানই বল একদেশদশী | 
কাজেই পরিপূর্ণ তাবাদ বলবে সেই আত্মার কখা যে আত্তা যুক্তিব অধীন এবং 
ইব্দ্রিষ খেকে বিচাত নব | এই সমনৃযষেব আদশ কে আমরা উপনি্ঘিদিক বলে 
গ্রহণ করতে পারি। এই আদশ নেতিবাচক য়, পিক্বিয়'ও নয ' সংসাব 
তাঁগের আদশ 'ও পরিপূণতাবাদের আদশ নয 

'বৈবাগা সাধনে মুক্তি সে আমার নব 

অসংখা বন্ধন মাঝে মহণানন্দময 

লভিব মুক্তির স্বাদ ।' 
অতএব বলা চলে যে, মানুঘেব উদ।ন এবং চেষ্টা এব? যুক্তিবাদ "ও বুদ্ধির যখাবখ 
বাবহাবেব মাপ্যামেই আমরা এই পবিপুণতার আদশকে প্রতিষ্ঠিত কবতে পারি। 


বাক্তিতে বাক্তিতে পার্থকা ও পুথক বাত্তিত্ব (11015484111 81 
[১01 ১012110%) 

মানুষ মাত্রেই বাক্তি না ৮6501) কী না এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের অন্ত নেই | 
বাক্তিত্বেব সমাক প্রয়োজনীয়তা প্রায় সকল ন্ষেব্রেই স্বীকৃত। যদিও ব্যক্তিত্ব 
বলতে আমর! কি বুঝি, সেটা খুব পরিক্ষার নব । আমরা জানি যে, আইনগত 
বিচার বিবেচনায় যেসব বস্তুতে প্রাণ নেই ভাদেরও ব্যক্তিত্ব অর্পণ করা হয়। 
যেমন মন্দির মসজিদ প্রমুখ সংস্থাকে আইনের চোখে বাক্তি বলে গ্রহণ করা হয়| 
যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়, তাকে বলা হয় 16581 $0(101 | এই যে ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে পার্থকা, এই পার্থক্য ইঙ্গিয় গ্রাহ্য কিন্ত পার্থক্যের দাবী 'ও স্াতন্ত্যের 
দাবী এক নয । জড় জগতের মধ্যে অবশ্য এই পার্থক্য 'ও স্বাতন্বা, উভয়বিধ 
৬ণকে দেখ! যার | দ্রব্যের 11010011911851110 হ'ল তার পন্যতম মৌলিক 
'ওণ বা সাযাথাঠ 38811 1 এই গুণটি তার পৃথকান্বের নির্দেশক : আত্ব- 
স্বাতপ্রের নিদর্শনও বটে । কিন্ত মানঘের ব্যক্তিত্ব বা 701-01791 শুধমাত্র 
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পৃ্কত্ব নব। পশুর পুখকত্ববোধ তার বাক্তিত্ব নব, কেন না ব্যক্তিত্ব বলতে 
আমর। বৃঝি, বিভিন্ন প্রবৃতি, আবেগ, কনোদাম 'ও চিন্তা যখন সুসমন্বিত হয়ে 
একটি সংহত কেন্ছে বিধৃত হযে খাকে তাকে । পশুর যব্যে এই সুসংহত 
কেক্রের একটির অভাব । এই একা কেন্দ্রের মধামনি হল মানুঘের আত্ম- 
চেতনা (৯611 ০0175019151955) | আব বিভিন্ন ধবনের কাজকর্ম এবং "আবেগ, 
অনুভুভি সংহতি লাভ কবে, একা লাভ কবে এই আত্বচেতনাব মাধামে | 
আক চেনার অধীশ্বর বলে মানুষ তাৰ আবেগগত জীবনকে চিন্মাব সাবিক 
বিধিব দ্বারা নিষন্ত্রিত করতে পাবে ।, ব্যক্তি মানঘ আত্মশাসিত তাই সে বিশ্ব 
বিধানেন সঙ্গে বুক্ত। বিশ্ব বিবান যেমন নৈবাক্তিক, মানুঘেব মধ্ো যে সাঁবিক 
বিচার বৃদ্ধি কাজ করে তা" তেমনি নৈর্বাক্তিক। তাই তার নৈতিক বিচব- 
বিবেচনাৰ আদর্শ উচ্চতর আদর্শ রূপে গৃহীত হয়| এই যে ব্যক্তিত্বের কথা আমরা 
বললান, এই ব্যক্তিতের প্রতিষ্ঠা অন্লস পরিশ্রম এবং উদ।মের কলশন্তি | 
দীর্ঘদিনেন অনুশী।লনও অভ্যাসেব কলে ব্যক্তিত্ব প্রতিঠিত হতে পারে । দুঃখ 
এব, নরগ্রামেব মবা দিযে আমবা আমাদের নৈতিক আদশকে প্রতিষ্ঠা কৰি। 
যে জীবন সহমত জীবন, যে জীবন সহজ স্রখখকে আশ্রয় করে, সেই জীবন নীতি- 
আশ্রিত ঘর । ববীন্রনাণ বললেন, “তুমি দুঃসাধ্য কর বীরের ভীবনকে, মহত 
ভীবনে বাব অধিকার | এই মহৎ ভীবণই হল লীতি আশ্রিত জীবন : কদিন 
দ:খেব মুলো মানুঘেব এই বাক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত কৰতে হয় | হোগেল-পন্থী 
08) এই প্রসঙ্গে মন্তবা কবলেন : 'আত্বসচেতন মানুঘের ধর্মই হল যেসে 
িজেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে : নিজের মবেইি সে তার প্রতিপক্ষকে স্স্ট করে 
এব” নিচের ৮8 প্রতিপক্ষের বিকদ্ধে প্রতিনিষত তুষন্কর লড়াই কবে সে আপন 
আব্বান স্বাবীনতাটিক অভন কবে, এইভাবে তাব অন্থবের প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত 
হব । মানঘেব পণ্ড প্রবভির সঙ্গে তাৰ আম্িক শক্তির এই লড়াই, তাৰ যুক্তির 
সঙলে নোতিক প্রেরণার ছন্দ, তার নিম তব পশুসত্তার সঙ্গে উতর মানব সম্ভার 
সংগ্রাল-এই অবস্থা খেকে কোন যুক্তি-বৃদ্ধি-সম্পন আত্মসচেতন মানুঘেবঈ 
মৃক্তি নেই | (61015 0179 91 ০১$৪1706 01 4, 5911-00175010815 17400006 (0 
709 0/৮1060 22917515911 2110 [0 ৬/11. 115 [06106011017, 105 10981 
19৩00117 210 11201170119, 29 1116 10658110012, 1191706 2৮70 10791180190 
11]10া1712] 50116. "116 00170116101 1720816 2110 51017101110 00158 ৮101 
1625011, 09111 10/9৮/1118 (16 17181015917, 15 0176 [0 ৮/10101), 0 


01181101191 210 9617 00175010815 09115, 0116109 15 170 6508,06.)*% 
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অর্থাৎ মান্ঘ, আত্মসচেতন মান্ঘ*তার জীবন ও মননের অন্তন্থন্্কে "অতিক্রম 
করে। মানসিক এই অন্তর্থঘন্দের শেঘ নেই । এই দ্বন্দে জয়ী হারে বান্ঘ 
তার বাক্তিত্বেৰ প্রতিষ্ঠা করতে পারে । তবে সমাঁজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজকে 
স্বীকার করে সমাজ জীবনের মাধ্যমে এই পূর্ণ বাক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করা যাব । 
সমাজ জীবনেব বাইরে এই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সতব নব 1 'তাইতো। নিঃসঙ্গ 
দ্বীপবাসী /১16%10€ 99117 স্বগতোক্তি করলেন, 3০০16 71611451110) 
৪710 1096 ৫1৮1761% 0০960৮/০0 11901) 712. |” সমাজ ছাড! বন্ধুত্ব এবং 
ভালবাসা৷ এবা উভয়েই মূল্যহীন হয়ে পড়ে । প্রতিবেশীর সঙ্গে বুক্ত হনে 
সামাভিক পরিবেশে মানুঘ তার পবিপূর্ণ সন্ভাকে খজে পায । সকলেৰ সঙ্গে 
যোগে, সকলের সঙ্গে একাত্ব হযেই মানুষ তাব পূণ বক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত কবে । 
তাই তো মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই প্রার্থনা শুনি 
“যুক্ত করহে সবাব সঙ্গে 
মুক্ত করহে বন্ধ।' 

সম্পর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমাদের মবেকার চোটি আছি এব" বড 
আমি', এই দির সম্মিলন ঘটাতে হবে । অতএব এই আত্মপব ভেদাক লুপ্ত 
হযে যাচ্চে । পরিপুণতাবাদের দ্িকোণ খেকে আমরা বলতে পাবি বে, এই 
ততে স্বাখ বা ব্যক্তি সুখ বা 1280151 এবং পরস্তখ জবা 41001577 এদের 
সমন্বয় ঘটালো যেতে পারে । প্রেয়োবাদ এবং যুক্তিবাদ এদেবও দিলন স্থল 
হল এই সম্পূণতাবাদ। অতএব বলা চলে যে, সম্পৃতাবাদ আন্বস্রখ এবং 
পরস্থুখ, অনুভূতি ও ঘৃক্তি, বাক্তি মাঘ 'ও বৃহনতর সমাজের মধ্যে সমন্বব সাধন 
করতে পারে। আর তা পাবে বলেই এই তত্বকে সম্পূণতাবাদ আকা 
আখ্যাত করা হযেছে । 


সম্পূর্ণতাবাদের কয়েকটি সাক্ষেতিক স্থৃত্র : 

86 & 1767501. অখাঁও মানুষ হ'ও। কি করে মানুঘ হ'ওযা বাদ তার 
আলোচন। প্রসঙ্গে লীতিশীস্ত্রবিদ ম্যাকেঞি বললেন বে, আমাদের জেব চ্চাট 
'আমিটাকে' বখন আমরা আত্বিক বড “আমির' কাছে উসগ করে দিতে 
পানি তখন তাকে বলা হয়, আত্ম-উতসগীকরণ। তার কথা উদ্ধৃত কবে দিই : 
"আমাদের আদশ সন্তা সমাভ ভীবনের মধ্) বূপামিত হ'মষে 'ওগে, সমাজ 
জীবনকে আশ্রয় ক'রে তা আমাদের সামনে প্রমৃত্ত হয়। আমাদের মাদশ 
জীবন আমাদের প্রতিবেশীব সঙ্গে মধুর সন্বন্ধ বন্ধনের গধে) অনুস্যত হরে খাকে। 
এই আদর্ণ জীবনই হাল আমাদের মধ্যে সেই বড আমিটার উপলদ্ধি । “কান 
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একজন ব্যক্তি-মানুঘের মে) সেই বড় আমি বা আদর্শ মান্ব-সন্তার দেখা পাওয়। 
যায়না । তান পরিপুণ রূপটি দেখা বায় সমাজের সকল মানুঘের মিলনে | 
সামাজিক এঁক্যের মধ্য দিয়ে, সামগ্রিক একাবদ্ধতার আদশের মাধ্যমে আমরা 
পৃণতন্স কল্যাণের স্বরূপটুক উপলব্ধি করতে পারি। আমরা শুধু মার 
আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের চেষ্টা করলে এই পূ কল্যাণের দেখা পাৰ না : 
আতক্বোখসগ্গের মধা দিয়ে কল্যাণের এই পৃণতম বূপটুককে প্রত্যন্গ করা যায় : 
01 00105915916 ঠি)05 115 01700111101) 111 0176 116 ০1 8 50901919 
410 16 15 01119 11) 11115 %/2% 01201 15 10600 09106 05...... [0715 
16127010110 ০01 19110100911 (1181 ৮৮০ ঠা ০101 10981 116... 1180 17 01 
10691 5916 15 17011521150 11) 2179 শো19 11101100791, 00010170515 121- 
81100.7801101 11 (17০ 16180101715 10 0119 21)011801. ৬০ ০2] 1991156 [116 
106 5016 01 (0110 00170191666 ০০০৫ 017] 70168115116 500121 01705. 11) 
৫91 69 009 0115, ৮/৪ 110051 1769900 016 17611 11001৬10121 5911, 
৬1110) 15 100 016 (06 5017 ৬/০11075017621156 ০11156165 ০% 58.011- 
10178 0801561৬5- অথাৎ বাক্তিখ প্রতিষ্ঠার সুত্র হল আত্র বিসর্ভন কবে আত্র 
প্রাতিষ্ঠা কব! ' 'মতুন পথে মৃত্যু এড়াবে যাবো” । তাইতো উপনিঘদ বলেছেন, 
'অবিদায়া মত্যুং তীত্ব। 
বিদ্যবা মতমহশা,তে 

অথাৎ আঙ্ি' মন্বন্ধে সত্যিকারের জ্ঞানই হাল অহতত্থের উৎস | এই সত্য 
জ্ঞার্টক লাভ করতে হলে, বিশ্ব সংসারের সঙ্গে সাক যোগেই সেই জ্ঞান লাভ 
করা যায় | প্রত্যেকের সঙ্গে প্রতোকের যোগ সন্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, সেই 
জ্ঞানই আমাদের 'আত্ব চেতনার উস । এই একাত্ব হাওয়ার যধ্যেই আমরা 
আমাদের পূণ বাক্তিতকে উপলব্ধি করি: "আমাদের পরিপৃণ আত্বউন্মোচন 
ঘটে। তখন 'আমরা পরম্পরকে উপায় হিসেবে দেখি না, উপেব হিসেবে 
দেখি । ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা ব্যক্তি স্বাবীনতার অথই হল মান্ঘকে উপেন 
বা 6110 হিসেবে দেখা | আত্ব-শসনের দ্বারাই এই মনোবভি আয়ত করা বায়। 
যিনি আত্মস্ছ তিনিই যথাথ ব্যক্তিত্বের অধিকার", তিনি নিজেকে উপেয় 
হিসেবে দেখেন, অপরকে'ও তিনি কখনও উপাব হিসেবে দেখেন না । এটাই 
হল মানুষ হাওয়ার পর্ধিপূণ আদশের কখা | 


[019 1০ 11৮৩ (“মৃত্যুর পথে মৃতু এড়ায়ে যাবো? ) 
অমরা কবিতায় পডেটি 


188 নীতিবিদা 


'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান 
তারই লাগি তাডাতাডি'_- 
প্রাণ বিসর্ভন করার মধোই প্রাণ রক্ষার এইযে তত্ব, এই তত্ব আমরা উপনিঘদে 
পেয়েছি 'ঈশাবাস্য মন্ত্রে। তেন তাক্তেন ভুঙ্ধীখা' তত্বে একখা শিখেছি 
যে, পরিপূর্ণ ভোগ করতে হয় ত্যাগের পখে | আমরা যখন আমাদের মঝ্যে- 
কার ক্ষুদ্র 'আমিগিকে খুংস করে দিযে বৃহ আমিটার প্রতিষ্ঠা খাাতি পাবি 
তখনই আমলা যথা অমতত্বেব উ্তরাধিকার লাভ করি । মনবাত্বেব আদশেন 
জন মানুঘের ভীবন নাশও সমথন যোগ) | এই আত্ম বিনষ্টির দ্বারা, এই 
'আত্ব হশনের দ্বারা আমরা আমাদের দ্র ব্যক্তিত্বের প্বংস সাধন করে নিজের 
ব্যক্তিকে স্প্রতিচিত কবি। অখাৎ আমাদের যে ভীবন ইন্দ্র 'এবং 
আবেগের অধীন বযেছে তাকে স্বীকাব কবে আমরা যদি বিশ্ব জীবনের সঙ্গে 
যুক্ত হতে পারি তখন আমরা আমাদের সত। আমিটাকে জানতে পারি, বিশ্বকবি 
রবীক্দ্রনাখ একখা বললেন তার ভিন্লপত্রাবরী গ্রন্থে । এইযে আত্মত্যাগ তত্ব, 
এই তত্বাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নঠায়শাস্ত্রবিদ 5611) বললেন : ইন্দ্রিয় বশীভূত জৈব 
সন্তার উর্বে আমাদেৰ যে নৈতিক জীবন সেই জীবন যাপন করতে হনে 
আমাদেন ইন্দ্রিয় বশীভূত বাক্তিসন্তাৰ মৃত্যু ঘটাতে হবে। অসঙ্গভ যাচএগ৷ 
বা প্রার্থনা টনভিক উতকর্ষের মান নির্ণায়ক নঘ : আজোত্গঞ্ের চিরাধত মহিনাব 
মধ্য দিয়েই আমবা। আমাদেব নৈতিক আদর্শকে পূণ কবে তুলতে পারি। 
“| 77051 ৫16, 25 01) 11015100181 00160 01 59151011119, 11 1 ৮০৮1৫ 11৩ 
&5 ০৮ 17016 10075017, (100 1755(617 01 ১6115101116 ...... 111100100101(% 1১ 
101 (19 17925011901 81010109 1170001087100 2৮7৫ 116 +6০11251118 9৮ 
০ 991 58,011106 [07509495 2৮10 1072,165 10095511016 1176 6৮012510117 
%92 0 এ 0019 591? [01010101], অথ ইন্ছিরজ' চা'ওযা পা'ওধার জগত 
বখন মানুঘের কাছে বিবল এশ্বধে সমাগত হয তখনই মানুঘ নিজৌকে 
খুঁজে পায়। 


সম্পূর্ণতাবাঁদের (বা 17006001010197)) দার্শনিক তত্বভুমি (11110591171081 
08515 ০1 179:09001017190) 

আমরা এই যে পৰিপূর্ণ মানবিকতার আদর্শের কখ। আলোচন। করনি, 

'এব ভিন্ভি ভূমিতে ররেছে হেগেলীয় দর্শনের বস্তগত ভাববাদ । সমগ্র জীবন 
এবং হুগত এক অব্যাত্ত্ সভার প্রকাশ : এই সন্তা সবব্যাপী | মানুঘের অন্টরের 
যে ইচ্ডা কর্ণ রূপে এব বহিজগতের বস্তু নিচব রূপে প্রকাট তা এই সন্তাবই 


পরিপূণ তাবাদ 189 


প্রকাশ । এই সভার ক্রমবিকাশ ঘটে । এই ক্রমবিকাশ ঘটে যে কোন অবস্থা, 
তার বিপরীত অবস্থ। 'ও এতদূভঘের সঙনুয়ে (01655, 00155 ও $91- 
1106515) 01215010 বা দ্বান্দ্িক আত্মবিকাশের পদ্ধতিকে অনুসরণ ক'রে । বাক্তির 
সঙ্গে তার পারিপাশ্িকের যে স্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ হল আছ্িক সন্গন্ধ। মনের 
জগত এবং বাইরের জগত তো বিচ্ভিন্ন নয়। ব্যক্তি হিমেবে মানুষের সব 
গ্রেষ্ট পুণতা৷ ঘটে যখন সে একান্ব হতে পারে, একদিকে এই বিশ্ব জগতের সঙ্গে 
অন্যদিকে সেই ভাবময় চিনায় সম্ভার সঙ্গে | এই আদশেব বপাষণের মবোই 
মানুঘের ব্যক্তিত্বের পূণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। তাই একে এ্রে্ঠ নৈতিক আদশ বলা 
হয়েছে | 


সম্পূর্ণতাবাদের সমালোচনা : 

সম্পণতাবাদের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে, সম্প্ণতাবাদ প্রমাণ এবং 
প্রমেবের মধ্যে ভেদটুক্‌ যখাযখ অনুধাবন করতে পারে নি। অতএব এক্ষেত্রে 
যে অনুপপভিটি ঘটেছে, তাকে বলা হয়েছে /18010910. 01 & 01015 1 

(১) সম্পূর্ণতাবাদের মতে নীতিস্ত আচবণ চরিত্রের সর্বোধকধের 
দিকে লক্ষ্য বাখে অখাখ নীতিসঙ্গত আচবণের লক্ষ) হল মানুঘের চরিত্রের 
সবাজীন সম্পর্ণতা সাবন করা । আবার এই মত অনুসারে মত চরিব্র নগাব- 
সঙ্গত আচরণের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। অতএব বলা চলে বে 
সম্পণতাবাদ চক্রাদোঘ দুষ্ট 
” (২) সম্পূতাবাদে আত্ম উপলব্ধির কোন সঠিক অর্থ আমরা বুঝি না, এর 
কোন সঠিক অথও নেই । সবোতকধ সমৃদ্ধ চরিত্র বা এরেষ্ট চরিত্র ব্যক্তি মনুষ্য 
প্রকৃতির চরম উত্কধ, এই সব কখাগুলিও আমাদের কাছে কোন নিদিষ্ট অথ 
বহন করে না। অখচ সম্পূণতাবাদের মতে এরাই হল আমাদের নৈতিক 
জীবনের লক্ষ্য। পূণ মানুঘের সম্পূণ চরিত্রের ধারণা আঙাদের কাছে চির- 
কালই দূঙ্জেয়। 

(৩) আমাদের কাজ কমের নৈতিক মুন্যায়ন করার জন্দ); কোন নিদিষ্ট 
মানদণ্ডের কথা সম্পূর্ণতাবাদ বলে না| পু্ণতস সনুষ্য চরিত্রের যে লক্ষ্য মাত্রা 
সম্পূরঘতাবাদ আমাদের জন) নিদিষ্ট করে দেষ, তার জখ আমাদের কাছে বোধ- 
গম্য নয়। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্‌ কাজ ভালে৷ এবং কোন্‌ কাজ 
মন্দ এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশ দান করা সম্পূণতাবাদেব সাব) নয়। সম্পৃণতী- 
বাদীর। যে আত্বউপ্লব্ধির কখা বলে সেই জাত্মউপলব্ধির হরতো। এক ধরনের 
অখ নির্ণয় কৰা যেতে পারে । মানঘের স্বাস্থ, কামিক পরিশ্রম, অবসর 
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বিনোদনের উপায় এবং উপেয়, জ্ঞান, সংস্কার, ধর্ম, সৌন্দধ, প্রেম, বন্ুহ, সেবা 
এসবই হয়তো আত্ম উপলব্ধির পথে মানুঘকে সাহাযা করে। কিন্ত সম্পূর্ণতা- 
বাদীরা যে পরিপূর্ণ আদর্শেব কথা বলে, তা এক ধরনের নৈব্যজ্িক আদশ ; 
তার ধারণা কর সহজসাধ্য নয়। 


একাদশ অধ্যায় 
নৈতিক ভিত্তি 


নৈতিক ভিত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা : তার প্রকৃতি ও ধম-নৈতিক বিচাবের ভিন্তি 
_ব্যক্ি স্বাধীনতা -_বাধ্যতাবাদ 3 তাব খগুন--আত্বার অনিনস্বরতা-- 
ভগ্রবাণর অস্তিত্বে বিশ্বাস । 


একাদশ অধ্যায় 


নৈতিক ভিত্তি : তার প্রকৃতি ও ধরশ্ন 

আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে নৈতিক অপরাধে অপরাধী বলে পাব্যস্ত 
করি তখন সেই নৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে আমরা কয়েকটি সত্যকে 
গ্রহণ করি। এই সত্যগুলি দাশনিক ভিস্তির উপর স্রপ্রতিষ্ঠিত। নীতি- 
বিচার, ওঁচিতে।র আদণ বিচার হল সেই বিচার যা স্বভাবতই সত্য (9৪) 
এবং বাস্তব (1২991) সন্বন্ধে দাশনিক বিচারকে আশ্রয় করে । মৌল দার্শনিক 
অর্থকে ভিভি করেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নৈতিক মতবাদ গঠিত হয়েছে । 
তাই বিভিন দাশনিক মতের বিভিন্ন ধরনের ন্যায়শাক্ত্র। যারা বিশ্বাস 
করেছেন যে, প্রবুত্তিই মূল সত্য বস্ত্র, সমগ্র বিশ্ব জগৎ ও মনোজগত্ এই 
চরিব্রেরই বিকার মাত্র, তারাই নীতিশানেে প্রিয়োবাদকে গ্রহণ করেছেন । 
আবার যাঁরা ভাববাদী, যারা ঈশ্বরের অস্তিহে আস্বাবান, তারা হেগেলের মতে। 
সম্পূণতাবাদে বিশ্বাস করেছেন। অতএব শ্বাডলি প্রমুখ চিন্তানায়কদের 
মধ্যে অনেকেই অন্তদশনবাদে আস্ব। স্থাপন করেছেনে। সুতরাং একখা বলা 
চলে যে, নোতিক বিশ্বাসের ভিত্তি ছল দাশনিক মতবাদ | নীতিবোধের ভিত্তি 
হল দশনে। দর্শনে কখিত সদৃবস্ত সন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক 
'আদ্রশের উদ্ভব ঘটিয়েছে । বিভিন্ন বরনের নৈতিক বিচারে যেসব সত্য উদ্ভুত 
হয়েছে তারা তদনুগত দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। সবশেঘে আমাদের 


মনে রাখতে হবে যে শীতিবিদ্যার মুল্যায়ন অখে নীতিবিদ্যার মূল) নিরূপণ 
হল দার্শনিক আলোচনার বিষয়বন্ত।! অবশ্য ষাঁরা নৈতিক মুল্যকে 


অনিবচনীয় বা ব্যাখ্যার অতীত বলে মনে করেন, তীর্দের চোখে এই দাশনিক 
মতও নৈতিক আদর্শের সন্বন্ধটুক্‌ অবহেলিত নয় | যেমন ০. 75. 1০০1৪-এর 
কথা বরা যাক । তিনি তার 79011011918, 7207108. গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত করলেন 
যে, 10০০৫, 0617) 15 10009172019? | এই ধরনের 1%০০1৪-এর মত 
অনিবচনীয়তাব! লীদের চোখে নীতি-শাস্্র এবং দন মতের কোন যোগ নেই, 
একথা স্বীকার্য । কিন্ত ভিন্ন নীতিদশনণ মতাবলম্বীদের চোখে সত্যাট কিন্তু 
আরেকভাবে প্রতিভাত হয়েছে । সেই সত্যটি হল, না'ত দশন সাম'গ্রক 
দাশনিক আনলাচনার উপর প্রতিষিত : একথা 1০০7 স্বীকার করেছেন যে, 
নীতি মূল্যের প্রকৃতি অনির্বচনীয় হলেও সকল মানুঘের দাশনিক মতই বাস্তব 
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ক্ষেত্রে তার নৈতিক আদর্শকে এবং তার নৈতিক জীবনকে প্রভাবিত 
করে। 


নৈতিক বিচারের দার্শনিক ভিত্তিভূমি (১০50০12065০ 10781 
010£18977) 
বিজ্ঞানের আলোচনার আমরা যেমন কতকগুলি মৌলিক বারণাকে 
স্বীকার করে নিয়ে তবেই আলোচনার সুব্রপাত করতে পারি, €তিমনিধার। নীতি- 
বিদ্যার আলোচনায় এই ধরনের কয়েকাটি মৌলিক ধারণা বা 17১০১1855 কে 
স্বীকার করে নিরে তবেই নীতি সম্বন্ধে আলোচনা চালাই । আমরা যখন 
বলি, 'সদা সত্য কথা৷ বলিব --তখন সত্য আএয় করাই যে জীবনের সদৃধম, 
সেটুক্‌ পূর্বাহ্ছেই স্বীকার করে নিই । সদা সত্য কথা৷ বলব--এই নৈতিক 
অনুশাসনের মলে এই মণস্তাত্বিক সত্যট্ক স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুঘের সত্য 
অথবা মিথ্যা বলার দ্বিবিধ স্বাধানতাই রয়েছে । সে ইচ্ছা করল সতাও 
বলতে পারে আবার মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে পারে । অতএব, “সদা সত্য কখ৷ 
বলিবে', এই অনুশাসনের মূলে যে মৌল স্বীকৃত সভাটিক রয়েছে তা হ'ল 
মানুঘের সত্য অখবা মিখা। বলার স্বাধীনতটুক্‌ | সে ইচ্চা করলে সতাও 
বলতে পারে, মিখাও বলতে পারে। তাহলে বলা চলে যে, নীতি 
বিচারের প্রথম স্বীকৃত সত্য বা চ০9/189-টি হল মান্ঘের কমে স্বাধানতা ও 
ব্যন্ভি স্বাধীনতা | দার্শনিক [২৪5108]| এই নৈতিক ভিন্তিভূমি বা 10741 
7১০5001806-কে দূই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন! তার মতে প্রথম শ্রেণীতে 
এমন কতকগুলি ধারণা রয়েছে, যেগুলি স্বীকার ন৷ করে নিলে কোন নৈতিক 
কর্ম করাই সম্ভব হর না । যেমন, আমর] যদি মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার 
ন। করি তাহলে নৈতিক জীবন-যাপন এবং নৈতিক বিচার করা এসবই অর্থহীন 
হরে পড়ে। আমি স্বেচ্ছার যা কিছু কাজ কমন করি, বা কিছু বিচার বিবেচনা 
করি তার নৈতিক মূল্যায়ন হতে পারে । যা আনম স্বেচ্ছায় কার না, তার জন্য 
কোন নৈতিক দায়িত্ব আমার নেই। দ্বিতীয়ত, এমন কতকগুলি নৈতিক 
ধারণার কথা £51,0911 বললেন, যেগুলিকে বাদ দিয়েও নঠায় ও অন্যায়ের 
প্রভেদ' করা যেতে পারে । কিন্তু এগুলিকে মেনে নিলে নৈতিক বাধাগুলির 
স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা৷ সহজ হয়। যেমন, ঈশ্বর যে আছেন অথবা আত্মা যে 
অবিনশ্বর, এই ধরনের তত্বকে স্বীকার করেও হয়তো নৈতিক বিচার কর! সম্ভব 
হয়। কিন্ত এই ধরনের দাশনিক ধারণাগুলিকে স্বীকার করে নিলে আমর! 
সহজভাবে নৈতিক জীবনের সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করতে পাবি। 
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দাশনিক কাণ বললেন যে. ৮১০50৮18665 ০1 10141 বা নৈতিক 
বিচারের দার্শনিক ভিন হল ত্রিবিধ : 

(১) মানুঘের ইচ্চা 'ও কর্মের স্বাধীনতা 

(২) আত্মার অমরহ 

(৩) ঈশ্বরে বিশ্বাস 
কাণ্ট প্রথমেই বললেন যে, ষে ব্যক্তির কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন করতে হবে, 
সেই ব্যক্তিকে কমন করার স্বাধীনতা দিতে হবে! যদি সে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে 
কোন কাজ করে, তবেই তার কৃত কর্মের জনা তাকে দায়ী করা যেতে পারে। 
নৈতিক বিচার করে বল৷ যেতে পারে যে সে ন্যায় বা জন্যায় কাজ করেছে । 
বাত্তির স্বাধীন ইচ্ছা না খাকলে তাকে এই নৈতিক দায়িত্ব দেওয়। অর্থহীন । 
দ্বিতীয়ত, কাণট আত্মার অমরত্বকে স্বীকার করলেন । নায়শাস্ত্রের অন্যতম 
দার্শনিক 'উন্ভি হিসেবে কৃচ্ছুতাবাদা কাণট বললেন ঘে, মাধুঘের এহিক জীবন 
অপূর্ণ । এই অপূর্ণ জীবনে পূর্ণ তা লাভি করা যায় না। সুতরাং এই পৃণত। 
লাভের সাধনাকে এক জীবন থেকে অনা জীবণে পরিব্যাপ্তু করে দিতে হবে। 
'তএব দেহের মৃত্যুর পরেও আত্মার এই পূর্ণতা লাভের সাধন৷ চলতে খাকবে। 
সতরাং কাণকে স্বীকার করতে হযেছে আত্মার অবিনশ্বুরতার কখা | এই 
সত্যটুক্‌ স্বীকার না৷ করলে কৃচ্ছুতাবাদী কাণ্ট তার পূর্ণতার আদর্শে উপনীত 
হতে পারতেন না। আমরা দেখলাম যে. কাণ্টকে আসবার অমরত্ব বিশ্বাস 
করতে হয়েছে এই জীবনে যারা অসৎ তাবা সুখ পাচ্ডে এবং যারা 
সুত তারা দঃখ পাচ্ছে, এই সতাকে অবলোকন ক'রে। অর্থাৎ এই জন 
বারা অন্যায় করে সুখ পাচ্ছে, তাদের তে৷ পাপের শাস্তি হল না। অতএব, 
তাদের পাপের শাস্তি দিতে হলে এবং পুণ্য কের জনা পুরস্কৃত করতে হলে 
আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, এক সর্বশজিমান ভগবানের অস্তিত্বে । তিনি 
সবজ্ঞ ; তিণি মানুষের সকল কমের চূড়ান্ত বিচার করবেন। অতএব কাণ্টের 
মতে মানুঘের স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস-_এই তিনাটি 
দার্শনিক প্রত্যয় হল 1১০50012095 01 10121 10050171610 | এরাই হল নৈতিক 
মূল্যায়নের দার্শনিক ভিত্তি। এই তিনটি প্রত্যয় ছাড়াও 7২৪510811 আরও 
দটি দার্শনিক প্রতায়ের কথা বললেন । তার মতে জগতে দূঃখ, পাপ এবং 
অন্যায়”'ও কষ্ট আছে বলেই মানুঘকে নৈতিক সংগ্রাম করতে হয়। দুখ ও 
পাপকে স্বীকার না করলে নৈতিক সংগ্রামের মূল্য থাকে না। অতএব দুঃখ 
এবং পাপের অস্তিত্ব হল [২8910811-এর মতে চতুর্থ দাশনিক প্রতায়। 
[৪9110211-এর পঞ্চম দার্শনিক প্রত্যয়াটি হল, কালের পরিবতন হষ-_কাল এবং 
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পরিবর্তন এরা উভয়েই সত্য । মানুঘ অন্যায়ের প্রতিকার করে সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে, নিয়ত চেষ্টার মধ্য দিয়ে। সেই সংগ্রাম, সেই চেষ্টার ফল পাওয়া 
যায় কালক্রমে । মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, তার বিচার বুদ্ধি তাকে ন্যায়ের পথে 
নিয়ে যায়। সেই ন্যায়ের পথ হল সংগ্রামের পথ ; সেই সংগ্রাম চলে কালকে 
আশ্রয় ক'রে এবং মানুষের নৈতিক জীবনের পরিবর্ণ আসে কালক্রমে । 
অতএব কাল এবং পরিবর্তন এরা হল পঞ্চম দাশশনিক সত্য ; এদের আশ্রষ করেই 
নৈতিক মলঠায়নের পদ্ধতি নিণীত হয়। 

আমরা নীতি বিচারের ভিত্তিভূমির প্রথম দাশনিক প্রত্যয় হিসেবে যে 
মানুঘের স্বাধীনতার কথা বলেছি, সেই স্বাধীনতাটুক প্রমাণ সাপেক্ষ । দশন- 
শাস্ত্রে এই প্রসঙ্গ বারবার বাদানুবাদ' চলেছে যে, সত্য সত্যই মানুষের স্বাধীনতা 
আছে কি নাঃ কতকগুলি নির্ধারিত অবস্থা এবং শক্তির দ্বার মানুষের সকল 
কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন কথা কোন কোন দার্শনিক বলেছেন | তীর্দের বলা 
হয়েছে, নিয়ন্ত্রণবাদী বা 70910101015. 1| আবার দ্বিতীয় শ্রেণার নতবাদীরা 
বলেছেন যে. মানুঘের স্বাধীন ইচ্চাই হল তার শ্রেষ্ঠ অধিকার | প্রতিকল 
অবস্থার উপর মান্ষ সহজেই আপন স্বাধীন ইচ্ছার প্রাসাদ গড়ে তোলে । 
সত্যবাদী হওয়া অখবা মিথ্যবাদী হাওয়া এটা হল মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছার 
ব্যাপার । স্বেচ্ছায় মানুঘ তার কমপথ নির্বাচন করে, এরকম কথা বলা হয়েছে 
ইচ্ছা স্বাতন্ত্রাবোধ (09০9০607601 2196 ৬/1]) তত্বে। নিরন্বণবাদীর|। বা বাধ্য- 
তাবাদীরা এই তনহ্হে বিশ্বাস করেন না। তারা বলেন যে, প্রকৃতি সবব্রই 
কার্ষকারণ শুহ্খথলে আবদ্ধ । মানব মন প্রকৃতি বহিভূত নয়। অতএব মানৰ 
মন কাধকরণ শুঙ্খলে আবদ্ধ । তবে পুববতী অবস্থা 'ও ঘটনাবলীর দ্বারা 
মানৰ মন নিয়ন্ত্রিত হবেই । পৃৰবতী অবস্থা থেকে পরবতী অবস্থার সূত্রপাত 
হর। ব্যক্তির দৈহিক 'ও মানসিক গঠন বহুল পরিমাণে পূব পুরুষদের কাচ 
থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায । বংশপরম্পরায় আমর পূবপুরুঘের 
বহু দোঘগুণের শবিকার লাভ করি। তাহলে এই বরনের বিচারে মানুঘের 
চরিত্র এবং মনন বর্ম বহুল পরিমাণে পূর্বপুরুঘের দোষ গুণেব দ্বার! প্রতাবিত। 
দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির পারিপাশিক, তার বাহ্য পরিবেশ তাকে বছল পরিমাণে 
প্রভাবিত করে । যে ছেলেটা বস্তি জীবনে অভ্যস্থ তার কাছে অশ্লীল ভাঘা, 
অশীল কথার ব্যবহার দৌঘনীয় নয়। কেননা, সেটাই তার সহজাত পরি- 
বেশের অঙ্গ | লুতরাং [39601111115-র বলেন যে, বংশ পরম্পরায় এই জাতীষ 
দোষণগুণ এবং পরিবেশের প্রভাব যখন মানুঘের চরিত্রকে স্ষ্টি করে তখন প্রুকৃত- 
পক্ষে তার চিন্তার স্বাবীন্তা এবং কর্মের স্বাধীমতা সন্কুচিত। মনস্তাত্বিক 
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প্রেয়োবাদী বা 55০101081051 0500819-রা বলেন যে, আমাদের ইচ্ছা ও 
কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের মানসিক পরিবেশ | দু'টি ইচ্ছার যখন সংঘাত 
ঘটে, তখন যে ইচ্ছাটি প্রবলতর সেই ইচ্ছাটিই জয়ী হয়। এই প্রসঙ্গে একখা 
বলা চলে যে, মানুষ যখন কোন বিশেঘ কর্মে আত্ম নিয়োগ করে তখন সে তা করে 
এই প্রবলতর ইচ্ছাব দাস হিসেবে । অতএব এক্ষেত্রেও তার স্বাধীনতা নেই । 
মানুষ নিয়মবদ্দ জীব। কতকগুলি মৌল বিধি-বিধানকে আশ্রয় করেই 
আমাদের যানসিক জীবন গড়ে ওঠে । সেই মানসিক জীবন আবার বাহ) 
পরিবেশের উপর নিভরশীল । অতএব, আমরা যখন পরিসংখ্যান তত্বের 
আশ্রয় গ্রহণ ক'রে মানুঘের বাবহার বিধি সম্বন্ধে তবিঘ্যৎ বাণী করতে সমর্থ হই 
'এবং যদি সেই ভবিঘাতবাণী সত্য বলে প্রমাণিত হায় তখন একথা বলা চলে যে 
মানুষের সামাজিক ব্যবহার বহুলাংশে পরিচিত বিধি-বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন । 
এই ধরনের নিয়ন্্রণবাদে বা বাধ্যতাবাদে (19997010151) যার! বিশ্বাস 
করেছেন তাদের যুক্তি আমরা মোটামুটি দুইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি । প্রথম 
ব্যাখ্যাটি কাধকারণের পারম্পর্কে আশ্রয় করে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি শক্তির অবি- 
নশ্ুরতাবাদে বিশ্বাসী । কায কারণের অনড় শৃর্খলে যদি বিশ্বাস করা যায়, 
তাহলে মানঘের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করার অবকাশ খাকে না । দ্বিতীয় 
তত্রটি হল, বিশ্ব বন্ধাণ্ডের মোট শক্তির পরিমাণ যদি পূর্বনিদিট হয়ে খাকে, 
তার যদি হ্বাস বৃদ্ধি না হয তাহলে আমাদের স্বাবীণ ইচ্ছার দ্বারা নুতন কোন 
শৃক্তির সৃষ্টি হ'তে পারে না। যদি আমাদের ইচ্চা কোন অতিরিক্ত শক্তি সৃষ্ট 
করতে সমর্খ হয় তবে ত৷ শক্তির অবিনশ্বরতাবাদের পরিপন্থী হবে । সুতিরাং এই 
দই তত্বের দ্বারা মানুষের মনোজগতৎ এবং জড় জগৎ এই দুই জগতই শৃঙ্খলিত 
হয়ে পড়ে। তাহলে বলতে হয় যে, মানুঘের স্বাধীনতা নেই । জড়বাদীরা 
বলেন যে, অনুপরমাণুর সংযোগ, বিয়োগ এবং শক্তির ক্রিয়। প্রক্রিয়ায় সমস্ত 
কর্ম সম্পন্ন হয়। তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ একেবারেই সন্গু- 
চিত হয়ে পড়ে। অর্থা১ আধুনিক বৈজ্ঞানিক বাধ্যতাবাদীদের চোখে 
মানুঘের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা সস্কৃচিত। 

দ্বিতীয়ত, ঝদ্ধবাদীরা বা একেশুরবাদীরা যে সবক নিযস্তা তে 
বিশ্বাস করেন, তাদের মতে মানুষের স্বাধীনতা নেই | খ্ুদ্ধবাদীদের মতে, 
একেশুরবাদীদের মতে মানুঘের স্বাধীনতা-বোধও মিখ্যা। শঙ্করের বেদান্ত 
দর্শনে স্পিনোজার একেশ্বব বাদী দর্শনে আমরা এই ধরনের তত্বের সন্ধান পাই । 
তাদের মতে মানুঘের চিন্তার স্বাবীনতা এবং কর্মের স্বাধীনত৷ প্রান্তিক বিশ্েঘণে 
'মাযা' বলে প্রতিভাত হয়! তৃতীয়ত:, গোঁড়া আন্তিকাবাদীরা বলেন ফষে, 
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ভগবান হলেন 'সবকারণ কারণম্‌'; তিনি সর্বজ্ঞ, ভূত-ভবিষাৎ এবং বর্তমান 
এই ব্রিকালের জ্ঞানই তাঁর কাছে নিত্য সন্ত! তা যদি হয়, তবে তবিধ্যতের 
ঘটনাবলী পৃবেই সংগঠিত হয়ে আছে। কেন না, তা না ঘটে থাকলে 
তগবানের পক্ষেও সেই ভবিষ্যত ঘটনার জ্ঞান লাভ সম্ভব ণয় | অতএব ঘটনা- 
বলী যদি পৃবেই ঘটে খাকে তাহলে মানুঘের কোন কম স্বার্ধীন নয় । এইতাবে 
বাধাতাবাদের তত্বের উপস্থাপনা করা হযেছে । 


(১) বাধ্যতাবাদ খণ্ডন 

মানুঘের প্রবলতম আকাজ্ক্ষাই মানঘের কঙ্গকে নিয়স্ত্রিত করে । বাধ তা- 
বাদের এই যে যুক্তি, এই যুক্তিটা ত্রাস্ত। ব্যক্তির বিচারই হল মূল শক্তির উৎস । 
ব্যক্তি হিসেবে আমরাই স্থির করি প্রতিদ্বন্্বী আকাজ্কাগুলির মধ্যে কোনটাকে 
নির্বাচন করব । আমরাই আমাদের সমস্ত কর্মের গিয়ন্তা 'ও চালক । শ্তবাং 
মনস্তাত্বিক প্রেয়োবাদীদের বিশেষণ এই ব্যাপারে ভ্রান্ত। দ্বিতীযত, আমব! 
মানুঘের ভবিঘ)ত কর্মপন্থা সম্বন্ধে সমযে সময়ে সঠিক অনুমান করাডে পারি। 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে মানুঘের বাবহার পূব নিদিট । হনুন্ধপ 
রত অভ্যাসের দ্বারা গঠিত, বলে বিচিত্র ধর্মী মানঘের বাবহারের মবে। এক- 
ধরনের অনুরূপতা কখন কখন লক্ষা কব! যায । অবশ্য যাদের চনিত্র একই 
ভাবে গগ্গিত হযেছে, তারা অনেক সমর একই ধবনের ব্যবহার করলেও 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে চরিত্র গঠনের সময় মানুঘের পূণ স্বার্ধীনতা 
থাকে ; একদিকে সে যখন আপন চরিব্র গগন করে তখন সে সঙ্বন্ধে তাৰ আপন 
ইচচ্াই বলবতী হয । নিয়মের অধীন হওয়াই স্বাধীনতার হানি শব | মান্ঘ 
শিজেব স্বভাবের জনা নিজে যে নিয়ম গগন করে সেই নিষম গগন করার অথ 
পরাধীন হাওয়া নয় | স্ববশ্যতা স্াধীনতাবই নামান্তর | এই নিয়ন্ত্রণ 
তত্বের দ্বার আমর। বৈজ্ঞানিক কাধকাবর্ণবাদের খন করতে পারি । আমব। 
যখন আমাদের আপন ধমের বিধির দ্বার নিয়প্ত্রিত হই, তখন আমরা স্ববশ এবং 
স্বাধীন । বাইরের কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে আমাদের এই স্বাধীনতা 
অন্তহ্থিত হয | কিন্ত মান্য এই অর্থে স্ববশ যে সে তার আপন প্রকৃতির 
নিয়ন্ত্রণাধীন | শক্তির অবিনশ্বরতাবাদের যুক্তি খগ্তনে একখা। বলা চলে যে, 
বিশের নিদিই্ পরিমাণ শক্তিব ধংস বা সংযোজন সম্ভব না হলেও তার রূপান্তর 
ঘটে। এই শক্তির রূপান্তরই হল মানুঘের জাবীন ইচ্ভার শামান্তর | অতএব 
দেখা গেল যে, বিজ্ঞানবাদাঁদের শক্তির অবিনশ্বরতা তত্ব মানুঘের স্বাধীন হীচ্ছা 
তত্বের পবিপন্থী নয়। চতুর্থত:, সর্বজ্ঞ ভগবানের ভবিষ্যতকাল সম্থন্ধে জ্ঞান 
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মানুঘের সকল স্বাধীনতা হরণ করে না| ভগবানকে যখন আমরা সবজ্ঞঃ 
বলি তাহ'ল পারমাথিক সত্য ৷ ব্যবহারিক সত্যে নীতির স্থান আছে। এই 
সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে দাশনিক বাডলি জগতকে ৬৪15 ০01 9901 [৮181076 
বলেছেন । এই প্রসঙ্গেই স্বামী বিবেকানন্দ [8০0০9] ৬০৭৪//:৪-র কথা 
বললেন । তারা মানুষের নৈতিক জীবনকে স্বীকার করেছেন। 

এই বাধাতাবাদের খণ্ডন করে যাঁরা মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস 
কবেন, সেই স্বাধীনতাবাদীরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা 
করেছেন । 

মানুঘের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে অনভুতি, সেই অনুভূতিই তার যে 
স্বাবীনভা আছে, এই সত)টুকুর প্রতিষ্ঠা করে । হামরা যে অনুশোচনা করি, 
সেই অনুশৌোচনার কোন ব্যখ্যাই করা যাম না যদি না আমরা আমাদের চিন্তার 
স্বাধীনতা 'ও কর্মের স্বাধীনতাকে স্বীকার করি। হ্বিতীয়তঃ. আমরা যদি 
স্বাধীন এবং স্ববশ না হই অথাৎ আমাদের ইীন্ডা ও কর্মের স্বাধীনতা না খাকে 
তাভালে আমাদের সিদ্ধান্ত বা কর্মের জন্য আমরা দায়ী খাকব না। নৈতিক 
সমর্থন ব৷ শাস্তি এসবই অপ্রাসঙ্গিক এবং অবাস্তব ছয়ে পড়বে যদি না আমবা 
ধরে নিই যে আমরা স্বার্ধীণ | নৈতিক জীবনের সম্ভাব্যতা এতটকাও থাকবে 
না যদি না আমরা আমাদের কর্মের স্বাবীনতাটুক স্বীকার করি। ধর্ম এবং 
নীতিব যে বিরোব, সেই বিরোব একান্তই আপেক্ষিক । নীতি বলে যে আমি 
হামার কর্মের জন্য দায়ী, পম বলে যে, ভগবানই একমাত্র কতা । এই যে 
আপাত: বিরোধ, এই বিরোধের মীমাংসা আমরা খুঁছো পাই উচ্চতর ভাববাদে । 
বাক্তি স্বাবীনতা তখনই পরিপূণ হয যখনসে ভগবানের কাছে শাম্বসমপণ 
করে : ৰ 

স্বয়া হৃঘিকেশ লদিস্থিতেন 
যখা নিযুক্তোহস্ি তথা করোমি' 

এই আব্রসমপণেই বর্মেরাও লীঃতদশনের দূই বিরোবী তঙ্কেব শমনুয় সন্ভব হয়। 
গীতায় এই সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে । 

মানাঘের যথার্খ স্বাধীনতাটক সে উপন্দক্ধ তখনি করে যখন সে 
তার অবাত্ব চেতনার স্বরূপে বিশ্ব চরাচবের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। ভুমার 
মধ্যে খণ্ড আত্বাকে প্রতিষ্ঠিত কবাই হল সতকাবের স্বাধীনতা | ব্যক্তি মানুঘ 
স্বাধীন যেহেতু সেই ভূমার বোধ তার মধ্যে আছে । তাইতো বৃহতের আহবানে 
সে আপন ক্ষ্র ইচ্ছা 'ও কর্মকে ভূমার সঙ্গে যুক্ত করে. তদতিমুখে তাকে 
চালিত করে । অবশ্য জাগতিক নিষমেব পাবল্পর্ষ এবং মানঘের স্বাধীনতা, 
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এ দুয়ের মধ্যেও কোন বিরোধ নেই। জগতের সক্রে একাত্ব হলে এই 
তথা-কথিত নিয়মের শূর্খলা স্বাধীনতা রূপে প্রতিভাত হষ | 


(২) আত্মার অবিনশ্বরত। 


যনুঘেব আত্বা যে অমর এবং সেই 'অমর আত্মার বিশ্বাস না করলে নৈতিক 
ভীবনের সম্ভাব্যতা যে ক্ষণ হয় সেকথা 'আমরা পূবেই বলেছি । এটা হল 
নৈতিক জীবনের দ্বিতীয় দার্শনিক ভিন্ভি | সম্াক্‌ বিনাশ অর্থে মৃতু। যে মিথ, 
মৃত্যু যে রূপাস্তর মাত্র একথা জড় বিজ্ঞানীরা বলবেন । জড় শক্তির যেমন 
অবলুপ্তি নেই, তার রূপান্তর আছে মাত্র ঠিক সেই ভাবেই মানস শক্তিরাও 
পরিবতন হয় মাত্র, তার বিনাশ নেই । দ্বিতীয়ত, এই ভাগতিক ক্ষদ্র জীবনে 
আমরা আমাদের সকল কমের সমনুয় করতে পারি না । আমাদের যে অমূতের 
আকাত্কা আছে, সেই আকাঙ্ষা মিখো নয শ্রবং সেই সতা আকাভকা এক 
জীবনে তৃপ্ত হয় না । 'অতএব সেই পূর্ণতর ভীবনের দিকে অভিযানের জনয, 
সেই পূর্ণতাৰ আদর্শকে সত্যি ক'রে তোলার জন্য এই জীবনেব পরেও উন্নততর 
জীবনকে স্বীকার করতে হয় । আমাদের বুদ্ধি, আমাদের যুক্তি, এই গুরুত্বের 
দাবী করে। পশ্চিমদেশীয় পঞ্ডচিতে একে ৬2100178010175 ০ 016 
[17661160 আখ্যা দিয়েছেন | | 

আমাদের বিবেকের প্রতায় আছে যে নৈতিক জাবনের বিকাশ হল 
সীমাহান বিকাশ । সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ধৈষ, এদের বিকাশের কোন 
শেঘ নেই এবং এক জীবনে এদের আদর বিকাশ ঘটানো সম্ভবও নয় | এই 
পরিপূর্ণ নৈতিক আদর্শকে সত্য করে তুলতে হলে 'অন্য ভীবনে, জীবনাম্তরে 
বিশ্বাস একাস্তই প্রয়োজন | এছাড়াও আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, 
অসাধু ব্যক্তি সুখী হর এবং সাধু ব্যক্তির দুঃখের সীমা থাকে না। অতএব 
যদি 'অসাধু বাক্তিকে তার দৃষ্ট কৰের সমুচিত ফল পেতে হয়, তাহলে 
এই জীবনের পরেও অন্য জীবনকে স্বীক।র করতে হয় । যাতে সেই জীবনে 
'অসাধু বাক্তি অন্যায় কাজের জন্য দণ্ড পায় এবং সাধ ব্যক্তি তার কৃত কর্মের 
জন্য পুরস্কৃত হয়। কান্ট কথিত এই যুক্তকেই মাটিন্যু '৬৪1০1080109105 2 
30910156 বলেছেন । নৈতিক আদর্শের যে স্মীচীনতার কথা আমরা পৃবেই 
বলেছি তাকেই ড৪00118110175 06 0116 00750161108 বলা হয়েছে । অর্থাৎ 
আমাদের নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের যে কোন সীম নেই, সেই প্রত্যয়- 
টুক্‌ হল বিবেকেব প্রত্যর | 
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(৩) ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস 


আমাদের নৈতিক জীবন যে বিশ্বাস এবং প্রত্যযেব ওপর ভর কবে 
আছে সেই' পরিস্ঠন্ন বিশ্বাসীটক্‌ ভগবানকে আশ্রয় করে থাকে । তিনি হলেন 
মঙ্গলময় শেঘ বিচারক, তিনিই দূষ্টের দমন এবং শিক্টের পালন করেন । 
তিনিই হলেন আমাদের সকল চিন্তাৰ এব" ধ্যানের চরম আদর্শের পবমপুরুষ : 
তার মধ্যেই সকল আদর্শের পূণতম বিকাশ । দাশনিক মাটিন্যু ভগবানের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে নৈতিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি 
বললেন যে, আমাদের কতব্)-বোধের মধ্যে যে 'উচিত্যবোধ "ও বাধ্যতাবোধ 
আছে সেই বাধ্যতাবোধ হল ভগবানের কাছে । আমি যখন কোন কাজকে 
আমার কর্তব্য বলে বোধ করি তখন দেই বোধটুক "আসে দৈবী আদেশ হিসেবে | 
মনে হয়, সেই কাজটুকু না৷ করলে ভগবান আমাকে যে ভার দিয়েছেন সেই ভার 
মামি যখাষথ বহন করছি না। ভগবানণই হলেন সমস্ত আদশের পরিণতি, 
সমস্ত নৈতিক ধনের উত্স | ভগবান হলেশ সকল শুভ চিন্তাও কমের লক্ষ্য 
এবং আদশ | তাই সমস্ত নৈদ্তিক আদশের মূলা নির্ণায়ক ভগবানকে বলা 
যেতে পারে সকল নৈতিক আদর্শের বাস্তব কূপ । [২5110911 বললেন : 
মানুষের মন ছাড়া নৈতিক ভাব-ভাবনার আশ্রয় স্থল আর কোখাও হেই । 
নৈব্যক্িক নিবিশেষ এবং স্বস্থ নৈতিক আদর্শ এক মহৎ মননসন্ভা খেকে 
উদ্ভৃত হর, এই মহ মননস্না। থেকেই সব্বিধ বাস্তব সন্ভা 'ও জশা নেয় : 
4৮৫৯, [10172] 1059, 0810. 95050 110 ৬/11910 9110 100 ৬/1006 ০01 111 2. 01110 : 
&1710 ৪05০91006 7)0191 1092] ৪৮) 89051 11) 21৮11106017 ৮1101) 211 
19811 15 061৬6৫.% 
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দ্বাদশ অধ্যায় 


মানুষ ও ভার সমাজ 


মানুঘ ও তার সমাজ : নৈতিক ভীবন--লকৃ, হবস্‌ ও কশোর অভিমত-- 
সম্টবাদ-_সমাজের ভাববাদী ব্যাখ্যা-_সবসাবারণের ইচ্ছা 'ও সাৰিক শুভ_- 
আত্ববাদ 'ও পববাদ-ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদ | 


দ্বাদশ অধ্যায় 
মানুষ ও তার সমাজ (7176 17101510821 2180 50০865) 


নৈতিক জীবন (116 1071 1746) 


মানুষ সমাজ বদ্ধ জীব। সমাজে বাস করে মানুষ ভাবের আদান 
প্রদান করে । তার আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি এ সবই সমাজকে কেন্দ্র ক'রে 
গড়ে 'ওঠে। মান্ঘের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সমাজেব শ্রীবদ্ধির সাখে, এমন কখা 
প্ডিতেরা বলেছেন । আবার এমনাটা'ও দেখা গেছে যে ক্ষয়িষ সমাজে 
দ-চারজন ভাগ্যবান মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে যখন সাধারণ মানুষের দুঃখ 
দূদশার সীমা খাকেণি। অতএব সমাজের সঙ্গে বাতি মানুঘের সন্বন্ধটা যে 
চিক কী সে সম্বন্ধে আলোচশাব অবকাশ আছে । ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এ 
সন্বন্ধটুকুর প্রকৃতি নিণয় করতে গিয়ে নানান পগ্ডিতেরা ভিন ভিন্ন মত প্রকাশ 
কবেছেন . বিভিন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে । এই মতগুলিকে আমরা তিনাটি 
পায়ে আলোচনা কবব। এদের প্রখমাটি হল সনাক্ত সংগঠনের যান্ত্রিক 
বাখ্যা (15018810102] 1০৬ 07 9০০1909) , এই ব্যাখ্যাটিকে বাটষ্টিবাদ ব 
101৬1401911917) বলা হযেছে । দ্বিতীয় মতটি হল সমন্টিবাদ বা 00116061- 
৬1৩শ),, এব: তৃতীয় মতবাদটি হল ভাববাদ বা 10699115177. 

ব্য্টবাদের প্রবক্তা হলেন 1700995, 1২০55598 প্রমুখ পণ্ডিতের । 
এদের মাতে মানুঘেরা সবাই আপন আপন স্বাতন্ত্রে পুখক এবং স্বতন্র । সমাজ 
বলতে আমরা এই শ্বযন্তর পৃথক পুখক মানুষদের সমট্টীকে বুঝবো, এ 
কখা। এই পণ্ডিতের দল বললেন । সমাজের মান্ঘেরা সকলেই স্বণিভর | 
পমাজে পরনিভরতা নেই বলেলেই চলে । আপাত দষ্টিতে যাকে আমরা 
সামাডিক সম্বন্ধ বলি তা, হল এক ধরনের চুক্তি। সমাজের মানুঘেরা এই 
ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন কাব । সমাজেব সঙ্গে ব)জ্তি 
জীবানের কোণ আত্যন্তিক যোগ নাই । ব্যক্তি ভীবশে সমাজের আবিভাবকে 
আমরা একটা আকস্মিক ঘটনা (4০০1091৮) বলতে পারি। সমাজের 
প্রত্যেকটি মানুষ স্বয়ন্তর। আদিতে কারে সঙ্গে কারো কোনও সম্বন্ধ ছিল 
না। 199৩3 প্রমুখ পণ্ডিতেরা বললেন যে সভ্যতার সেই আদিম প্রত্যঘে 
যাযাবর মানুষেরা তাদের নিজ নিজ ব্কিগত সুবিধার জন্য সমাজবদ্ধ হতে 
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চাইল। তারা চুক্তিবদ্ধ হল সামাজিক জীবন যাপনের জনা, বিপদে 
আপদে একে অপরের সহায়তা লাভের জন্য। এই ধরনের অলিখিত চুক্তির 
আ'ওতায় তারা এম ; ধীরে ধীরে সমাজ গঠনের কাজ স্তর হয়ে গেল । সমাজ 
গঠনের এই ব্যাখ্যাটি দিলেন 17০99ট০3, [২9055688 প্রমুখ পত্তিতেরা | এই 
তথ্যটিকে বলা হয়েছে ০০1] ০017080% 01601. 

11901995 বললেন যে, মানুঘের ধর্মই হল ঝগড়া বিবাদ করা । মানুষ 
অত্যন্ত স্বাথপর | তার ক্ষদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য সব সময় সে কলহপরায়ণ : 
অপরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তার একটা সহজাত প্রবণতা আছে বলেই 
সমাঁজে ঝগড়া বিবাদের অন্ত নেই। বনের পশুর মত সে সবসম্ধ আত্মরক্ষার 
জন্য লড়াই করত। এই নিরন্তর লডাই চালিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল । আঘ্ব- 
রক্ষার জন্য যে সহজাত প্রবৃভিটুক্‌ ম!মুঘেব মবো কাজ করে, সেই প্রবৃত্তি তাকে 
বলল শান্তিতে বসবাস কবার উপায় উদ্ভাবণ করার জনা . সন্ধান চলল কি 
করে শান্তিতে বসবাস করা যায় সেই পখের | অবশেষে অলিখিত সামাভিক 
চক্তি সম্পাদন কর। হ'ল : নাভা এলেন রাজদণ্ড নিয়ে। সবাই তকে মেনে 
নিল। তিনি হলেন গোঠীপতি । তার শিদেশ মেণে সবাইকে চলতে হবে| 
তিনি শান্তি শৃঙ্খলা রন্গা করতে লাগলেন । 

সামাজিক চূক্তির এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য সবাই গ্রহণ করেননি ।  দাখনিক 
[০০15 ভিন্ন ব্যাখা দিলেন । তিনি বললেন বে সমাজবদ্ধ হবার আগে থে 
মানুঘ সবসমঘ লড়াই করত, একখা ঠিক শর | মান্ঘ সাধারণত: শান্ডি 
চাব এবং তারা শান্তিতেই বাস করত। তার! প্রকৃতিন বিধি বিধান মেনে 
চলত এবং খ্রীর্টীয নীতি বনের মৌল বিধি-বিধান গুলোও তারা অনুসরণ 
করত। কিন্ত যখনই কোন প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা 
দিত বা মতইছৈধ ঘটত তখন সেই বিবির যখাখ ব্যাখ্যাটুক দেবার মত কোন 
যোগ্য বাক্তির দেখা পাওয়া যেত না। অতএব একজন গোগ্ভীপতির অভাব 
বিশেঘভাবে অণুভূত হত । 1:০০/৫-এর মতে ঠিক এই কারশেই লোকের! 
সমাভবদ্ধ হবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হল। এই ভাবে সমাজ গড়ে উঠল। 
প্রাকৃতিক বিবি-বিধান মেনে যাতে সবাই চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখার ভার পড়ল 
গোষ্ঠীপতির উপর | 1.০০/৩-এর মতে এই ধরনের প্রথম চুক্তির ফলে সমাজ 
গড়ে উঠল এবং দ্বিতীয় চুক্তির ফলে সরকার বা 0০৬61770791 গঠিত হ'ল; 
0০%811110910-এর কাজ হল সবার মঙ্গলের জন্য আইন কানুন প্রণয়ন করা 
এবং যাতে করে সেই আইনের যখাষথ প্রয়োগ করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা | 
এই ধবনের সরকারের লক্ষ্য হল সমাজস্থ সকলের কল্যাণ সাধন । 
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সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফরাসী দাশনিক রুশো বললেন, 
সভ্যতার আদিতে মানুষ অত্যন্ত সরল ছিল ; তাদের মধ্ সম্প্রীতির অসত্তাৰ 
চিল না৷ : মোটামুটি তারা৷ সকলেই সুখে স্বাচ্ছন্দো ছিল। তাদের এই সুখ 
শান্তি বিধিত হয়ে পড়ল যখন কালক্রমে মানুঘের সঞ্চর প্রবৃন্তিটা বড় হযে 
উঠল । তাদের সংখ্যা'ও ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হল। তার! বাক্তিগত সম্পদ 
সঞ্চয়ের দিকে দৃট্ট দিল। এর ফলে সমাজের মবো স্বাথের ঘাত অভিঘাত 
এসে লাগতে লাগল । মানুষের জীবন বিল্ষদ্ধ হযে উঠল। মানুষের 
সহজাত শান্তি বিঘিত হল। জীবন 'ও সম্পত্তি রক্ষার জনয সকলে উদগ্রীব, 
হ'য়ে উঠল। এর ফলশ্রর্তি হ'ল একটি পারস্পরিক অলিখিত চুক্তি। 
এই চুক্তির ফলে তারা তাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে খব ক'রে যৃখবদ্ধ 
(85590181011) হ'ল : এই যৌখ জীবনে তাদের প্রাণ এবং সম্পৃত্তি নিরাপদ 
হারে উঠল । কিন্ত এই অলিখিত চুক্তিটি হ'ল নিয়ত পরিবতনশীল । 
প্রয়োভীন মত সকলের ইচ্ছার নির্দেশে এই অলিখিত চুক্তিরও পরিবর্তন করা 
হাত। রুশোব মতে সমাজস্থ সকলের ইচ্ছাই হলো এই ধরণেব চুক্তির 
ভিন্তিভূমি 

70৮০৩১, 19০19 13 (২98/558৮. ব্যাখ্যাত এই সামাজিক চুক্তি তন্ব 
ববিধ সমালোচনার সন্মুধীন হয়েছে | প্রথমেই বলা যায় যে এই ধরণের 
একাট অলিখিত চক্তি সম্পাদনেব নজীর কোনও সমাজ এতিহাসিক আন পরস্থ 
আাবিফার করতে পারেন নি। তাছাড়া একথাট৷ খুবই প্রাসঙ্গিক, মান্ঘ যে 
পৃওুর মত একা এক। বনে জঙ্গলে থুবে বেড়াত, এই এতিহাসিক সত্যাট আছ 
পর্বস্ প্রতিষ্ঠিত হয়নি । সমাজ চাড়া মানুষকে তাবাই যায় না। সেই সমাজের 
প্রতীক হল পারিবারিক জীবন । আমরা সভ্যতার আদি প্রত্যুঘ থেকে 
মানুষকে দেখেছি পরিবারের সদস্য দূপে। মানুষ একা একা খাকতে থাকতে 
তারপর হঠাৎ একদিন সমাজ গঠনের চুক্তি করে বসল এমন কথা কোনও 
ধতিহাসিক বলেননি | দ্বিতীয়তঃ যাঁরা মান্ঘকে একেবারেই স্বার্থপর অথবা 
একেবারে পরাখপূর রূপে চিত্রিত করতে চেয়েছেন তারা সম্যক সত্যটুক 
প্রকাশ করতে পারেন নি। স্বার্থপরতা ও পরার্পরতা এই দুটো বৃত্তিই 
মানুঘের মধ্যে রয়েছে । অতএব একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কখা বললে 
গতর অপ্পলাপ করা হবে। তৃতীয়ত: এটা খুবই ভেবে দেখার কথা৷ 
যে সভ্যতার আদি যুগে যখন মানুঘ সমাজবদ্ধ হ'ল তখন এই ধরণের 
সাসাজিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক পরিপন্কতা৷ বা 108001 
ভার চিল কিনা? সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের পশ্চাতে এক ধরনের উন্নত 


208 নীতিবিদ্যা 


রাজনৈতিক চেতনা কাজ করে| সেই সদ্য-সভ্য মানুষদের মধ্যে আমরা যি 
এই পরিণত রাজনৈতিক চেতনাটুকুকে আরোপ করে দিই তবে বোধ হয় বাস্তব 
অবস্থাকে অস্বীকার কর! হবে । আদিম মানুঘের মনে এই ধরনের কোন 
চুক্তির ধারণাই স্বভাবতঃ থাকে না। সমাজ বিবর্তনের পথে যখন সমাভ বহুদূর 
এগিয়ে যায়, তখনই ব্যক্তিমানুষ এই বরণের চুক্তি সম্পাদনের আপন আপন 
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। অতএব সামাজিক চুক্তি তত্ব (9০০191 
০018০ 0501) গ্রহণযোগা ব'লি মনে হয় লা। 


(খ) সমষ্টিবাদ 


সমষ্টিবাদ বা ০০115০65151 এর প্রবক্তার! যে মত প্রচার করলেন তাকে 
বলা হল 017591010 ৬19৬ 01 50610 ; সমাজে যারা বাস করে তারা সকলেই 
একে অপরের উপর নিভরশীল। একটি এক,বদ্ধ সংস্থার বিভিন্ন অক্গ-প্রত। 
যেমন একসঙ্গে কাজ না করলে সংস্থাটির অপমৃত্যু ঘটে, তেমনি সমাজের 
মানুঘেরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে সমাজ জীবনের গতি 
স্তব্ধ হয়ে যায়। সমাজের মানুঘেরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে লাগে। 
তারা৷ একে অপরের পরিপূরক | যে স্মনিত সামগ্রিক এক্য সমাজের ভিত্তি- 
ভুমি সেই এক্যের মুন উপাদান হল সমাজের মানুঘেরা । সমাজেব সাধারণ 
জীবন বারা (09101101711) এই সব ব্যক্তি-মানুঘকে 'আএয় ক'রে বহে চলে। 
এই সমাজের এক্যের বাইরে এই সব মান্ঘকে কল্পনা! করাই যায় না। জীব- 
দেহের বা উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতার উপরে যে 
ভাবে তাদের অস্তিত্ব এবং উন্নতি নিতর করে ঠিক ঘেই ভাবেই সমাজ জীবন 
সমাজস্থ মানুঘদের পারম্পরিক সহযোগিতার উপর নিরশীল। এই সব 
সামাভিক মানুষদের বাদ দিয়ে সশাজের অস্তিত্ই খাকে না । অতএব বলা 
চলে, পরম্পর নিভরশীল এই সব ম!নুঘের যৃখবদ্ধ চবিই হল সমাজের ছবি । 
এই সব মানুষদের বাদ দিয়ে সমাজ টি কতে পারে না। আবার সমাজকে বাদ 
দিয়ে এই সব মানুঘদের অস্তিত্ব কল্পনা করা ও অসন্তব। সমাজের আওতার 
বাইরে যে মানুষ বাস করতে পারে এ কল্পমাই আমরা করতে পারি না । সমাভ' 
চাড়া মানুঘ এক বরনের 2/75020607 মাব্র। আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, 
আমাদের অনুরাগ, বিরাগ, স্বভাব, অভ্যাস, ভাষা '3 নীতি এশবই অখহীন হ'য়ে 
পড়ে যি না এগুলিকে একটি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি । আমাদের 
মশেব যে অসীম ভাবৈশ্বধ, তাও সমাজের দাণ। গাছপালা যেমন করে বেড়ে 
'ওঠে, জীবদেহোর যে ভাবে শ্রাবৃদ্ধি ঘটে ঠিক সেই ভাবেই সমাজের উন্নতিও 


মাঘ ও তার সমাজ 209 


ঘটে। অতএব বল চলে যে সমাজের উৎপন্তি বাখ্যায় সমট্টবাদ যান্বিক 
ব্যাখ্যার চেয়ে বেশী উপযোগী | . 

সমাজকে আমর। যে জীবদেহের সঙ্গে তুলণ। করেছি এবং সামাজিক 
এক্যকে জীবদেহের সমবায়ী এক্যের সঙ্গে তুলণ। করেছি তাঁর প্রয়োগ কিছু 
খুবই সীমিত। জীবদেহের বিভিন্ন অংগ প্রত্যঙ্গ স্বতন্্রভাবে বাঁচে না : তারা 
জীবদেহের অংগ হিসেবে বাঁচে । কিন্ত সমাজবদ্ধ মানুঘের! প্রত্যেকেই পৃথক 
এবং স্বতন্ত্র জীবদ যাপন করে । তাদের ব্যক্তিচেতন! তদের স্বতন্ব করে 
রেখেছে | সমাজ জীবনের লক্ষ্যে এবং উদ্দেশ্যে সমাজস্ব সকল মানুঘের 
লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় না । সম্মাজের অনুভূতি 
নেই : সে অনুভূতি আছে ব্যক্তি মানুঘের । আামাজিক চেতন। সমাজের নেই : 
তা৷ আছে ব্যক্তি মান্ঘের। জীবদেহের বিনাশ আছে কিন্ত সমাজের বিনাশ 
নেই। অঙএব সমাজকে জীবদেহের উপম। প্রয়োগ ক'রে বুঝতে হলে 
আমাদের মনে রাখ! দরকার যে জীবদেহে লক্ষিতব্য এক্যের ধারণাটিকে সমাভড 
ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে প্রয়োগ করতে হ'লে তা করডে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে । 
'জীবদেহের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে অন্ধ প্রাকৃতিক নিষমে ; কিন্ত সম্মাডে'র বিবর্বল ঘটে 
সং চিন্তার 'ও স্ুবিবেচনার প্রসাদে | 


(গ) সমাজের ভাববাদী ব্যাখ্যা (108911500 ৬16৮৮ 01 9০০0191%) 

মানুষ সমাভবদ্ধ জাঁব। তার সামাজিক সন্তাটুকৃই হলো তার বখার 
জীবুা, তার আদর্শ সত্তা | আদশ সম্ভাকে সামাজিক সম্ভা বলা হয়েছে এই কারণে 
যে সামাজিক পরিবেশ ছাড়া মানুষ কোনও মতেই এই আদশ সন্ভতাকে আপন 
আপন জীবনে রূপায়িত করে তুলতে পারে শা । তার এই আদশ সম্তাটি বুক্তি- 
বৃদ্ধি-আশ্রিত (78001815০17) | মানুঘের এই বৃদ্ধিগত জীবনের এ্রীবাদ্ধ সাধিত 
হয় সামাজিক পরিবেশের মর়ো । মান্ঘের। হল একটি সামগ্রিক সামাজিক 
এক্যের উপাদান মাত্র। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে তার নৈতিক পূর্ণতা নিভর 
করে সমাজের অন্যান্য মানুঘের সঙ্গে সশ্বন্দের উপরে । তার নৈতিক আদশ 
সমাজের অন্যানা মানুঘের নৈতিক আদর্শ, সংস্থা এবং নৈতিক অভ্যাসের উপরে 
বহুলা“শে নি্ভরশ,ল। এই সামাজিক জীবন ছাড়া মাঁনুঘ তার সম্পূর্ণতার 
বিধান করতে পারে ন। | সামাজিক সম্বন্ধ মানুঘের সত্তার সঙ্গে 'ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মানঘের মধ্যেকার যে 'বড় আমি' টার কথ 
বললেন সেই "নামি টিই হ'ল নীতিদশনের এই 81115091521 56] বা সাৰিক সম্ভা | 
এই সাবিক সন্ভাটিকে মান্ঘ তার আপন আপন জীবনে সত্য করে তুলতে চায় , 
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এ হ'ল তার নীতি বর্ম। এই নীতি ধর্মের আচরণ করতে হয় সমাজের মধ্যে 
বাস ক'রে । অতএব বলা যেতে পারে যে ব্যক্তিজীবনের ভিত্তিভূমি হল 
সামাজিক জীবন । এই সমাজিক জীবন ছাড়া মানুষ তার আধ্যাত্বিক মূল্য 
গুলোকে আপন জীবনে সত্য করে তুলতে পারে না। বল! যেতে পারে যে 
ব্যক্তি মনুষের জীবনের বুণিয়াদ হলো এই সামাজিক জীবন। জীবদেহের 
যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি পরস্পরের উপর দিভর ক'রে চলে তেমনি ধারা সমাজের 
মানঘেরাও পবল্পরের উপর নিভরশীল | এই নিভবশালতার স্বর্ণসূুত্রটক 
অবলম্বন করে সমাজস্থ মানুঘেরা তাদের যে সাবিক আধ্যাত্িক জীবনটুক 
নৈতিক জীবনকে আশ্রয় ক'রে খাকে তাকে সত্য করে তোলে । সমাজেব 
এক্যাটক হ'লো আধ্যান্বিক এঁক্য : আধ্যান্বিক জীবেরাই এই ধরনের আব্যান্বিক 
এঁক্যের ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে পারে । এই সব মান্ঘেরা হালো৷ আত্ব- 
সচেতন । যে সামাজিক লক্ষা ও আদশকে অনুসরণ করে সকলের কল্যাণ 
করা যাষ সে সম্বন্ধে তারা সচেতন । তারা সকলেই বোঝে যে কোন একটি 
সাধারণ শুভের পখে তার! অগ্রসর হচ্ছে । এই শুভ ও কল্যাণট্কি তাদের 
পক্ষে শুভ ও কলা'ণকর হবে । এই যে সবসাধারণের জন্যে একই ঁভ 
বা কল্যাণের ধাবনা সমাজস্থ মানুঘকে কাজে কর্মে প্রেরণা দেয়, সেই ধারণাই 
সামাজিক এঁক্যকে দৃঢ্তর করে। 

আমরা যে সামগ্রিক সামাজিক এক্যের কথা বলেছি পে একা কিন্ব 
বাস্তব পক্ষে গোষ্ঠীগত এক্রূপে প্রতায়মান হয়। সমাজের মানুঘেরা বিভিন্ন 
গোঠ্ঠিতে বিভক্ত হ'য়ে আপনাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের 
জীবন যাপন করলেও তারা কিন্ক একাটি ব্ুবৃহৎ সবগ্রাসী সামাজিক লক্ষোর 
পথে অগ্রসর হয় । অতএব এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে এক একাটি জীবদেহ- 
বপে বিবেচনা করলে সমাজকে বলা যেতে পাবে এই সব জীবদেহের সমন্বিত 
রূপ (1 0189119ঘ, ০01 018819173). উপসংহারে বলা চলে যে সমাজ হল 
একটি বৃহৎ আধ্যাত্বিক আধার যার মাধ্যে বহ ক্ষদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আখিত আধারের 
সংস্থাণ কবা হয়েছে । এই সমাজরাপ আধ্যত্বিক আধারে সবাব জন। কল্যাণ- 
বাবি সঞ্চিত হয়ে থাকে । সমাক্ত জীবন সববিধ মঙ্গলের উতসভূমি | 


অবসাধারণের ইচ্ভা ও সাবিক শুভ (শ6 0979181৮০11 70 
016 ০0171177018 2০০৫.) 

সমাজকে আধ্যাত্বিক এক্যের আধার বলা হয়েছে । আত্ব সচেতন 
স্বনিযন্ত্রিত ব্যক্তিদের আধ্যাত্বিক সংস্থা হ'ল এই সমাজ | সমাজের মাঁন্ঘদের 
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মধ্যে বন্ধৃত্ের বন্ধন, আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে : তারা সাবিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার 
জন্য সচেষ্ট | তার! সামাজিক কাজ কর্মে সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়। 
এই সাধারণ ইচ্ছার প্রকৃতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। এই ইচ্চা কোনও ব্যাক্তি 
বিশেঘের ইচ্ছা নয়, সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের সম্মিলিত ইচ্ছাও শয় : আবার এই 
সাধারণ ইচ্ছাকে সকলের ইচ্ছা বললেও ভুল বলা হবে। গোষ্ঠীর সাবিক 
কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজের কয়েকজন মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং 
অন্য সকলে তাদের ব্যক্তিগতি অভিমতকে বিসঙ্তন দিষে সমগ্র পরিস্থিতির 
বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তাটিকে সমন ক'রে । এই প্রসঙ্গে দাশনিক 7318016% 
তার 05010981 9090195' শাধক গ্রন্থে বললেন ; 1115 07০ ০০070179100 0? 
01061770061 07001750189 117. 2, 517510 06019101] (20011 11. 19021 60 086 
৩০17170099০ ০ 06 ৮/17016 £080) . এই সাধারণ ইচ্ছবি লক্ষা হল 
সাবিক কলাণ সাধন । এখন প্রশ উঠবে, এই সাদিক কল্যাণ বলতে আমরা 
কি বুঝি” এ সম্বন্ধে নানা মুনিব নানান্‌ মত। স্রখবাদীরা স্ুখকেই মহান্তম 
কল্যাণ বলবেন । 521 এর অনুগামীর। বলবেন বে ৮1785 বা বুক্তি আশ্রিত 
আাচবণই হলো সর্বসাধাবণের কল্যাণকব | আবাব সম্পূর্ণতাবাদ্দীর! বলবেন 
যে আঙ্োপলৰ্ধি হ'ল সাধারণ কল্যাণেব আকর | 07991 প্রমুখ সম্পূর্ণতা- 
বাদীরা এই আত্বোপলব্ধি বলতে বঝেচেন, শরীরের উন্নতি বিধান করা, অথ- 
নৈতিক উন্নতি সাধন করা এবং তদনূসঙ্গী অন্যান। মূল্যবোধকে আপন আপন 
জীবনে সতা কবে তোলা. চবিত্র গগন কব, জ্ঞান অন করা, নৈতিক 
কল্যাণ সাধন কর!, জীবনে জন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি সমাচস্থ সকল 
মানুঘের ভীবনে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা কৰা । অতএব দেখা যাচ্ছে যে সন্পূর্ণত।- 
বাদীরা 'সাৰিক কল্যণ' শব্দাটকে বাপকতম অর্থে গ্রহণ করেছেন। 
প্রত্যেক মানুষ আপন আপন জীবনে এই বিভিন্ন ধরনের মূলা বোবধকে আত্মব- 
সাধনার দ্বার সত্য করে তুলতে পাবে । সুতরাং এই সাবিক কল্যাণকে সতা 
কবে তুলতে হলে ব্যক্তি মানুঘের সাধন।র প্রয়োজন আছে এবং এই সাবিক 
কলযাণ সত্য হয়ে উঠবে সমাজের প্রতোকটি মান্ঘকে পৃথক পৃথক ভাবে াশ্রয় 
ক'রে। একে মাষর। ব্যক্তি-স্বাতগ্ত্রবাদ বলতত পারি! এই সাবিক 
কন্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে সমাজের প্রত্যেকটি মানুঘের ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টাব। অবশ্য সবাই মিলে সে চেষ্টা করবে এবং এইভাবে সমষ্টগত 
প্রয়াসের মাধ্যমে সাবিক কল্যাণটুক্‌ সমাজের সকলের জন্য প্রতিচিত হবে। 
্রকে আমর! সমট্টবাদ বা ০0]01057 বলতে পারি। 

এই যে সব্িক কল্যাণের কখ। বলা হল সেই সাবিক কলাযাণকে সমাজের 
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বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাষ্টগতভাবে প্রচেঞ্ট। চলেছে । সমাজের বিবর্তনের 
পথে তাই সামাজিক সংস্থাগুলির নিরস্তর পরিবর্তন ঘটছে! তাহলে বলা 
যেতে পারে যে সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড হ'ল সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ কি 
পরিমাণে এই যুক্তি আশ্রিত আদর্শ সামাজিক সত্তারটকে আপন আপন জীবনে 
প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে । সমাজ যখন সমাজস্থ মান্ঘদের আপন আপন যুক্তি- 
আশ্রিত উচ্চতর সত্তাটিকে জাগ্রত করার পথে সহায়ক হয় তখন আমরা বলি 
সমাজের উন্নতি বা প্রগতি হয়েছে । যে সমাজের মানূঘেরা সহজে আত্মপ্রকাশ 
করতে পারে তাদের আক্বোপলব্ধির পৃখে সমাজ সহায়ক হয় এবং এই সমাজকে 
প্রগতিশীল সমাজ বল যেতে পারে । তাহলে আমরা বলভে পারি যে সমাড 
প্রগতির মানদণ্ড নিভর করছে সমাজস্থ মানঘের। আস্বোপলব্ধির সুযোগ কতা 
পাচ্ছে তার উপরে । আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের সব মানুঘের! আত্মপ্রকাশ 
এবং আক্বোমতির সববিধ সুবিধ। পেয়ে খাকে ; অনুক্ল পরিবেশে তারা তাদের 
নৈতিক আদর্শকে আপন আপন জীবনে সত্য করে তুলতে পাবে । অবাব 
স্বাধীনতার মধ্যে মানুঘ যখন যখাযথ আত্বণিরদ্বণ করে, তখনই সে তার নৈতিক 
আদর্শকে সত্য করে তুলতে পারে। স্বাধীনতা বা স্ববশ্যতাই-হল-নীতি- 
খমের প্রাণকেন্দ্র । সমাজের অনুশাসন, ধর্মের অনুশাসন অখবা রাষ্ট্রের আইন 
এদের কারোর নিদেশে যদি মানুষের নৈতিক জীবন শিরন্থিত হয় তবে সেই 
ববনের নৈতিক জীবনের কোন মূল্যই খাকে না। 


মাত্মববাদ ও পরবাদ (168015য7 210 /৯100197) ) 

মানুঘের স্বাখান্ধ প্রকৃতিটাকে আত্মবাদ বড় করে দেখেছে । আত্মবাদ 
বলে যে মানুঘ স্বাথপর এবং সে কেবল আপনার স্বার্থটাই বড় করে দেখে। 
প্রবাদ বা৷ 810855) বলে যে মানুঘ স্বভাবতই পরাখপর এবং অপরের মঙ্গলে 
করতে সে সদা অগ্রণী । মানুঘকে যখন আমর! স্বভাবতঃ স্বাখপর বলে বর্ণন। 
করি তখন আমরা মৃনস্তাত্বিক আত্মবাদের দৃষ্টিকোণ খেকে সমস্যাটিকে দেখি । 
নৈতিক আত্মবাদ বলে যে প্রত্যেকা্ট ম/ন্ঘের আপন আপন স্বার্থরক্ষা ক'রে 
চলা উচিত। এই আন্মবাদের পরিণতি ঘটে আত্মন্ুখবাদে | মনস্তাত্বিক 
আত্মসুখবাদীদের মতে মানুঘের। আপন সুখের সন্ধান করে এবং নৈতিক আত্ম- 
সুখবাদের মতে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের আপন আপন সুখের সন্ধান করা 
উচিত। এই আত্বন্তখবাদের প্রবক্তা ছিলেন /119010005, 7501০8185 এবং 
0101০ পন্থী দাশনিকেরা : এবং পরবাদ যাঁর! প্রচার করেছিলেন তাদের মধ্যে 
5101০-দের কথা স্ার্ণযোগ্য | 13০৮৮৪5 আভ্মবাদীদে মধ্যে প্রধান ছিলেন | 
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তিনি বললেন, মানুঘেরা নিজেকে ছাড়া কাউকে তালবাসে না ; আত্মপ্রীতিই 
তাব চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানুঘের আচরণে যেটুকু পরপ্রীতির নিদশন 
দেখী যায় তাহ'ল আত্মপ্রীতির নামান্তর | 170৮০ এর যত 51চাথথযা ও 
বললেন যে মানুষ হ'ল স্বার্থপর : তবে ধর্মীয় অনুশাসন রা্নোতিক অনুশাসন 
'ও সামাভিক অনুশাসন এবং দৈহিক শরীস্তির ভয়ে মমাজের মানুঘেরা সংখ্যা- 
গরিষ্ট দলের সুখবিধান করতে সচে্ট হয় | অখাৎ 8600 বললেন, মানুঘ 
দায়ে পড়ে অপরের উপকার করার চেছ্া করে । দাশনিক 1৮111 বেশ্থামের মত 
অনুসরণ করলেশ। তবে তিনি অপরের কল্যাণ করার ব্যাপারে মানুঘের 
বিবেকের কখা বললেন । 1৮1] এর মতে মানুঘের জাপন আপন কল্যাণের 
সঙ্গে যখন সবজানেব কল্যাণেব বা খাবিক কল্যাণের বিরোধ না ঘটে তখন তার 
পক্ষে অপরের স্বাথরক্ষা করা বা পরাখপর হাওয়া সহজ হয ' ক্রমবিকাশ- 
মখী প্রেয়োবাদের প্রবক্তা হার্বার্ট ম্পেনসার বললেন যে জারির মধা দিয়ে 
আন্মবাদের ও প্রবাদের সমনৃষ সার্পিত হয় । জাখ্ববাদ 'ও পরবাদ. এ দুটো 
মতবাদই পৃখক পৃথক ভাবে মান্ঘকে খুংসের পথে টেনে নিয়ে যায় । স্বার্থপর 
নানুঘকে সবাই দবে সরিয়ে রাখে : সুতরাং এই ধরানের বিচ্ছিন্ন মানুষ তার 
আপন স্বাথসিদ্ধি করতে পারে না। আবার যে কেবল অপবের স্বাথই দেখে 
সে অচিরে আপন স্বান্া-সম্পদের প্রতি যত্রহীন হয়ে পড়ে । কালক্রমে সে 
দটোই হারিয়ে ফেলে। এই ধরনের মানুঘের দ্বার অপরের কল্যাণ করা 
সম্ভবপর হয না| হাবাটি স্পেনের £১95০1016 70505 বা নিরপেক্স শীতি- 
“দর্শনে বিশ্বাস কবেছেন। তীর মতে ক্রমবিকাশের পখে এমন একাটি অবস্থায় 
অ!মরা উপনীত হ'ব যখন আব্মবাদ 'ও পরবাদেঞ্। সম্পূণ সমন্বয় ঘটবে । আন্ত- 
স্বার্থের সঙ্গে সমাজসহ সকলের স্বাথের কোনও ছন্দ খাকবে না। অস্তরদূষ্টি 
মূলক উপযোগবাদী 9148%71০ বললেন যে আত্মবাদ ও পরবাদের মধ্যে একটা 
চিরন্তন দ্বন্দ এবং বিচ্ছেদ থেকে যায়। আত্মবাদ হ'ল সাংসারিক বুদ্ধির 
কলশর্পতি এবং পরবাদ হ'ল মানুষের ওদাধ্যের দাক্ষিণোর ফল। দূইয়ের 
মিলন অসম্ভব । এর! সমান্তরাল রেখায় মানুঘের জীবনকে অবলমুনণ করে 
চলে ; এদের সমন্বয় অভাবিত। 

অন্তর্দ্রবাদী ৪81০0 আক্মবাদ ও পববাদকে মানুঘের বিবেকের অধীন 
রূপে প্রত্যক্ষ করলেন। আমাদের জীবনে আত্মপ্রীতি ব্যক্তিগত স্বাথমূলক 
সব কাজকর্মের উৎস এবং পরহিতে আমরা যা করি তার উৎস হ'লও্দাধ্য বা 
73500015106 : এই দু'টি মৌল প্রবৃন্ভিকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের বিবেক । 
বিবেক , আত্বপ্রীতি, উদার্ধা, এই তিনের সমন্বয়ের উপরই মনূঘা চবিত্রের বনিয়াদ । 
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যুক্তিবাদী $21/ বললেন যে প্রত্যেক মানুঘের আপন পূর্ণতা লাভের 
প্রয়াসী হওয়৷ উচিত এবং এই পথেই সে অপরের সুখবিধান করতে পারবে । 
অপরকে পূর্ণ করে তোলার শক্তি তার নেই। কিন্ত অপরকে সখী করার 
শক্তি তার আছে। 181 কথিত নীতি ধর্মের দ্বিতীয় সূত্রে আত্ববাদ ও নুখ- 
বাদের সমনয় সাধন করা হয়েছে । 187 কথিত তৃতীয় সূত্রেও এ সমন্য় 
সাধনের চেষ্টা আছে । তুতীষ সূত্রনি হ'ল 36 ৫ [70702 0 0116 11780007 
০% 0৫9 : অর্থাত তিনি মানুষকে এমন একটি স্বর্গরাজ্যের ছবি দেখালেন যে 
স্বগবাজ্য প্রত্যেকটি মানুষই হ'ল উপায় 'ও উপেয়, একাধারে রাজ! এবং প্রজা | 
কিন্ত কাণ্টীয় নীতিদর্শন কখিত সাবিক কল্যাণ মানুঘের কাছে নৈতিক 
আদর্শের নিদেশ দিলেও মন্ঘকে মানুঘের সঙ্গে জদ্যতার বন্ধনে বেধে দিতে 
পারে নি। কাণ্টীয় যক্তিবাদ আজ্ববাদ '৪ পরবাদের সমন্বয় সাধন" করছে 
পারে নি। 

সম্পূর্ণতাবাদ আমাদের শিখিয়েচিল যে আত্মত্যাগের পখে আন্ত্রোপলি 
করতে হয় । যুক্তিবাদ-শাসিত মানুঘের যে সত্তা জছে তাকে আমরা গামাভিক 
সন্ত। বলেছি ; তাকে প্রত্যেকটি মানুঘের জীবনে সত্য করে তুলতে হ'বে। 
যদি পরিবারের স্বাথ, সমাজের স্বাথ. জাতি স্বাখ এবং সমগ্র মানবজাতিব 
স্বাথকে আমাদের জীবনে সতা কবে তুলতে হয় তাহলে আমাদেব ব্যক্তিগত 
ক্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হাবে। সম্পৃণতাবাদী দার্শনিক বললেন ০৪ 
০2) ঠা) 9০901561109 10510 ০1591” কবির সেই কথ £ 

'এনেছিলে সাখে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, 
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান। 

_-এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । সম্পূর্ণতাবাদী যেমন আত্মদানের মর্ধে আত্ব- 
আবিফারের সত্যাটকে দেখেছেন ঠিক একই ভাবে কবি যে প্রাণ মৃত্যুকে দান 
করা যায় না সে প্রাণট্ক্‌ মৃত্যুকে দান করে গেলেন । এ হল মহত্তম সত্য- 
লাভের বিচিত্র পথ। এ পথেই সম্পূণতাবাদ সমনয় ঘটিয়েছে আাত্ববাদ 'ও 
পরবাদের । | 

মাক্সীর দ্বান্দিক জড়বাদের দ্টিকোণ খেকে আত্ববাদ ও পরবাদের সমনুয় 
সাধন করা যায় না। মানুঘের চেতন বৃদ্ধি তার শারাবিক অবস্থার দ্বারা 
নিয়ন্রিত। মান্ঘের সামাজিক পরিবেশ তার বাবহারকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত 
এবং নিদিষ্ট ক'রে দেয় । অর্থনৈতিক প্রযোজনীয়তার সবগ্রাসী শক্তি তাকে 
ভানিষে নিয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্বের কো আধ্যাত্মিক বনিয়াদ নেই, আধ্যা- 
ত্বিক মূল্যের জন্য তার কোন আকৃতিও নেই । জৈবিক সুখ স্বাচ্ছন্দাই তার 
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জীবনের চরম ' পরম কাম্য । মাক্সবাদী বললেন যে মানুঘ হ'ল সামাজিক 
ভীব এবং সামাজিক গতির ঘাত প্রতিঘাতে তার সত্তা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। 
মানুঘের এই সামাজিকীকরণ পদ্ধতি একমাত্র গিয়প্রিত করতে পারে রাষ্ট্র ব৷ 
5210 ; মার্স বাদীদেব মতে এই রা কিন্ত ক্ষণস্থায়ী | 

প্রকৃতপক্ষে মানুষ হ'ল আধ্যান্বিক জীব। দে আক্মসচেতন , তার 
অবাধ স্বাধীনতা, তার দেহ, তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার সামাজিক পরিবেশ 
তাকে কিয়তপরিমাণে প্রভাবিত করলেও তাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারে না। বাইবের পারিপাশ্বিকের শক্তিকে মানুঘ তার আস্মনিয়প্রণের কাজে 
লাগায় এবং সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের পথেই সে সত শিব ও স্রন্দরের জগতেব 
উচ্চতর মূলা বোধকে আপনার জীবনে সতা করে তোলে । সীমার মাঝে 
অআসীমকে খে পেতে চায় । সেষা পেয়েছে তা নিয়ে কখনও সে সখী হয না। 
'ষাহ। চাই তাহ। ভুল করে চাই, যাহ। পাই তাহা চাই না: (রবীন্দুনাখ) ! এই 
চাওয়া-পা'ওয়ার অসংগতির মধ্যে যে ব্দেন। বে মানুষকে নিরন্তর বেদনা দেয় 
সে পীড়ার মূলে রয়েছে মানুঘের অসীমকে লাভ করার অনুক্ত সম্ভাবনাটিক্‌। 
আত্ব-বিস্তাবের পখেই তার মৃক্তি ঘটে: আত্ব সংকোচনকে সে মৃত্যুর মতো ভর 
করে। গে আত্মসম্প্রসারণটুকু ঘটায় অপরের স্বাখের সঙ্গে আপনাৰ স্বাখের 
সর্মীকবণ ঘাটিযে । আত্ববাদ 'ও পরবাদের এইভাবে মিলন ঘাটে 


বাক্তিবাদ ও সমাজবাদ (1170151008115]. ৪100 900191151) ) 


বাক্তিবাদীরা ব্ক্তি শ্বাতাপ্রে বিশ্বাস করে , ব্যজির স্বাধীনতার তার 
অবিচল আস্থা । পরম্ক সমারজবাদীরা বাক্তিমানুঘের কল্যাণ বলতে সমগ্র 
কলাণকে বোঝে! তার! ব্যক্তি মানুঘেব স্বাধীনতাকে খর্ব করেও সবোত্তম 
সামাজিক কল্যাণট্ক সাধন করতে চায় । অন্য পক্ষে ব্যক্তিবাদীর৷ ব্যক্তির 
সবোচ্চ স্বাধীনতার বিশ্বাসী । ব্যক্তি মান্ঘের এই স্বাধীনতা মধ্য বুগে 
সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল । তারই চাষাপাত ঘটেছিল আধুনিক যুগের 
পৃ(রম্ভিক চিন্তাধারায় । জটণক করাসী রাজা যখন বলেন, ] 20 0176 5125665 
তখন এই বাক্তি ধাধীণতার “স্বরাচারী প্রকাশটুকাকে আমরা লক্ষ্য করেছি । 
আধুনিক যৃগের প্রারন্তে মধাযূগীয় এই প্রভাবকে আমরা কাটিয়ে উঠতে ন। 
পারলেও কালক্রমে সেই প্রভাবটিক খব হ'য়ে গিয়েছে । ব্যক্তির দোর্দ গুপ্তা, 
অবাধ স্বাধানত। যাকে স্ব্েচ্ছাচাবেব নামান্তর বললেও সত্যের অপলাপ কর! 
হবে না, তা শর্ব হথে গিষেছে | সামাজিক প্রযোজনে ব্যক্তির স্বাধীনতা খব 
করার আদর্শটক গহীত হয়েছে । সামগিক সামাভিক কল্যাণের জন্য যাতে 


216 নীতিবিদ্য। 


শশাজের সকল মানুধই কাজ করতে পারে এবং এই ভাবেই তারা আপন আপন 
ব্যজিত্বের পূর্ণ স্কুরণ ঘটাতে পারে, তাঁর জন্য সমাজ যখাযথ ব্যবস্থা করবে : 
সমাজবাদীরা একথা বললেন । এ ব্যবস্থায় মানুঘের ব্যক্তি হানির সম্ভা- 
বনা রয়েছে । আমাদের ' দেখতে হবে যাতে সমাক্রবাদ মানুঘের ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা হরণ না করে, মানুষের ব্যক্তিত্বকে খব না! করে৷ মানুঘের জৈবিক 
সন্তাটিকে, মানুঘের ক্ষ্র আমিটিকে বাঁচিয়ে রেখে, তার বিবরন ঘাটির়ে সমাজ- 
বাদ কোনও মহৎ আদর্শের পখে মানবজাতিকে লিয়ে যেতে পারে না। আদশ 
সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানূঘের স্বাধীনতাটককে অব্যাহত রাখতে হবে । সে 
স্বাধীনতা যেন সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জনা বাবজত না হয়! এই নমাভ 
বাবস্থা হ'ল আদশ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা | 

আমাদের মনে হয় যে. বাক্তিবাদ 'ও সমাভবাদের মৌল নীতিগুলির মধে। 
কোন সতাকারের বিরোধ নেই | যদি আমরা ব্যক্তির স্বাবীনতা অধিক 
পবিমাণে হরণ করি, তাহলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন কর! সম্ভবপর 
হবে না| সমাজস্থ যেকোন মন্াঘকে আমরা যতটুকু স্বারীনতাই দিই না কেন 
তাকে সমাজের সকলের কলদাণের জন। সেই স্বাধীনতাট্কুর বাঝহার করতে 
হাবে। সর্ববাধাহীন নিরঙ্কুশ স্বাধীণতা সমাজের কাউকেই দেওয়া চলে না। 
বাক্তির ভীবনে রাষ্ট্রের খবরদারি কবার একাটা সীমা দিদিট করে দিতে হবে। 
সমাভহ মানুঘেরা রাষ্টের নিয়ন্্রণকে স্বীকার করে নিয়েও আপনার সীমিত 
জগতে আপন আপন বিচার বুদ্ধি মত চলাফের! করতে পারে । এই ভাবে 
ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে রা্ের শিয়নত্রণের সমন্বষ ঘটানো যেতে পারে । এক- 
নায়কত্ব 'ও ব্যক্তি মানুঘের স্বাধীনতার পরিপস্থী বলে একনায়কতন্বকে মানুষের 
নৈন্তিক জীবনের হানিকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে । সামাজিক প্রগতির 
দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বলতে পারি যে, এ যুগের ধনতন্ববাদী দেশ গুলিকে 
সমাজ্তন্বের দিকে দ্াম্পদে এগিয়ে যেতে হবে এবং সমাজবাদী দেশগুলিকে 
গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে হবে | এই ভাবে শাত্ববাদ এবং পরবাদের মধ্যে 
সমলৃষ ঘটতে পারে । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


সামাজিক ও নৈতিক সংস্থা 


সামাজিক 'ও নৈতিক সংস্থাব প্রকৃতি ৪ স্বরূপ ব্যাখা। : পবিবাব, শিল্গাপ্রতিষ্ঠাথ 
কলকারখনা, পৌর মংস্থা, বীর সংস্থা 'ও বাট । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


সামাজিক বা নৈতিক সংস্ী (১০০৪1 0 1৬0181 [1151011001017) 


মানুঘের কাছে আত্বোপলন্ধিই হল সবাপেক্ষা মল)বান 1 শানুঘেব 
মব্যে যে বৃদ্ধি-আশ্রিত আদশ সামাজিক সন্তাটক্‌ আত্মগোপন করে আছে, 
তাকে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল এই আজ্বোপলন্ধির কাজ । সামজিক পরিবেশেই 
এই প্রস্ফুরণটুক্‌ সন্ভব হয়। সমানে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বম সংস্থা, 
প্রমুখ প্রতিষ্ঠান কালক্রমে গডে উঠেছে, এবং এদের মবা দিযেই মানুঘ তার 
নোতিক আদশকে সতা করে তোলে । এগুলিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা 
হযেছে | এরা মানুঘের নৈতিক জীবনকে উদ্বোধিত করে বলে এদের নৈতিক 
সংস্ক1ও (70918 105000101) বলা হযেছে! এই নৈতিক সংস্বাগুলি হ'ল: 

(১) পরিবার :--পরিবারের ভিভি হল ভেলে মেয়েদের জনা পিতা- 
মাতার অন্তরের স্নেহের সীমাহীন পাবাবার | এই লেহ অসহায় শিওদের 
বক্ষা করে। আমরা অমাদের ছেলেমেয়েদের ভালবেসে অপরের চেলে- 
মেয়োদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি । এই ভাবে আমরা বৃহত্তর সামাজিক 
জীবন যাপনের যোগা গুণাবলী অর্জন করি । আমাদের মধো সহানুভূতি, 
সহযোগিতা 'ও অপরের প্রতি সহমমি তাবোধ জাগ্রত হ'য়ে 'ওঠে। বন্ধুত্ব '3 
ভালবাসার হন্তম আদশ আমাদেব ব্যক্তিগত জীবনে সত্য ক রে তোলার অনেক 
স্যোগ আমরা পাই । 

শিশুদের জন্য পতামাতর স্বাভাবিক নেহটিকু খাকলেও তাদেব 'ওপর 
পিতামাতার নিয়ন্ত্রণটুক মাত্র। ছাড়িযে যেন না যায়। ছেনে-মেষেদের দিনে 
অমসাবধ্য কাভ করানোর ক্প্রথ। একেবারে রদ করে দিতে হবে : তাদের সু" 
শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে । শ্বামী-্ীর মধ্যেকার ভালবাসার সম্পক- 
টকৃকে সমকক্গতার ভিত্তিভূুমিতে প্রতিষ্ঠিত করত হবে। ছেলেদের মতই 
মেয়েদেরও সুশিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে পুরুঘাদেব মতই তাদেরও অধোপার্জনের 
স্থযোগ কবে দিতে হবে । এই অথটৈতিক সমতা এসে গেলে মেয়েরা আর 
ছেলেদের চেরে আপনাদের ভোট ভাববেনা | স্বামী-স্বীব মধ্যে সমমধ্যাদার 
ভিন্তিতে যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে তার নৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশী । পরিবারই 
হ'ল নৈতিক শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র । এই পরিবারের একজন হযষেই আমরা 
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সহানুভূতি, ভালবাসা এবং সহমমিতা-বোধটুকু অর্জন করি । যদি কোন মতবাদ 
পবির্রে বিবাহ-বন্ধন-সঈ পরিবার প্রখাকে অস্বীকার করে তাহলে তারা মানুঘের 
সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের মৌল ভিস্তিটাকেই অস্বীকার করবে । 

(২) শিক্ষাশ্রতিষ্ঠান :_ মানঘের চরিত্র গঠনের পক্ষে দেশের বিদ্যালয়. 
মহাবিদ্লালয় এবং বিশ্ববিদালয় গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এরা 
আমাদের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক শক্তিগুদির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়, আমাদের 
বাক্তিত্বেব পূর্ণতা সাবন করে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছেলে-মেয়েদের 
ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে আত্মপ্রকাশ ও জাক্বোনতির পখে | সমস্যাসঙ্কুল জীবনের 
সামনে দাঁড়িয়ে আমরা নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিতে পরি লা যদি লা আমবা যথোপযুক্ত 
শিক্ষা পাই | শিক্ষাহীন মানঘের ভীবদ যেদ কণবারহশীন তরলী। লক্ষ্য 
অভিমুখে তার অগ্রগতি সম্ভব নয | 

(৩) কলকারখানা (৬/০1715110) :-কলকারখানাব মালিক ও 
এমিকের মর্ধো যে সম্পর্ক গডে ওঠে তা মূলতঃ চুক্তি-আশ্রিত। কলকারখাণার 
শালিকেব। যদি অন্যায় ভাবে শ্রমিককে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার 
চেগ্লা করে তবে বা্টের কাজ হবে সেই বিরোধের মবাস্থতা কনা | রাগ্্রেব 
দেখ। উচিত কোন অবস্থাতেই যেন মালিক এবং শ্রমিকের সন্বন্ধ প্রভু-কৃতদাসেব 
সম্বন্ধে পর্ববসিত না হর । আমাদের দেখতে হবে সবসমব যেন এই মালিক 
শরমিকাদেব সধ্ধন্ধাটি ম।নবিকতাৰ ভিভির উপব প্রতিষিত খাকে। অবশ্য 
আধুনিক যুগে বড় বড কলকারখানায় মালিক এমিকদের মঝো বাক্তিগত ভাবে 
পারস্পৰিক জানাশোনা থাকা প্রা অসন্তব হযে িতে। 

(8) পৌর সংস্থা (01510 00710100019) আমরা পুবেই জোনেছি 
যে সাধুনিক যুগে মালিক শ্রমিকদের 'সম্পর্ক চুক্তি বা ০01%7204কে আশ্রব করে 
গড়ে ওঠে । অতএব মালিক শ্রমিকদের যে বিরাট যৌখ পরিবার তার কল্যাণেব 
জগ্য এই বিরাট পরিবারের একটি যৌখ সংস্থা খাক! দরকার । একে ০1৮1০ 
(00170170110119 বল! হযেছে । এই সংস্থরি হাতে থাকবে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার 
জন্য প্রয়োহাদীয় সর্ববিধ বাবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব, কেউ যাতে খাদ্যে ভেজাল 
নী মেশাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও যেমন এ সংস্থার কর্তব্য হবে ঠিক 
তেমনি জব। বৃদ্ধ এব: পীড়িত বাক্তিদের যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার এই 
সংস্থার উপর নাস্ত খাকবে । এ দায়িত্ব কোন বাকি বিশেঘের দায়িত্ব নয়: এ 
দাবি সমস্ত সমাজের | পৌর সংস্থা সমাজের হয়ে এই গুরু দায়িত্ব বহন করবে | 

(৫) ধ্ীয় সংস্থা (110 01809) ধর্মীয় সংস্থাগুলিতে ধর্মীয় অন- 
ঠানের নাধামে সমাভস্থ মানুঘেরা সকলেই আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম 
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চা করেন | বর্ন চর্চা ছাড়াও ব)ক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি বিধান করার খে 
অবকাশ পাওয়া যায় ধঙ্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে | বষীয় সংস্থার মাধ্যমে আমাদের 
জীবনের উচ্চতর আদর্শকে সত্য করে তোলার সুযোগ আচে। ধশীয়' 
প্রতিষ্ঠানগুলি বৃদ্ধ এবং অশক্ত নরনারীদের, কপদকহীন দরিদ্র মানুঘদের সেবা- 
যত্ব করেন; তাদের জীবিক। নিবাহের ব্যবস্থা করে দেন। ব্ষীয় সংস্থাগুলি 
ভগবদ্‌ প্রেমের মাধ্যমে মানুঘদের পরস্পরের মধো প্রীতি ও ভালবাসাব সগ্গন্ধ 

গড়ে তোলে । অসান্প্রদায়িক নৈতিক সংস্থা গুলি এই ধরনের বাব সংস্থা 

গুলির কাজে সহরতা করতে পারে । এযুগে এ ধরনের বনীয় "ও নৈতিক 
সংস্থ। মানুঘদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনে সহাযতা করে । আমাদের সামাভিক 
'ও বাষ্্রনৈতিক জীবনের আদশকে সত্য কবে তুলতে তারা সহায় হয়। 

(৬) রা (শা 9081০) "-শরাজের মববিধ সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের 
নিয়ন্। হ'ল রাষ্ট্র: রাষ্্র আইন করে, বিধিপ্রণয়ন করে এবং সে বিধি লঙ্ঘন করলে 
শান্তির বাবস্থা করে । সমাভে'র সব মানুঘই যাতে নিবাপদে বাস করতে পারে 
ভাব বাবস্থা করে রাষ্ট্র । এই নিরাপভাটুক ৭ খাকলে কিন্ধ মানুঘের নৈতিক 
জীবন সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রের শুখখলার মধ্যেই মানুঘের নৈতিক জীবন স্কাতি- 
লাভ করে। রাষ্টের দায়িত হ'ল জাতীয নিরাপত্তার বাবস্থা করা, রেলপথ 
স্থাপন 'ও তার সম্প্রসারণ কর।, ডাক বিলির ব্যবস্থা কর, দেশের মুদ্রা বাবস্থা 
এবং আইন শুদ্খথল। ব্যবস্থার সম্যক রক্ষা! করা | দেশের মানুঘের নিরাপন্তা, 
বন, প্রাণ 'ও মান রক্ষার জনা য| কিছুই করণীয় তার দায়িত্ব এই রাষ্ট্রের। 
'অত্তএব বল! চলে যে সামাজিক সংস্থা গুলির মধ্যে সবচেয়ে 'গুরুত্বপূথ সংস্থা 
হ'ল এই বাষ&ু। এই রাষ্ট্র আশ্ররেই মানুঘের নৈতিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। 
আব্বোমতির পথে যে আন্ত্রোপলন্ষির কথা নীতিশস্ত্রে বলা হয়েছে তা কেবল 
মাত্র সুশৃঙ্খল রাষ্ীয় সংস্থার মধ্যে সম্ভব হতে পাবে। কেন না রাই 
মানুঘের ধন, প্রাণ রক্ষা করে শান্তিতে বসবাসের সুযোগ ক রে দিলে তবেই 
তে সামাজিক মানঘের পক্ষে আঙ্োপলবির পথে অগ্রমব হাওয়া সম্ভব হয । 


চতর্দশ অধ্যায় 


কর্তব্য ও অধিকার 





কতব্য ও অধিকারের স্বরূপ নিণয়- মানুষের প্রাণবারণের অধিকাৰ, শিক্ষাৰ 
অধিকার, কাজ করার অধিকার, স্বার্ধীনভাবে বেচে খাকাব অধিকাব, সম্পন্তিব 
অধিকার, চুক্তি সম্পাদনের অধিকার, মানঘের কর্তবাকর্ম : জীবনে তখা 
জীবের প্রতি শ্রদ্ধা ; মান্ঘের বাভ্তিত্র '9 স্বাবীনতার জনা এদ্ধা, অপরেব 
সম্পত্তির অবিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাভিক শিয়মশঙ্খলার প্রতি এদ্ধা, সতোব 
প্রতি শ্রদ্ধ। '€ প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা-_বিবেক বিচার বিদ্যা (058150)--কতবা- 
কর্ম : সম্পুর্ণ 'ও অসম্পূণ বাধাবাধকতী--কতবোব শ্রেণীবিভাগ | 


চতুর্দশ অধ্যায় 


কর্তবা ও অধিকার (16115 2174 ৫011125) 


মানুঘের অবিকারকে সমাজ স্বীকার কবে এবং সে অধিকারের একটা 
তিক চৰিত্র আছে । সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য পে কর্তব্যটক 
আমর] করে উঠ্ধতে না৷ পারলে নীতিগতভাবে আমরা সমাজের কাছে খণা 
হ'য়েখাকব। দে নৈতিক ধণ শোধ করা আাঙার্দের অবশ্য কতব্য । অভএব 
আমাদের অধিকারের সঙ্গে এই কতিব্যের নৈতিক চবিত্রকে স্বীকার করতে 
হবে। দাশনিক বোসাংকে বললেন- সাত মানঘের বাচবার পক্ষে সবচেরে 
অনুকূল পরিবেশ স্ট্টি করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে । সমাজের মানুঘেরা 
গশাজের কাচ খেকে মেইুক, দাবী করতে পারে | মানুঘের অধিকার পব- 
ক্ষেত্রে বাক্তি মানুঘকে আশ্রয় করে খাকে। তার আন্তোপলন্ষির ভা বে সব 
বন্তর প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে তার উপরে মানুঘের স্বাভাবিক অধিকার আছে । 
কতব্য বদতে অমর এক বরনের নৈতিক দায়িককে বুঝি । রামের 
অবিকারকে স্বীকার কর! শ্যামের নৈতিক কতব্য। আবার রাশেরও আপন 
অধিকারকে অপরের কল্যাণের জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যবহার করার গুরু- 
দয়িত্ব রয়েছে । অতএব একই নৈতিক বিধির উপরে অধিকার 'ও দায়িত্থ 
প্রতিষ্ঠিত। সমাভ সামাভিক মানুঘকে যে অধিকার দিয়েছে সে অধিকার- 
ইকুকে সে বাযবহান করবে তার আপন স্বাখের ও সমাজের বৃহন্তম স্বাথের দিকে 
লক্ষ্য রেখে । মানুঘের ব্যক্তিগত অবিকারটুক হ'ল সমাজের দান। সে 
অধিকার তাঁকে দে'ওয়। হয়েছে সমাজের কল্যাণের দিকে লঙ্কা রেখে । এই 
সামাজিক কল্যাণকে বাদ দিলে মানুষের অধিকারের কোন অখই খাকে না । 
সামাভিক বিবেক বা 99018] ০০0/790167০০ বাক্তি মানুঘের অধিকারকে রক্ষা 
করে। নৈতিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ভাব রাষ্টের উপর থাকে লা। 
আন্বোপলন্ধির ভ্ন্য সমাজের নানুঘদের এই নৈতিক অধিকারটুক্‌ স্বীকার কর 
হয়। এই নৈতিক অধিকারের মাধ্যমেই ব্যক্তি মানুঘ যেমন তার আপন 
স্বাখসিদ্ধি কচুর অন্য দিরে আবরার এই পখেই গে সামাজিক কল্যাণ 
সাধগ কাবে। 

অতএব আমর। বলতে পারি বে অধিকার 'ও কতর্যের বধারণ। হ'ল 
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পরস্পরের পরিপূরক । করতবাবোধের মধ্যে একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা 
খাকে। অধিকার বললেই একাটা বাধ্যবাধকতার কথা প্রাসঙ্ষিকতাবেই এসে 
পড়ে। আমার অধিকারকে স্বীকার করার বাধ্যবাধকতা সমাজের আর 
পাচজনের উপর রয়েছে এবং সে অধিকারটুকৃকে সকলের কল্যাণের জন্য 
ব্যবহার করার গুরুদায়িত্বটুক, রয়েছে আমার উপর | আইনগত (1584। 
০01158100) বাধাবাধকতার সঙ্গে এই বরনের নৈতিক বাবাবাধকতার একী 
মৌলিক পার্থকা আছে। দেশের আইন মান্ঘকে সে আইন মানতে বাধ্য করে, 
শা মানলে শাস্তির ভয় আচে । কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব পালন লা করলে দেশের 
আইন শাস্তি দিতে পারে না । নৈতিক দায়িত্ব পালন না করলে লোকনিন্দা 
হয় : লোকনিন্দার ভয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সে নৈতিক দায়িত্টক্‌ পালন 
করি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে মান্ঘের নৈতিক অধিকার 'ও নৈতিক 
কর্তবা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া 'ও সেদিকে যখাযখ দৃষ্ট দেওয়ও সমাভের কাক্ত। 
এ সন্ধন্ধে সমাজের সর্বোচ্চ করৃত্ব রয়েছে । রামের অধিকার শ্যাম স্বীকার 
করছে কিনা, রাম আপন অধিকারের অপবাবহার করছে কিনা, এ সব দেখান 
কাজ হল সমাছের | সমাভজস্থ মানুঘের অধিকার 'ও কতবা সম্বন্ধে লঙ্া নাগ। 
হল সমাজের কাভ। সমাজের নৈতিক বিধিবিধান, সমাকস্থ মান্ঘদের 
পারম্পরিক সন্বন্ধটক, নির্ণয় করে । নৈতিক জীব হিসাবে মানুঘ তার আপন 
লক্ষ্য পখে অগ্রসর হয এই সমাজজীবনকে আশ্রয় করে। মানুঘের চরিত্রের 
সর্বোন্তম বিকাশ ঘটে এক ছন্দইীন সম্পূর্ণ পমাভ ব্যবস্থার মবো'! সমাজ লা 
থ/কলে মানুঘের অধিকার '9 দারিত্বের কখ। অসংলগ ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। 
০799 তার 91989776084 60 70155 গ্রন্থে বললেন : মানঘ তার অধিকার 
লাভ করে তখনই যখন সে (১) কোন সমাজের মধো বাস কবে এবং (২) সেই 
সমাজের সকল মানুঘের সামনে একটি সামগ্রিক কল্যাণের সবস্বীকৃতি আদশ 
বিরাজ করে। সমাজের সকলেই এই কলাণেব আদশাটিকে আপন আদশ- 
রূপে গ্রহণ করে । ০ ০715 08) 1৮8৬০ 21151) 55660 (1) 25 & 
11917008101 8, 9০০160১, 2170 (2) 018. 5901619 111 ৮/11011 50176 00]1])017 
9০০9৭ 15 16005171960 10% 0116 0101615 01 (116 5০90195 85 0116] 0%%1) 
10691 99০৫, 25 01780 5/10101) 911098010 ০৪ 1017 6201) 01 01911. 
অর্থাৎ 076০ বললেন, সমাজের বাইরে মানুঘের কোন ব্যক্তিগত অধিকারের 
প্রশই ওঠে না এবং সমাজের সকলের কাছে সমান ভাবে গ্রহ্ণযোগা একাটি 
সামাজিক আদশ ছাড়া ব্যক্তি মানঘের অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে । সমাজের 
প্রত্যেকটি মান্ঘকে এই সামাজিক আদর্শকে তার আপন আদর্শ বলে স্বীকাৰ 
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করতে হবে। ব্যক্তিমানুষকে সমাজ যে অধিকার দেয় তা কতকগুলি সর্তের 
উপর নির্ভর করে। প্রথমত:, অধিকার লাভ করার পূর্বে এই অধিকার লাভের 
যোগ্যতা অদ্ন করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অধিকার লাভ করার পরে এই 
অধিকারের যখাযোগা ব্যবহার তাকে করতে হয়। এখন আমরা বিচার করে 
দেখব যে মানুঘের এই ধরনের অধিকার বলতে আমরা কি বুঝি £ 


মানুষের মৌল অধিকার : মান্ঘের অধিকার বলতে আমরা যে মুখ্য 
অধিকার গুলিকে বাঝ তারা হ'ল মানুঘের জীবন ৰারণের অধিকার, মানুঘের 
শিক্ষা লাভের অধিকার. তার কাজ করার অধিকার, তার স্বাধীন থাকার 
অধিকার, তার সম্পত্তির অধিকার এবং তার চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার | 
প্রথমে আষরা মানুঘের প্রাথমিক মৌল অধিকার নিয়ে আলোচনা করব। 
সোটি হ'ল মানঘের বেচে খাকার অধিকার | 


(ক) মানুষের প্রাণ ধারণের অধিকার (61%1৮ 09.11৬৩) 

সম্পৃণতাবাদীরা যে আক্রোপলন্ধির কখা বললেন, সে আক্বোপলব্ধি হ'ল 
মানুঘের নৈতিক জীবনে শ্রেষ্ঠ আদশ । পেই আদশকে সতা করে তোলার 
ভান মানুঘের বেঁচে খাকার দরকার । অতএব সমাজেব সকলাকে মানুঘেৰ 
এই জীবন রক্ষার পবিত্র দাষিত্বটুকু পালন করতে হবে। আমব। আজও, 
মানুঘের এই বেঁচে খাকার অধিকাবকে স্বীকার করি না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় 
আমর! মানঘকে কামানের গোল। চাড়া (6 817100॥ 7099461) আর কিছু মনে 
করি না। এক্ষেত্রে আমরা মানুঘের এই মৌল অধিকারটুকৃকে স্বীকার করি 
না| অতীত ইতিহাসেও মানুঘের এই মৌল অধিকারটুক্‌ স্বীকার না৷ করার 
অনেক নৃষ্টাম্ত আছে । মানূঘের বাঁচার এই মৌল অধিকারকে স্বীকার করলে 
অ[মর। একদিকে যেমন আত্মহনন করতে পারব না অন্যদিকে অপরকে হতা। 
কবা'ও গৃহিত কাজ বলে বিবেচিত হবে। আমাদের নিজের জীবন এবং 
অপরের জীবনের বিবর্ধন কবার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের উপর এসে পড়বে । 


(খ) শিক্ষার অধিকার (8181) ০ 16000০20101) 

মানুঘের বাঁচার অধিকারের পরেই তার যে মৌল অধিকার'টি স্বীকৃত 
হয়েছে তা হ'লো শিক্ষার অধিকার । তার শক্তি সামথ্য অনুযায়ী সবেচ্চি 
শিক্ষা লাভের অধিকার তার জন্মগত । যেটক্‌ শিক্ষা তার আপন শক্তি সামধ্য 
অনুসারে পাওয়া উচিত্ত সেক তাকে পেতেই হবে । এ সম্বন্ধে তার একটা 
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নৈতিক বাধ্যবাধকতা (10151 0011820107) আছে । এই শিক্ষা পেয়েই 
যখন তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে কেবলমাত্র তখনই সে সাবিক সামাজিক 
কল্যাণের পখে সামাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পান্বে। মানুষের আত্বো- 
নতির এবং আত্বপ্রকাশের জন্য এই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন | শিক্ষা মানুঘের 
বৃদ্ধি 'ও অনুভূতিকে তীক্ষ করে তোলে। 


€গ) কাজ করার অধিকার (181 60 ৬/০0110 

মানুঘের বেঁচে খাকার অধিকারটক্কে স্বীকার করে নিলে তাধ় কাড 
পাবার ও কাজ করার অবিকারটুককেও স্বীকার করে নিতে হয। জীবিকা 
নির্বাহের জন্য তার কাগজের প্রয়োজন অ।ছে এবং এই জীবিকা নির্বাহভাডা 
ভ্লীবনবারণ করা সন্ভব হয় না| বেঁচে খাকলে তবেই তো মানুষ আাত্বো- 
পলদ্ধির পখে অগ্রসর হতে পারবে : এব? কাজ চাড়া মানুঘেষ্ধ বেচে খাক। 
সম্ভব নঘ। অতএব মানুঘের ভোগ করার অপিকারটক অবশা স্বীকাধ 


(ঘ) স্বাবীনভাবে বেঁচে খাকার অধিকার (8181) ০1 77990010) 
আন্রোপলব্ধি হ'ল মানুঘের মহন্তম কল্যাণের আকর | মানুঘ আত্বো- 
পলব্ধি করে তার স্বাবীন ইচ্ভাক্ষে চালিত করে। অতএব জীবনেন এই 
মহন্তম লক্ষ্যে উপনীত হবার ভন্য তার পূণ স্বাবীনতাটুক খাকা দরকার । 
অপরের নিদেশে কান্ত কললে অখাত কর্তার কর্ন করার স্বাবীনতা শা খাকনে 
সে আজঝোপলন্ধি করতে পারে না। অবশ্য. এই স্বাধীনতা বলতে আঁমর। 
উদ্দাম বন্গাবিহীন জীবনের যখেচ্চ আচরণকে বুঝি না| স্বাধীনতা মানে 
বথেচ্ছাচার (1195759) নয় | সমাজের বৃহন্তর কল্যাণের দিকে লক্ষা রেখে 
সামাজিক সংহতি বভায় রেখে, সমাজে প্রত্যেকটি মানুঘকে তার আপন শ্বাবী- 
নতাটুকৃকে ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তিকে নিরঙ্কুশ স্বার্বীনতা। দিলে সাজে 
বিশূঙ্খল] 'ও অরাভকুতা। দেখা দেবে । অতএব মানুষের স্বাবীনতার অধিকাৰ 
মানুঘকে আত্মনিয়ন্ত্রিত 'ও স্ববশ করে তুলরে, এটুকুই অভিপ্রেত। 
(৪) সম্পন্ভির অধিকার (২181. 01 1901911১) 
মানুঘের স্বাবীনভাবে চলায়ের।র অধিকার খেকেই মাণুঘের সম্পত্তির 
অর্ধিকারটক, নির্গত হয়। ভ্রামি যদি আমার অজিত বম্পদকে স্বাধীনতাবে 
ব্যরহ!র কৰার স্থুযোগ প্রাই তবে আমি আমার আক্বোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে 
পারর। মানুষের সম্পদ 'ও ভার ব্যক্তিত্ব, এই দৃয়ের মধ্যে একটি প্রায়োয্বনিক 


রি 
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সম্পর্ক আছে ; মানুষের ব্যক্তিত্ব বোধহয় গড়ে উঠতে পারে না যদি না সে 
আপন সম্পত্তি 'ও বিত্ত সম্বন্ধে সচেতন হুয়। অথাৎ এই মতানুসারে বিস্তবাম 
মানঘের ব্যক্তিত্ব সহজেই গড়ে ওঠে। মানুঘের এই সম্পত্তির অধিকারকে 
৪] 1511 বলা হয়েছে । দার্শনিক হেগেল বললেন, সম্পত্তির অধিকার 
হ'ল মানঘের বাক্তিগত অধিকার এবং রাষ্ট্রকে এই অধিকার রঙ্গ 
করতে হবে। হেগেল এই প্রসঙ্গে আরোও বললেন যে রাষ্ট্রকে দেখতে হবে 
যে যানুঘের সম্পত্তির লোভ যেন খুব নেড়ে না যায়। সম্পন্তি পা'য়ার ইচ্ছা 
মানঘের জনাগত। মানুষ জাপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন | সম্পন্তিব মালিক 
না হলে মানুঘেব বাক্তিহ্ের সম্যক প্রকাশ ঘটে না। অতএব বাক্তিত্বের 
নিকাশের ভনাও মানঘের সম্পৃন্তির অবিকারকে স্বীকার করতে হবে। আমির 
দেখেছি সমাজ বিবর্তনের পখে মানুঘের এই সম্পন্তির অরধিকারটুকৃকে স্বীকাৰ 
করতে অনেক সময় লেগেছে । তার ব্যক্তিত্বকে, সম্পন্ডিতে তার ব্াক্তিগত 
অধিকারকে সমাজ অশেক দেরীতে স্বীকৃতি দিয়েছে । অবশা মানুষের 
গন্পন্ডির অধিকারকে স্বীকার করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির উপর এই 
নৈন্তিক দায়িত্ব এসে পড়েছে । সে যেন এই সন্পন্তিকে 'বহুজনহিতার 
বাবহার করে। মহাদার্শনিক প্রেটো সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকাৰ স্বাকার 
করেন লি; সে অধিকার সমাজে | £15091019 অম্পত্তিতে বাক্তির অধিকারিকে 
দ্রী্ন করেছিলেন এবং দির্দেশ দিয়েছিলেন যে বাক্তিকে সামাজিক কল্যাণের 
জনন সে সম্পত্তি বাবহার করবে হবে । ধদতন্ত্রবাদী সমাজবাবস্থার প্রতিঘেবক 
বূপে বাক্তিগত সম্পত্তিব উচ্চেদের কখ। বলা হায়েচে। কিস্থ মানুঘের 
চরিব্রের আমূল পরিবর্তন ন। ঘটলে তার এই সম্পদের জন্য বে একাণা আকাভকা 
বালোহ রয়েছে তা সমূলে বিনষ্ট করা যাবে না| অতএব সম্পন্তি অর্জন করার 
স্পৃহটিকর মূলোচ্ডেদ ন। করে আমবা তার যখাযোগ্য সামাজিক বাবহারের 
কখা চিন্তা করতে পারি । 


ঢুক্তিসম্পাদনের অধিকার (২1810 01 59100990 

মানঘেন অন্যান্য মৌল অধিকারের মন্দ তাৰ চুক্তি সম্পাদন করার 
মৌলিক অধিকার রয়েছে । এই চূক্তি সম্পাদন করার অধিকারটুক্‌ এসেছে 
তার সম্পৃন্তি অর্জন ও রক্ষার অধিকার থেকে । সম্পত্তি থাকলেই তাকে রক্ষা 
করাব জন;, তার বিবর্বনের জন্য চুক্তি করার প্রয়োভন ইয়। চুক্তির ফলেতে 
উভয় পক্ষেরই করণীয় কতকগুলি কর্তবা খাকে এবং উতয়পক্ষই এই চুক্তির 
ফলে কতকগুলি অধিকাৰ অর্দন করে । তবে এই ধরনের চুক্ধির ফলে 
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এমন কোন অধিকার অর্জন কর যায় শা যা নীতিশান্ববিরুদ্ধ। আবার এই 
চুক্তির ফলে কোনও অনৈতিক কাজ করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তার না। 
চুক্তি হবে সবসময়ই যৌক্তিক চুক্তি, দৈতিক চুক্তি। রাম হরিকে মারার জন্য 
শ্যামের সঙ্গে কোনও চুক্তি সম্পন্ন করলে সে চুক্তির আদৌ কোনও মূলা থাকবে 
না আইনের চোখে | এ ধরনের চুক্তি হাল (৬০1৫ ৪০ 11110) 1 এই 
প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে উন্নত সমাজব্যবস্থয়ি মান্ঘের এই চুক্তির 
অধিকারট্ক, যথাযথভাবে রঙ্সিত হয় । আদিম সমাজব্যবস্থাব এই অধিকার- 
টুক রক্ষিত হত না। 


মানুষের কর্তব্য কর্ম (79806501121) 


অধিকার এবং কব এর হল পরম্পর পরিপূরক শব্দ : একে অপরের 
সঙ্গ প্রায়োজণিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। স্রনির্দি্ট অধিকার তার সঙ্গে বহন করে 
আনে স্রনিদিই দায়িহের বোঝা | এই দায়িত্বের বোঝাকে আমরা কতবা বলি: 
কর্তব্য ব্যক্ত হয আদেশ বা জনুভ্ঞারূপে (0011171877010570) 1 প্রত্যেকাট 
অর্ধিকারের সঙ্গে যেমন দায়িত্ব যুক্ত থাকে তেমনি প্রত্যেকা দায়িত্বও পরিপূরক 
কতব্যকে সূচিত করে । দায়িত্ব (কব্য) 'ও অধিকার সাপেক্ষ সম্বন্ধে ঘাবদ্ধ । 
মান্ঘের পক্ষে আন্বোপলন্ধির গুরু দায়িত্ব পালন করা অবশ। করণীয় কতব্য। 
এই প্রধাণ দায়িত্ব থেকেই, এই মৃখ্য কতব্যের ধারণা খেকেই অন্যানা কতব) 
বা দায়িত্বের ধারণ গৃহীত হর। আমর। নীতিশাস্ত্বিদ 1551697216-কে 
অনুসরণ ক রে কর্তব্যর শ্রেণীবিভাগ এইভাবে কবতে পারি :- 

(ক) জাবনের প্রতি যখোচিত শ্রদ্ধা 'ও সন্্রম | 

(খ) মানঘের বাক্তিত্থ ও স্বাধীনতার প্রতি এদ্ধা, 

(গ) সম্পন্তির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, 

(ঘ) সামাজিক নিয়মশৃঙ্থখলার প্রতি শ্রদ্ধা, 
(উ) সতোর প্রতি শ্রদ্ধা, 
(চ) প্রগতির প্রতি এদ্ধা 


(ক) ভীবনের প্রতি এদ্ধা 

বাইবেলের অনুক্ঞাটি এই প্রসঙ্গে সতিব্য : 7০৪ 21811701101 
অবাৎ খীট্টায় বর্ম গ্রন্থে প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে আদেশ জারী কর! হদ | আমাদের 
প্রথম নৈতিক কর্তব্য হ'ল এই আদেশীটি.পালন করা | আমরা যেমন আত্ব- 
হত্যা করব না তেমনি অন্যের প্রাণহাঘিও করব লা: অপরকে যেমন হত্যা 
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করব না তেমনি অপরের অনা কোনও ক্ষতি সাধন করব না। অহিংসার 
অর্থই হ'ল হতা। না করা । ক্রীবনে অহিংস হওয়াই আমাদের প্রথম কর্তব্য 
এবং এই কর্তবোর কথা এ গে আমাদেৰ স্বরণ করিয়ে দিলেন মহাযস্বা গাক্ধী : 


(খ) মানুঘের বাক্তিত্ব 'ও স্বাবীনতার প্রতি শ্রদ্ধা 

সমাজের সকল মানুষের বাক্তিত্বাকে, তাদের স্ববশ্যতা 'ও স্বাবীনতাটক্কে 
আমাদের স্বীকার করে দিতে হবে ; এ আমাদের দ্বিতীয় কব্য। অকারণে 
অন্যের বাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং এইভাবে তার স্বাধীনতাকে ক্ষণ করা 
অত্যন্ত গছিত কাভ। আমবা যখন আমাদের ক্ষদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যান্য 
মামঘকে উপায় হিসেবে বাবহার করি--তখন ামরা তাদের স্বাধীনতা ও 
বাক্তিত্রকে ক্ষণ করি । দাশদিক 8৪111 তার 07101006 ০1 778001081 059$07 
গ্রন্থে যে নিশি দিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্বরণীয় : আপনার ব্যক্তি-সত্তাকে 
এবং অন্যান মান্ঘের ব্যক্তি-সম্তাকে সবসময়ে উপেয় বা 80৫ হিসেবে গ্রহণ 
করতে হবে: উপায় হিসেবে তাদের বিচার করা চলবে না । শা5৪% 
110]72010 ৮/1901061 1] (79591 টো 1], 00105 91৬/2,55 £55 25) 9170 11901 
45 ৪ 119215...", আমর! যখন মানুঘকে উপেষ হিসেবে দেখি তখনই প্রকৃত- 
পক্ষে তাব বাক্তিত্ব 'ও ব্যক্তিস্থাধানতাটুকুকে সম্মান করি। এই ব্যক্তিত্বের 
বারণার মবোই অবশ্য ব্যক্তিস্বাবীনতার বারণাটু কু'ও অনুস্যত : তাই দার্শনিক 
116891 যখন বললেন : 8৩ 4. 1961501. 2) 1651)601 0011615 %5 [9975015+ 
তখন ভিগি প্রক্তপক্ষে আমাদের এই দ্বিতীয কর্তীব্যের প্রতি ইক্ছিত করলেন । 
এই কর্তব্যটি মানবসমান যদি সুষ্ঠভাবে পালন করে তাহলে সমাজ থেকে দাস 
প্রথা, খ্েণীশোঘন এবং অনুরূপ অন্যান্য অন্যায় অবিচার অন্তহিত হবে| 
মানঘের চরিত্রের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা সে এদ্ধা'ও তার বাক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার 
অন্তর্ভুক্ত, মান্‌ঘের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করাই হ'ল তার চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করা । আমরা যখন মহত চরিত্র ব্াক্তিদের শ্রদ্ধ। করি তখন প্রকতপন্দে আমরা 
এই দ্বিতীৰ কতব্যটি সম্পন্ন করি | 


(গ) সম্পন্ভির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা 

এটি আমাদের তৃতীয় কর্তবা। সমাজে ধনবন্টশের বৈষম্যের কলে 
বিভ্তবান মাঘের বিভ্তের প্রতি সাধারণ একটা লোভ থাকে; সেই লৌভকে সংযত 
করার জন্য খাট্ায় বর্মগ্রন্থে বলা হ'ল 005 91810 700 5058] অর্থাৎ তুমি চুরি 
করবে না! আমরা যেষন অপরের ধনে লোভ করব না তেঙখনি আপন 
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সম্পত্তির'ও অসদ্বাবহার করব না। অপরের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন বলতে 
আমরা তাদের ধন, মান, এশ্বধ, সময়, এসবই বুঝব | অর্থাৎ অঞ্জানে আমরা 
এমন কোনও কাজ করব না যাতে অপরের অর্থনাশ, বিভ্তনাশ, অপযশ, এই 
ধরনের কোন ক্ষাতি হর । আমরা যেমন অপরের ধনপম্পন্তির ক্ষতি সাধন 
করব না তেমনি আমরা আমাদের ধনসম্পর্তিরও অপব্যবহার করব না| 
অপব্যবহার করার অর্থ হ'ল আমাদের আপন সম্পত্তির প্রতি এদ্ধার অভাব। 
অতএব এই তৃতীয় কতব্যটি এই ধরনের অপবাবহান্ের বিরোধিতা করে। 


(ঘ) সামাভিক নিরম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা 
সামাজিক সংস্থাগুলির উপরে পমাজস্থ মানুঘের নৈতিক অগ্রশাতি নিভর 
রে। এই সামাজিক সংস্থাগুলিকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতে হবে। এগুলিকে 
বক্ষা করতে না পারলে, এগুলিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে না পারলে বাক্তির 
জীবনে নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হবে না । তাই আমাদের চতুগগ কর্তবা হল 
এইভাবে সামাভিক সংস্থাগুলির কাজকর্মে অযথা হন্তক্ষেপ না করা | আমরা 
যে সমাজব্যবস্থাৰ অন্থর্তৃত তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ' আমাদের 
পরিবারকে রক্ষার দাষিত্র আমাদের | রাটর বিপর্বে রাটকে আমাদেরই 
বন্ষা করতে হবে। এটিও আমাদের এই চতুর্থ কতাবোর অন্তু | 


(৪) সতোর প্রতি শ্রদ্ধা 

সদ। সততা কখ| বলিবে ১ এই নিদেশাটির সঙ্গে আমাদের আবালা পরিচিত 
ঘটে : সতা কখ! বলা. পতাকৈ প্রকাশ কর। এটি আমাদের অন/তম প্রবান 
কতব্য। খ্বীষ্টীর ধর্মগ্রহ্থের অন্যতম প্রধান অনুশাপন হালে: 008 51411 
10 116. আনৃত ভাষণের বিরুদ্ধে এই নির্দেশ সদা পালনীর | সতা রক্ষা 
করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন । আমরা যে চুক্তি করি, আমরা যে 
অঙ্গীকার করি সেগুলি যাতে যখাযথহাবে রক্ষিত হর সেদিকে দটু দেওরা 
আমাদের কতব্য : কথায় 'ও কার্ষে যেণ কোনও বেঘম্য না খাকে। আমরা যা 
বলি, আমর! যা ভাবি, তার সঙ্গে যেন আমাদের কর্সের সঙ্গতি খাকে। 
সত্যের ব্যবহ।রিক অখ হ'ল কাজ 'ও কখার মরা সঙ্গতি এব: কথার ও চিস্তাব 
মধ্যে সঙ্গতি । এই ছিবিধ সঙ্গতি রক্ষা ক'রে তবেই সতোর প্রতি বখোচিত 
নর্দা প্রদর্শন করা যেতে পারে। | 


(5) প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধ। 
মমিঘের প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখান, সেই প্রগতিকে রন্দ।৷ করার চেগা 
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করা আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ । এই কর্তব্যটুকু করতে পারলে আমরা 
পৃথিবীর উন্নতি সাধন করতে পারব। আমাদের প্রত্যেককে আমাদের 
অনস্থান্যায়ী দায়িত্ব ও কতবা পালন করতে হবে । কায়মশোবাকো আমরা 
আহাদের এই কতবাটীক পালন করব । তা লা কবলে সমগ্র মানবজাতির 
প্রতি সন্ভব হবে লা। 


বিবেক-বিচার বিদশা (08501509) 


025801১0 কখাঁটিকে আষর। বিবেক-বিচার-বিদ্াার সমাথক হিসেবে 
থ্রণ করেছি | এই বিদ্যা নৈতিক বিধিবিবাদের ভাঘাটিকা রচনা) করে, 
পাঠক বাখ। করে কোনও একাটি জটিল নৈতিক সমসার সমাধানের পখনিদেশ 
কলে। বাবহারিক জীবণে অনেকসময় দেখ! যায় যে হয়তো অপরের জীবন 
বন্দ! করতে গিষে আমরা সত্য রক্ষা করিতে পারি না। অখবা সতা রক্ষা 
কন্ত্তে চাইলে জীবনকে বিসভন দিতে হম | জীবন বক্্া করা ও সভা বন্দা 
কব, এ দুটোই আমাদেব কতবা। সুতরাই এক্ষেত্রে আমরা কোন্‌ কবাটি 
পালন করব 2 দটি কর্তঠবোর যখন সংঘাত ঘটে তখন আমাদের অন্তরের 
বিল্ুনকই আমাদের পথমিদেশ কবে । নিবেক বলে দেয় কোন কাজটি 
আমাদের কর! উচিত। এক্ষেত্রে একাটি কতবা পালন করলে অনা কতবাটি 
লঙক্িত হব: অতএব আমরা নৈতিক বিধানকে খব করি | 08580150179 
তা নিবেক বিচার বিদ্া। আমাদের বলে দেয় কি ধরমের অবস্থার মধ্যে 
'আমনা কোন্‌ কোন্‌ নৈতিক বিবিকে লঙ্ঘন করতে পারি । 

এরই ববশের কতাবো কতব্যে যখন বিরোধ বাবে তখন সেই বিরোধের 
নিষ্পভি করার জন্য জেন্ডুইট সম্প্রদায় এই বিবেক-বিচার-বিদ্যার (0958150)" 
আশ্রর নিতে বললেন । প্রখ্যাত নীতিশাস্ববিদ ০0-76-1০92 বললেন যে 
শানুঘের জীবদে কতব্যের সংঘাত খাকবেই । সতরাং নৈতিক অনুসন্গান 
কার্ন'ও অব।াহতভাবে চলবে । অভএব তিনি বললেন যে নৈতিক জিজ্ঞাসার 
বক্ষ্যস্থন হল এই 0858150% বা বিবেক-বিচার-বিদা। | দার্শনিক 15169 
বললেন যে ঈ'তিশাস্ত্র প্রয়োগবিদ্যা (41) নন | সুতরাং কতব্যের সংঘাত 
নিরসনের কাজ নীতিশাস্ত্রের নয় | 

এই কর্তবোর সত্ঘাত-তত্বের পধালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো 
যে সত্যিকারের কর্তব্যের সত্ঘাত ঘটে না । জীৰনের কোনও একটি পরি- 
স্থিতিতে আমাদের একটিমান্র কতবাই খাকে। আমরা যখন পরিস্থিতিটিকে 
বঝতৈ ভল করি তখনই আমাদের কর্তব্য কর্মটি জনা জপ নেয়। দাঁশনিক 
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07661) বললেন, জীবনের প্রত্যেকটি পরিস্থিতেই আমাদের একাটমাত্র 
কর্তব্যই থাকে । অবশ্য ঘটনার জটিলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের কর্তব্য 
বৃদ্ধিকে আচ্ছন করে দেয় । আমরা আমাদের কতব্যটুক সঠিক বুঝতে পারি 
না। নৈতিক অন্তপূ্টির বলে আমর আমাদের এই কর্তবাটিকে সহজেই 
ধরতে পারি। কিন্ফ আমাদের কৃসংস্কার, আমাদের আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই 
আমাদের বিচারকে আস্ডঘ করে দের বলে আমাদের কতব্যের স্বরূপাটিকে 
আমব। ধরতে পারি নলা। তখন একই পরিস্থিতির মধো বিভিন্ন মান্ঘ 
বিভিন্ন ধরনের কর্তবোর কখ! ভাবে । আমাদের নৈতিক অন্তদৃষ্টি যখন ঠিক- 
মত কাজ করে না, আমর। যখন স্বাখবুদ্ধির ছ্বার। প্রণোদিত হই, আবেগের দ্বার 
চালিত হই, তখনই আমাদের নৈতিক বিচারের বিভ্রান্তি ঘটে । একই পার- 
স্বিতিতে রাম যাকে কতবা বলে মনে করে, শ্যাম তাকে কতবা বলে যনে করে 
না। এই যে একই পরিস্থিতিতে কতীবোর রকমফের হচ্ছে এ একেবারেই 
অযৌক্তিক যদি কর্তব্যের হেরফের না হয় তাহলে বিবেক-বিচার-নদ্ধি 
বা ০%981509-র কোণ মূলা খাকে না । 

0০১৮15(75 আমাদের কতবা বিচ্যুতির একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে 
সাহায্য করে। আমর। যখন নিদ্ধারিত কতবা পালনে অপারগ হই এবং 
বিকর কতব্য করে মনে করি যে আমরা আমাদের কতব্য সম্পাদন করেছি তখন 
নৈতিক বিধি লও্ঘনেব কারণ প্রদশন করার জন্য, এই ব্যতিক্রমকে বাখা। 
করার জন্দা আমর। 08১০150৮-র শরণাপর হই । অতএব দেখ! যাচ্জছে যে 
€0858151% পরেক্ষি ভাবে নৈতিক অনাচারের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে । 

আমর। তখনই কর্তবোর ছন্দ বা সংঘাতের কখা বলি, যখন আমরা এই 
পরিস্থিতিতে একাধিক কর্তব্যের কখা ভাবতে পারি। এই একাধিক 
করতবোর কখা আমরা তখনই বলতে পারি যখন আমরা স্বীকৃত নৈতিক বিধি- 
বিবান গুলির আক্ষরিক পালনে উৎসাহিত হই | যদি আমর। অবস্থার তার- 
তম্য অনুসারে কারকের অভিপ্রায়, প্রেঘণা,. ও মণোবৃন্তি অনসারে কর্তবা করের 
রূপটি ণিদেশ করার চেষ্টা করি তাহলে কতব্যের সংঘাত” কথাটি অর্খহীন হয়ে 
পড়বে : 08591909 অবালর বলে প্রতীয়মান হবে । 

বিধিবদ্ধ টাতিক অ।ইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা যখন কাজ করতে 
পাবি তখন সেই কাজ হবে াতিসঙ্গত : এই মত হাল 0859159 বাদীদের 
মত। অতএব বল যেতে পারে যে 08581919-র মতে কাধের নৈতিক বুল্য- 
নিধারণের মানদ% হল সমাজ স্বীকত আইন (19881 ৬15৬ 01 14018119) | 
এই আইনের সঙ্গে আমাদেন কাজের অপংগতি ঘটলে সে কাজ লীতিত্রঃ হয়ে 
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পড়বে | অতএব দেখা যাচ্ছে যে 085190% বাদীদের মতে কর্মার কোনাও 
স্বতঃস্ফত স্বাধীনতা নেই ; বাহ্য, নৈতিক. বিধিবিধান মানলেই তাদের কাজ 
ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য হবে ; তাদের নৈতিকবোবটুক্‌ জাগ্রভ না হলেও চলবে । 
কিন্তু এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয় : কেন শা স্বীকৃত নৈতিক বিধিবিধান মেনে 
আমর। আক্মোপলদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারি না । এই আন্বোপলন্ধির পথই 
হল শাখুত নৈতিক মূল্যের পখ। সেই আত্ত্রোপলদ্ধিই (5617 15811580100) 
হাল এই শাশ্বত নৈতিক মূল্য । এ পরখ চাড়া কোন'ও ছ্বিতীষ পথ নেই : নান্য 
পন্থা নিদ্যতে অয়লায় 1? 


কর্তবা কর্ম 5 সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বাধাবাধকতা। (90165 : 7616601 211 
1171)97601 001159,0011) 


কতব্য কমের স্ববপ কি: এ মন্বন্ধে সুনিদিষ্ট করে কিছু বলা খুবই শ্রক্ত। 
দার্শনিক কাণ্ট কতবোর প্রকৃতি নিধারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে দুই শ্রেণীর 
কতব্য আছে : (ক) 100০১ ০1 70760 0118811) অথাৎ সম্পূর্ণ বাধ্য 
বাধক কতব্য এবং (খ) 1090195 ০ 101100601 901188010. অখাত অসম্পৃণ 
বাধ্য বাধক কতবা। সম্পণ বাধা বাধক কতব্যগুলির চরিত্র প্রধানত: 
অসদর্খক (68406) হয়| বেমন হত্যা করিও ন| : চুরি করাও না ; মিথ্যা 
কখ। বলিও না--এ সবই হ'ল সম্পূর্ণ বাধা বাধক কতব্োর উদাহরণ । কেন 
না চুরি কর] : খুন করা : মিথ্য। কখ। বলা : এ সবই খুব ,গহিত কাজ ; এবং 
আমাদের কর্তব্য হ'ল এর কোনটি না করা । এই "না করার" নির্দেশের 
কোনও বাতিক্রম দেই ; এর কোনও রূপভেদ ব৷ প্রকারভেদ নেই | 

কিন্ত অসম্পূর্ণ বাধ্য বাধক কর্ম হ'ল সদর্থক বা 05109 1 যেমন দয়া 
দাক্ষিণ); | দীন দবিদ্রকে দয়। করা আমাদের কর্তবা ; কিন্থ এই কর্তবোর 
স্বরপটকৃর চরিত্র বহুলাংশে নিভর করে স্বান, কাল ও পারিপাশিক অবস্থার 
ওপর । এই বরনের কতব্যের মধ্যে নিরপেক্ষ বাব্যবাৰকতার (/৯০5০1019 
০৮118107) এর স্থান নেই । দাশনিক 1৬1]] এই ধরনের সুত্র অবলম্বন ক'রে 
ন্যায় বিচার (11150০5) এবং দয়া দাক্ষিণ্যের ভেদ্টুকু নি্দিঈট করে দিয়েছেন । 
সম্পূর্ণ বাধ্যবাধক কর্তব্যকে তিনি ন্যায় বিচার বা 1950105 এই শ্রেণীর অস্তভুভ্ত 
করেছেন : এই বরনের কর্তবোর সঙ্ষে কতকগুলি বিশেব অধিকার 'ওত- 
প্রোতভাবে বৃভ্ত। এই অধিকার গুলির হানি ঘটালে পা]! শাস্তিদানের নির্দেশ 
দিয়েছেন। আর এক শ্রেণীর কতব্য রয়েছে যেগুলি বাট অথবা সমাজ কেউই 
জোর করে নাগরিকদের করাতে পারে মা: এ ধরাদের কঠবাগুলি স্বেচ্চাবৃত। 
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এগুলি (9615%0915105) দয়া দার্সিণোর পর্বায়ভুক্ত। এগুলিকে অসম্পূর্ণ 
বাধ্যবাধক কতব্য বলা হয়। 

৪0 এবং ৮11] কখিত কর্তবোর এই এ্রেণীকরণ গ্রাহ্য শর | যে কতব্য 
ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে করাতে হয় সে করবা তার নৈতিক মূলা হারিবে 
ফেলে । আমাদের মতে বেগুলি আমাদের কর্তব্য সেগুলি সম্পয্ন করতে আমরা 
সব সময় বাধা ; কর্তব্য বললে আমর। সম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতাকেই বুঝব এবং এই 
কতবাটক স্সম্প করার আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে । দাশমিক 89111 
'ও 1111 এর বিচাব এই প্রপঙ্ে প্রাসহ্তিক হর নি। কারণ তারা স্র-বিচারের 
দট্টিকোণ (3050০০) খেকে এই পাখকাটিক, করেছেন, নৈতিক দষ্টকোণ থেকে 
বিচার করলে তাদের এই বিভ্রান্তি ঘটত না| 


“আমার সামাজিক অবস্থা ও আমার কর্তবা” £ দার্শনিক 
9120169-র মত । 

মানুঘের ছন্মগত অধিকার উপক্ঞাত হয় তার পিতামাতা, তাৰ পরিবার 

ও তার পরিবেশ থেকে ; সে কতকগুলো বিশেব বরনের শক্তিসামধ্য 
নিয়ে জন্মায় । সে যে ধরে ভনোচ্ে পে পরিবেশেই তার কতবা কর্ম, তান 
জীবনের কলাণ অকল্যাণ, এ সবকে বল পরিষাণে প্রভাবিত করে । কর্ম 
কারেব ছেলে কর্মকার হিসেবে তার কতবা সম্পাদন করবে : আর যদি কযকারের 
ছেলে স্বর্ণকার হয়, সেদিকেই তার প্রতিভা বিকাশের পখ খোজে, তবে তার 
কর্তবাকতবা নির্ধারিত হবে স্বর্কাব হিসেবেই । শ্বণকার হিসেবে কম- 
কারের কাজ সে করবে না : সে সম্বন্ধে তার কোন দারিত্র খাকবে না| সমাজে 
সে যেবৃত্তিগ্রহণ করেছে তার রে স্থানই তার কর্তবা, তাব নৈতিক আদর্শ 
এসবই নিদিছ করে দেবে । টন শিক্গকের যে কর্তব্য এবং নৈতিক আদর্শ 
তা একজন ছাত্রের নৈতিক রা 9 কতবোর থেকে ভিন্ন : বিচারপতি এবং 
আইনজীবি এ দ'জনার আদর্শে ও করবো অনেক প্রভেদ। শ্বাসক ও 
শ/সিতের আদর্শ ও কর্তবা এক নয় | অতএব দাশশলিক 78016 কখিত সত্যাট 
প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্ধাষে উন্নীত হয়েছে, যে প্রত্যেকাট মানুঘের কতবা- 
অকর্তব্য নির্ধারিত হবে তার সামাছিক বৃত্তি 'ও পদমর্যাদা অনসারে। এই 
আলোচনার সূত্র অন্সরণ ক'রে আমরা কর্তব্য কর্মকে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করতে পারি । প্রথম শ্রেণীর কর্তব্য হ'ল : অপরের এবং নিজের ধন 
প্রাণ ও স্বাধানতা রক্ষা করা । এই ধরনের সাধারণ কতব্য অনা দশজণের 
শত আমাকেও পালন করতে হবে। ছিভায়ত; আমাকে খমাজে আমার 
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বিশেষ স্থান 'ও পদমর্ধদা অনুসারে কিছু বিশেষ বরনের কতব্য করতে হবে। 
এই কতব্যগুলি সাবারণতঃ আমি যে বিশেব সামাজিক পরিবেশের মধ্যে 
বাস করি তার উপর দিভরশাল, এই ধরনের সাম়াভিক পরিবেশ প্রধানত 
স্থিতিশীল এবং এই বধরন্রে কর্তব্যগুলিও তাই পরিবর্তনশাল হয় না। 
এরা হ'ল দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তব্য। এছাড়াও আর এক শ্রেণীর কর্ভব্যের কথা 
বলা হয়েছে । এগুলিও মূলতঃ আমাদের পরিবতনশ্শীল পরিপাশ্বিক অবস্থার 
উপর নিভব করে । আমদের কোন কোন পারিপাশ্িক অবস্থার প্রায়ই পরি- 
বত্রন ঘটে। এই পরিবর্তমান পারিপাশিকের উপরে নির্ভরশীল যে পর কতব্য 
তারও পরিবর্তল ঘটে। উদাহরণ দিই . একজন জননেতা যখন মন্ত্রী হও 
তখন তার কতবাকমের যে পৰিবতন ঘটবে এ কখ। বলাই বাহুল্য । জননেতা 
9 মন্ত্রীর কর্তব্য এক নয়। এই বরনের কর্তব্য হ'ল তৃতীয় এ্রেণীর কতবা | 


সপ ডি 


মআামাদের প্রধাসতম কর্তব্য £ 

আমাদেব কতব্যাকতব্যর মবঝো প্রধান হ'ল আত্বোপলন্ধি করা । 
আত্ম উপলব্ধি বলতে আমর। বুঝি আমাদের আদশসন্ভাকে জীবনে সতা করে 
তোল! ; এই আদর্শ সন্ভাকে সত্য করে ভোলার অখ হ'ল আমাদের বুদ্ধিগত 
জীবন, আমাদের সামাজিক জীবনদ, এক কখায় আমাদের পাবিক মুলাবোধের 
পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো । অতএব আয্পোপলন্ধি করাই হাল আমাদের 
প্রধানতম কর্তব্য । এই মূল এবং মুখ্য কতব্য খেকেই অন্য সব গৌণ কতবা 
নিত হয় | এই যে প্রধানতম কর্তব্যদ্রপে আন্বোপলব্ধিকে চিজিভ করা হ'ল, 
এই আন্বোপলব্ধিই আবার প্রধানতম নৈতিক বিধিকে নিদিষ্ট করে দেয়। 
প্রধানতম নৈতিক বিধি কী? এই প্রশের উত্তরে বল৷ চলে যে এই বিধির 
স্বরূপ লক্ষণ হ'ল যে এই রিবি আমাদের আব্বোপলব্ধি, করতে নিদেশ দের | 
আমাদের আদর্শ জীবনে বৃদ্ধিগত আদর. মূলাগত আদশ এ সবই সত্য হয়ে 
ওঠে। এই আদর্শকে জীবনে বাস্তব করে তোনার অখই হল আস্তোপলগ্ধি 
আন্বোপলদ্ধির ধারণা এতো ব্যাপক যে এর অখকে সুনণিদিষ্ট করে তুলতে 
হলে কতকগুলি নিদিষ্ট নৈতিক রিধিবিধানের প্রয়োজন হয়। যখনই এই 
সব বিধিবিধানের মধ্যে ছন্্ বেবে য়ায় তখনই আমাদের আক্মোপলন্ধির মুখ্য 
কর্তর্যটির দিকে লক্ষ্য রেখে এই দ্বন্দের সমারাম করতে হয । 


কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ 
কর্তর্যকে সাধারণতঃ ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর হয়: 
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(ক) নিজের প্রতি কতব্য : (খ) অপরের প্রতি কতব্য ; (গ) ভগবানের প্রতি 
কর্তব্য। অর্থাৎ কর্তব্যকে আত্মকেন্দিক, পরকেন্দ্রিক 'ও আদর্শকেন্দ্রিক 
কর্তব্য, এই তিণর্টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিজের প্রতি কর্তব্য বা আত্ম- 
কেন্দ্রিক কর্তবা বলতে আমরা বুঝি (১) শারীর কতবা ([7155108] 0015) 
(২) অর্থনীতিগত কতব্য (8০০701010 ৫) (৩) বৃদ্ধিগত কর্তব্য (1116- 
1150682] ৫00) (8) সৌন্দধগত কতব্য (4১650176100 0000) ও (৫) নৈতিক 
কতবা (1191 ৫00). 

শরীর কতবা বা দেহগত কতবা বলতে আমরা বৃঝি আ্বরক্ষা করা, 
নিজের শরীরের প্রতি যত্ব নেওয়া এবং একট আধ 'আমোদ প্রমোদের মধ্য 
দিয়ে অবকাশ বিনোদন করা | এ সবই হ'ল আমাদের শারীর কর্তবোর অস্ত- 
ভুঁক্ত। আমাদের নৈতিক শক্তির জনাই শরীরটাকে স্তস্থ এব: সবল রাখা 
দরকার ; শরীর স্রস্থ না খাকলে উচ্চতর মানের কোন জীবন সাধনাই সন্ভব হয় 
না। আত্মহতা। করার আমাদের কোন অধিকার নেই : কেননা আমাদের 
জীবনে অপরের অধিকার আছে । 

স্বন্দরতাবে জীবিকা নির্বাহের ভন আমাদের ব্যক্তিগত আয় বাড়ানো 
উচিত। আমাদের মিতবায়া হতে হবে : অর্খের অপচয় যুক্তিসংগত নয় । 
সম্পূদ বা বিভ্ভের অর্থনৈতিক মূলা আছে । অথ চাড়া পরমাথের সন্ধান কৰা 
যায় না। উচ্চমানের মূলাগুলিকে জীবনে সত্য কবে তুলতে হলে অর্খের 
প্রযোজ্তন | অবশ অধোপাভনকে উপেয হিসেবে গ্রহণ করা উচিত 
নয়। আমর| আমাদের মহনভডর নৈতিক আদর্শকে জীবনে সত্য করে তোলার 
উপায় হিসেবে অথসম্পরদকে বাবহার করব : এটাই হ'ল আমাদের অর্থনৈতিক 
কতব্য। বৃদ্ধিব সমাক্‌ নাহার ক'রে আমাদের জ্ঞানকে পূর্ণায়ত করতে হবে। 
মানুঘের ব্যক্তিত্বের বিবরধনের জনা তার বৃদ্ধির সমাক্‌ বিকাশ ঘটাতে হবে। 
এটি। আমাদের বৃদ্ধিগত কতবা : এটি না করলে আমাদের বুদ্ধি খব হয়ে খাকবে। 

আমাদের শৌন্দর্যেব জনা মে তৃষ্ণা সে তৃষা মেটাতে হবে অন্দর শিল্প- 
কলার কষ্ট ক'রে এবং স্রন্দরের ধ্যান ক'রে । এটি আমাদের /9$07600 
৫৪ বা সৌন্দষের পিপাসা পূরণগত কর্তবা। এই কর্তব্য আমাদের সহজাত 
প্রবৃত্তিগুলিকে, আমাদের বিষম ক্ষ্ধাকে, আমাদের আকাজ্কাকে এবং আমাদের 
পাশব উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায় । আমাদের বুদ্ধি দিয়ে ইন্দরিয়ের 
ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তবেই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিবর্ধন ঘটবে ; 
আমাদের নৈতিক কর্তব্য হল আত্মসংযম 'ও আত্মশ্রদ্ধা অর্থা, নিজেকে শ্রদ্ধা 
করাও এই নৈতিক কতবোর অস্তরুক্ত। কল্যাণের উপাদাশ হিসেবে আমরা 
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সত্য 'ও সুন্দরকে গ্রহণ করব। নুদ্ধিগত, সৌন্দধগভ এবং মাতিগত মূল্যকে 
আমর আত্যন্তিক মূল্যের সমাথক জ্ঞান করব | এসব কর্তব্য হ'ল নিজের প্রতি 
কতব্য। প্রত্যেকটি মানুঘের কাছেই এই সব কর্ব্যগুলি অবশা করণীয় । 
এই আত্বকেন্দিক কতবাগুলি পালনের জনা কতকগুলি আস্মকেন্দ্রিক ধর্ম বা 
সদৃগুণের প্রয়োজন হয়। এই গুণগুলি হল সাহসিকতা, সংযম, শ্রমশীলভা, 
অধ্যবসায়, মিতবায়িতা "ও সংস্কৃতি । অপরের প্রতি কতবা বা পরকেন্দিক 
কর্তব্য বলতে আমরা আপনার পরিবার-পরিজনের প্রতি কতবা, সমাজস্থ 
অন্যান্য মান্ঘের প্রতি কতব্য, দেশের প্রতি কতব্য, মনঘা সমাজের প্রতি কর্তবা, 
প্রণীজগতের প্রতি কতব্য এবং উদ্ভিদ জগতের প্রতি কতব্যকে বুঝি ৷ পরিবার 
পরিজনের প্রতি কতবা বলতে আমন! আমাদের পিতামাতার প্রতি কতব্যকে 
নঝি। বাপ-মাকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা, আমাদের পবিত্র কতব্য | বৃদ্ধ 
বনসে তাদের সেবা করা আমাদের পুশ বুত। আমাদের ছেলে-মেয়েদের 
ভালোবাসা'5 আমাদের অন্যতম কতব্য। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃটি রাখা, 
তাদের শিক্ষাৰ প্রপার করা, এবং চরিত্রকে রক্ষা করা এ সবই আমাদের 
কতিবোর মঝো গণ্য । ছেলে-মেয়েদের জীবিকা নির্বাহের পখ দেখিয়ে 
দেওয়াও পিতাষাতার কাজ | স্বামী স্্রার মধো ভালবাসা ও অদ্ধার সম্পক 
এড়ে ওঠা উচিত। তার৷ পরম্পরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে. একে অপরকে 
আঁপ্নার সমান বলে ভাববে । স্বামী যেন স্ীকে কখনও নিজের খেকে চোট 
না ভাবে । সমাজের অন্যানা মানপের প্রতি কতব্য প্রধানত; সতা, সমতা- 
বোধ, উদাধ প্রভৃতি গুণকে আশ্রফ ক'রে আবতিত হবে । সতা কথ! বলার 
অভ্যাস আমাদের করতে হবে । আমাদের কখায় ও কাঙ্ছে কোন ব্যবধান 
খাকবে না। কোণও অঙ্গীকার করলে পে অক্ষীকার রাখার জনা আমাদের 
সকল সময় চেষ্টা করতে হবে। মিখ্যাচার ও ভখ্ামি আমাদের পরিত্যাগ 
করতে হবে। আমরা নিজের! অপরের কাছ পেকে যেমন বাবহার আশ 
করব যেন ঠিক সেই ব্যবহারই অপরের প্রতি করি। অপরের বাক্তিত্বকে 
ক্ষণু ক'রে আপন স্বাথসিদ্ধির জন্য আমরা যেন কখনও সচেষ্ট না হই । অপরের 
ব্যক্তিত্বকে উপায় হিসাবে গণা করা পাপ। অতএব তাকে উপেয় হিসেবে 
গণা করা উচিত। সমাজের অন্যানা মানষঘকে উপেয় হিসেবে গণ্য করলে 
তাদের স্বাধীনতা ও সম্পদ অপহরণ ক'রে আমি আমার ব্যক্তিগত স্বাথসিদ্ধি 
করতে পারব না। অপরের অখ্যাতি রাটিয়ে আমি যেন নিজের স্বার্খসিদ্ধি 
নাকরি। অপরের উপাজ্তনের উপর দিউরশীল হওয়া পাপ। সেট। করলে 
আমি আমার করবা থেকো বচ্যত হব! আমি অপরের যদি প্রাণনাশ কবি 
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তাহলে সেটা হবে মহাপাপ | হিংসা, ছেঘ পরিত্যাগ করে সবার জন্য সদিচ্ছা 
'3 শুভেচ্ছার বাপী বহণ ক'রে আনা আমার কতব্য। আমি যেগ চিন্তায় এবং 
কমে অন্য মানূঘের ক্ষতি সাধন না করি | মানুঘের সমদৃ্টির কল্যাণের জনা 
এইসব কতব্যগুলি আমার অবশ্য পালনীয় । আতেের জন্য দয়া 'ও সেবা! করা 
হ'ল ওদাধ; সমাজের সবার প্রতি উদার ব্যবহার কর। আমার কতৃন্য ৷ দেশের 
মানুঘের সেবা করা, দেশকে ভালবাস, দেখের সববিব অবস্থাক্ন উন্নতি সাধন 
করা, দেশের গৌররে গৌরব বে করা, এ সবই আমার করবা । এক কখার 
দেশপ্রেম হল মানুঘের মুখ্য কতবাগুলির অন্যতম । দেখাকে ভালবাস। 
ছাড়াও সমগ্র মাদবসমাজাকে ভাঁলবাপ।র একটা দায়িত্ব আমাদের আছে । 
সাম়াজ্যবাদ, বণবৈঘম্য, জাতিগত শ্রেন্ঠতার বারণা এব: সংকীণ দেশপ্রেমকে 
পবিত্যাগ করে আমাদের বিশ্প্রেমের সাধনা করতে হবে। যে সমাভে 
আমর। বাস করি তার নিযমশৃর্খলার আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে| সমগ্র 
মানব ভাতির প্রগতিতে আমাদের আস্ছা স্বাপন করতে হবে । বিশ্বমানবিকতাক 
বন পালন হবে আমাদের কতবা। জীবভন্র প্রতি দয়া প্রদশন, তাদের বখা- 
যখ পরিপালন, আমাদের কতবা। তাদর ক্ষধায় অগ্ন দেওয়া, আশ্রম 
দেওয়।, রোগে তাদেব উঘধ পখা দে'ওযা এ সবই আমাদের করশীয় | আমাদের 
ক্ষণিক আনন্দের জন্য আমরা যেন তাদের হনন না করি. যেন তাদের প্রতি 
নিষুর না হই । এই প্রাশাজগতের প্রতি যেমন আমাদের দষা 9 দালিণা 
প্ররশনের একট। কতব্য আছে-- তেমনি সেটা রয়েছে উদ্ভিদ জগতের প্রতিও | 
আমর। যেন গাছপাল। লতা গুলে।র বখাযখ পরিচধা করি : এগুলি হ'ল প্রকতির 
প্রতি আমাদের কতব্যেন অন্তগত। এই পরকেক্িক কতব্যগলির সঙ্গে 
সংগ্রি্ট যে গুণ বা বর্ম খাকে ভাকে পরকেক্দ্রিক বর্ম বল! হয়। এই পৰ- 
কেন্দ্রিক ধম হ'ল দ্বিবিব :-- ন্যায়পরায়ণতা, 'ও পরহি?তঘিতা | 

তৃতীর শ্রেণীর কতব্য হ'ল আমাদের আধ্যান্বিক কতবা বা ভগবানের 
প্রতি মানুঘের কতন্য। তার কাছে প্রতিদিন আমাদের প্রাথন। কর। উচিত. 
প্রাখনার পখে তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কর। উচিত। নিয়ত প্রাণনার 
মাব্যমে আমরা তর্গবানকে পুভ। করব. তাকে শ্রদ্ধ! করব, তাকে বলব, তিনি 
বেন আমাদের রক্ষা! করেন। তার ইচ্ছায় আমাদের ইচ্ছাকে সমপণ করব . 
আমাদের সকল কর্ণ ভগবানে সমপণ ক'রে তাকে মদ্প্রাণ দিয়ে ভালবাসব | 
এইভাবে আমদের তগবদ্‌ প্রেম প্রকাশ পাবে এবং সেটুকু করাই হ'ল আমাদের 
অন্যতম প্রধান কর্তর্য। অবশ্য এ ভগবদ্‌ প্রেম প্রকাশ পাবে মানুঘের প্রতি 
ভালোরাসায় 'ও মানুঘের সেবায় | মানুষকে ভালো না বাসলে, মানুঘের সে 





কর্তব্য ও অধিকার 241 


না করলে তগবানের প্রতি কর্তব্য কর্মের কোনও অথ থাকবে না। এ মহৎ 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আমাদের যে গুণ ব৷ ধর্মটক্‌ থাকা একান্ত প্রয়োজন 


তাহ'ল বুদ্ধিগত গুণ ([7051150009] 17698), নৈতিক গুণ (4০151 ৬7705০) 
এবং সৌন্দর্য সম্পকিত গুণ (/55017600 11006). 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 
কর্তব্য ও ধর্ম 


কতব্য ও ধমের (বাধ্যবাধ্যকতা বোধ) ব্যাখ্যা-কতব্যের স্বরূপ কর্তব্য ও 
ধর্মের সম্পর্ক নিরপণ- কতব্য ও ধর্মের মিশ্র শ্রেণ্ণীবিভাগ- আত্মকেন্দ্রিক কর্তবা 
ও ধর্ম--প্রকেক্দিক কতব্য ও ধর্ম-_পরকেন্দ্রিক ধর্ম : ন্যায়পরায়ণতা ও পর- 
হিতৈষণা--আদর্শগত কর্তব্য ও ধর্ণ-_কর্তব্য ধরনের শ্রেণীবিভাগ ও তার 
সমালোচনা। | 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


কর্তব্য ও ধর্ম (05055 2100. ৮110065) 


কর্তব্য ও ধরনের সম্বন্ধ নিরপণ করতে হলে প্রথমেই আমাদের যে কথাটি 
মনে পড়ে সেট হ'ল কতব্যের স্ববপ কি? কর্তব্য কাকে বলে? এ প্রশের 
উত্তরে আমরা বলব, যে কাজ আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছে দেবার পথে 
সহায়ক হয় তা হ'ল কর্তব্য কর্ম; এই কর্তব্য কর্মই হল ন্যায়সঙ্গত কাজ । 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে কর্তব্য কমের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত কর্মের একটা আত্যন্তিক 
যোগ আছে। এই যোগটুক্‌ থাকার জন্যই কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আমরা এক 
ধরনের বাধ্যবাধকত। বোধ করি । কোন কাজকে আমার করণীয় কর্ম বলে 
বঝতে পারলে অর্থাৎ তাকে কর্তব্য বলে মনে করলে সেই কাজটি সম্পন্ন করার 
জন্য এক ধরনের বাধ্যবাধকতাবোধ (96756 ০01 ০৮11520০7) আমাদের পীড়া 
দেয়। যতক্ষণ না সেই কাজটি সম্পন্ন করতে পারছি ততক্ষণ শাস্তি পাই না । 
এই কর্তব্য কর্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নীতিশীস্ত্রবিদ 111119 বললেন : কর্তব্যের 
সংজ্ঞা হিসেবে বল৷ যায় যে সাবিক কল্যাণের নামে সমাজের মানুঘেরা একক- 
ভাবে অথবা সমট্টিগতভাবে যখন আমাদের কাছে কোন বিশেষ দাবী নিয়ে 
উপুস্থিত হয় তখন সেই দাবী পূরণের জন্য আমরা যে বাধ্যবাধকতাবোধ অনু- 
তব করি, তা হ'ল কর্তব্োর নামাস্তর । অর্থাৎ আমার কর্তব্য সমাজের অন্যান্য 
মানুষদের দাবী ও প্রত্যাশার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 1” %৯ ৫9 1785 0005 ০5 
06160 5 0116 ০0011596101) ০ 0) 11701100981 00 3805 & 01911 
17209 01901 1111) 0 075 ০9091001915, 01 50106 06189 11101101791 
177617)091 01:107612)0015 ০1 072 001001710110109 111 0106 09106 01 019 
00100100। ৪০০৫. লিলীর এই সংজ্ঞার অর্থ হ'ল এই যে সমাজের মানুঘেরা 
সমাজের জনগণের কল্যাণের নামে কোন একাটি দাবী নিয়ে আমার কাছে 
উপস্থিত হয়; তখন সেই দাবী মিটিয়ে দেবার জন্য আমি মনে মনে যে 
বাধ্যবাধকতা। অনুভব করি সেই বাধ্যবাধকতার বোধই হলে! আমার কর্তব্যের 
অনুসঙগী |: 

এই যে আমরা কর্তব্যের চরিত্র ব্যাখ্যা করলাম এই ব্যাখ্যার পরি- 
প্রেক্ষিতে আমরা ধর্ম বা ৬1:0০ শব্দটির অর্থ বঝবার চেষ্টা করব। আমর 
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ধর্ম বলতে কতব্য কম সম্পাদন করবার স্থায়ী অভ্যাসটুকৃকে বুঝি। আমরা 
যখন প্রতিনিয়ত আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে করতে সে সম্বন্ধে একটি স্থায়ী 
অভ্যাস গড়ে তুলি এবং সেই অভ্যাপবশেই কতব্য করে যাই তখন সেই স্থায়ী 
অভ্যাসকেই আমরা ধর্ন বলি । এই ধর্মের সঙ্গে ঈশৃরকে বিশ্বাস বা এ ধরনের 
কোন অলৌকিক আনুঘজিক ব্যপারের যোগ নেই । এই কতব্য কর্ন সম্পাদনের 
অভ্যাস আমাদের স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয় : তখন আমরা নিজেদের সৎ বা 
ধামিক বলি। তাহলে বোঝা গেল যে ধর্ম বা ৬77096 হ'ল অভ্যাসগত | 
আমর৷ স্বার্ধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে এই অভ্যাস গঠন করতে পারি । দার্শনিক 
/119005 বললেন : “ধর্ম হ'ল আমাদের স্থায়ী মানসিক অবস্থা ; ইচ্ছার ছ্বারা 
এই মানসিক অবস্থাটি স্যষ্ট হয় : বাস্তব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এই মানস অবস্থাকে 
নিয়নত্রিত করে। এই শ্রেষ্ঠ আদর্শটি অবশ্য আমাদের যুক্তিবৃদ্ধির দ্বারা 
পরিচালিত হয়ে ওঠে 1” “17006 15 &. [91009176101 5810 01 1001700, 
1010060 ৮111) (1) 0010001791708 ০0 0705 ৬/1]1 2170 02590 01001) 21) 
1065] 01 ৮112 19 70951 11) 2010012] 1106-_ 20 10981 9060. 7% 1693018+. 
অর্থাৎ এ্যারিষ্রট্‌ল বললেন যে মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছার ছারা গঠিত মনের স্থায়ী 
অবস্থাকে ধর্ম বলা যেতে পারে । এই ধনের ভিত্তি হ'ল মানুষের বিচার বুদ্ধির 
হবার নিয়ন্ত্রিত সর্বোৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ ; অর্থাৎ আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা 
যে পরমতম আদর্শকে বিচার বুদ্ধির দ্বারা পরিমাপ ক'রে নিয়ে জীবনে গ্রহণ করি 
তা হল আমাদের ধর্মের ভিত্তি। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে এ সত্যটি সুপরিস্ফট 
হয়ে ওঠে যে কতব্য সম্পাদন করার প্রবৃত্তির সঙ্গে এই ধর্ম বা ৬170)5-র একটা 
আত্যন্তিক যোগ রয়েছে, একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে । মানুঘকে 
এই ধর্ম অর্থন করতে হয়। এ ধর্ম মানুষের স্বভাবজাত নয়। এ ধর্মকে 
আমর! অজিত গুণ বলতে পারি। দার্শনিক 151175%0 বললেন যে কতব্য 
কর্ম সম্পাদন করার যথোপযুক্ত গুণই হ'ল ধর্ম বা ৮1091 অতএব এই অর্থে 
কর্তব্য কর্ম ও ধর্মের মধ্যে বিশেঘ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না । 


কর্তব্য ও ধর্মের সম্পর্ক নিরূপণ £-_ 

কতব্য কম সম্পাদনের জনা আমাদের মনের যে স্থায়ী ভাব তাকেই 
আমর] ধর্ম বলেছি । অতএব বল! চলে কততব্য এবং ধর্ম হ'ল একই বিঘযের 
দুটি ভিন্ন দিক। এদের মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। মানসিক 
বা মনের ব্যাপারকে আমরা ধর্ম বলি ; এবং সেই মানস প্রবৃত্তি যখন আচরণে 
প্রকাশ পায় তখন তাকে বলি কর্তব্যকর্ম। অন্তরের গুণই হল ধর্ম এবং 
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সেই ধর্মের বাইরের প্রকাশটকই হ'ল কতব্য। উদাহরণ দিই পিতাযাতার 
প্রতি সন্তানের ভক্তি বা শ্রদ্ধা হল সন্তানের গুণ বা ধর্ম (৮1৮09) | এই ধর্মকে 
চোখে দেখা যায় না, এ হল অন্তরের জিনিস। আবার আচার আচরণের 
মাধ্যমে সন্তানের পক্ষে তার পিতামাতার প্রতি এই অন্তরের ভক্তি-শরদ্ধ প্রদর্শন 
করাই হ'ল সন্তানের কর্তব্য । অতএব আমরা বলতে পরি যে কর্তব্য এবং 
ধর্মের মধ্যে যে আত্যস্তিক যোগটুকু রয়েছে তা হ'ল কতব্যের মধ্য দিয়ে ধর্ম 
আপনাকে প্রকাশ করে । তর্কশাস্বের পরিভাঘায় কর্তব্য এবং ধর, এআঠৈ 
8170 ৮1705, এর! হ'ল সাপেক্ষ পদ বা ০০-9180৬9 (20051 ধর্কে আমর! 
যদি চরিত্রের সৎ গুণ বা 9%০51150০6 বলি তাহলে কতব্যকর্নকে বলব মানুঘের 
আচার আচরণের মধ্য দিয়ে এ সৎ গুণের প্রকাশ । 


কর্তব্য ও ধর্মের মিশ্র শ্রেণী বিভাগ (001001760 019951008010119 0: 
0009 200. ৬1009) 


কতব্য ও ধর্মের প্রকতিগত একরূপতা থাকার জন্য একই বিজ্ঞানে নীতির 
অনুসরণ ক'রে আমরা এদের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি । কতব্য ও ধর্মকে 
তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কর হয়ে থাকে :_ (১) আত্মকেন্দিক (9০17 
168910106) (২) পরকেন্দিক (০০7০ 198810178) এবং (৩) 'আদর্শ 
কেন্দ্রিক (19621-7622:01776) । 


আত্মকেন্দ্রিক কর্তব্য ও ধর্ম (99167652101105 00055 200 ৮1055) 


আমর! আমাদের আপন আপন কল্যাণের জন্য যে সব কর্তব্যকর্ন সম্পাদন 
করে থাকি তাকে আত্মকেন্দিক কতব্যকশ্ন বল হয় , এবং এই ধরনের কতব্য 
সম্পাদনের জন্য যে সব সৎ গুণের প্রয়োজন হয় তাকে আত্মকেল্দিক ধর্ম বলা 
হয়। আত্বকেন্দিক কতব্য সম্পাদনের জন্য যে সব সৎ গুণের প্রয়োজন হয় 
তারা হ'ল: (ক) সাহসিকতা বা ০০1৪5, (খ) সংযম বা 19107621109, 
(গ) শ্রমশীলতা৷ বা 10৫0505, (ঘ) অধ্যবসায় বা 76755508703, (উ) 
মিতব্যয়িতা বা ?ি0581109 এবং (চ) কৃষ্টি বা ০৫10 | 

প্রথমেই আমর। সাহসিকতা বা ০০৪৪৪০ নিয়ে আলোচনা করব। দুঃখ 
বোধের ভয়কে দমন করার বৃত্তিই হলো সাহসিকতা । কর্তব্য সম্পাদন করতে 
গিয়ে আমরা নানা দুঃখ কষ্টের সন্মুখান হই ; নানা বাধ। বিপত্তি আসে । দুঃখ 
কষ্ট এবং বাধ! বিষের সন্দুখীন হতে হলে সাহসিকতার একান্ত প্রয়োজন হয় । 
কর্তব্য করের সম্পাদনের জন্য এই সাহসিকতার গুরুত্বকে অস্বীকার কর চলে 
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লা; তাই 17180 বললেন যে প্রাথমিক স্তরের গুণ হিসাবে সাহসিকতার গর্ত 
অসাধারণ । 

ছিততীয় ধর্ম হ'ল সংযম। সংযম আমাদের নৈতিক জীবনের অন্যতম 
প্রধান গুণ। আমরা আমাদের বিচার বৃদ্ধির সাহাযো আমাদের প্রবৃত্তির 
নিয়গামিতাকে রুদ্ধ করে দিয়ে খন বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের উচ্চতষ 
প্রবৃত্তিগুলিকে প্রাধান্য দিতে পারি তখনই সংযম বা 1910616706 আমাদের 
মধ্যে প্রকট হয়। সংযম আমাদের একটি বিশেঘ নৈতিক গুণ! 

তৃতীয় ধর্ম হ'ল শ্রযশীলা। বা 17050 ; আমরা জীবনে যে ধরনের 
পরিশ্রম করি, তা মৃখ্যতঃ ভবিষ্যতে উচ্চতর কল্যাণ লাভের দিকে প্রধাবিত 
হয়। অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতে ভালো হবে এই আশায় বর্তমানে কঠোর পরিশ্রম 
করি; অনেক সময়ে এর ফলে আমরা বতমানে আরাম ও সুখ শাস্তিকেও ত্যাগ 
করে খাকি। শরীর মনকে এই ভাবে সক্রিয় করে তোলাই হ'ল শ্রমশীলতা | 
এই শ্রমশীলতাই আমাদের বিভিন্ন সদৃগ্ণ অর্জনে সহায়তা করে । 

চতুর্থ ধর্ম হ'ল অধ্যবসায় বা 7256৬012110 : অধ্াবসায় হ'ল কোন 
একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌছবার জন্য বারবার চেষ্টা করা । পুন: পুনঃ চেষ্ট। 
ক'রে যারা আপন লক্ষ্যে পৌছুতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে 7২০৮৪ 874০5 
এব নাম বিশেঘ ভাবে উল্লেখযোগা । অধ্যবসায়ী ব্যক্তি হিসেবে তার নাম 
স্বরণীয় । নীতিশস্ত্রের পবিপ্রেক্ষিতে অধাবসায় বলতে আমবা বঝি, 
উপস্থিত দূঃখ কষ্টকে উপেক্ষা কবে সাময়িক আরাম ও সুখ শাস্তির দ্বারা আকৃ 
না হয়ে স্থায়ী ও উচ্চতর কল্যাণ লাভের জন্য বারবার চেষ্টা কর! । 

পঞ্চম ধর্ধাটি হন মিতবায়িতা বা 25211 : আমরা অনেক সময়ে অর্থ, 
শক্তি এবং সামর্ধের অপচয় এবং অপব্যবহার করি । অকারণে শারীরিক 
ও মানসিক শজি এবং সাম্যের অপব্যয় না করার যে গুণ তাকে বল! হয় মিতি- 
ব্যয়িতা | 

ঘষ্ঠ ধর্মটি হ'ল কৃষি বা ০৪1০০; কৃষ্টি বলতে আমরা বুঝি আমাদের 
আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ ; এর ফলেই আমাদের ব্যক্তিত্ব 
জুপরিস্ফুট হয়। ন্ৃতরাং বলা চলে যে মানসিক উৎকষ সাধনের যে প্রচেষ্টা 
তা হ'ল আমাদের অন্যতম প্রধান নৈতিক ধর্ম । 


পর-কেন্দ্রিক কর্তব্য ও ধর্ম (0761 15821010% ৫065 2170. ৮170868) 


রা 


আমরা যেমন আপন আপন কল্যাণ সাধনের জন্য কিছু কিছু কর্তবা 
সমাধা করি, তেষনি কখন কখন সমাজের অন্যান্য মানুঘদের কল্যাণ সাধনের 
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জন্যও কিছু কিছু কর্তব্য করে থাকি । এই ধরনের কর্তব্যকে পর-কেন্দ্রিক 
কর্তব্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই ধরনের কর্তব্য সাধনের লক্ষ্য বস্ত 
হ'ল অপরের কল্যাণ। একে পর-কেক্তিক কর্তব্য বলা হয়েছে এবং 
এই ধরনের কর্তব্যের সঙ্গে সংশিষ্ট যে গুণ তাকে পর-কেন্দ্রিক ধর্ম ব 
০0118 1689001716 ৮1706 বল হয়েছে । এই পর-কেন্দ্রিক ধর্ম দ্বিবিধ : 
(ক) ন্যায়-পরায়ণতা (18501০৪) এবং (খ) পরহিতৈঘণা (976৬0101800) | 

প্রথমেই আমরা (ক) ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে আলোচনা করব । ন্যায়- 
পরায়নতা বলতে আমর। বূঝি সমাজের অন্যান্য মানুষদের সকল প্রকার ন্যায় 
সঙ্গত অধিকারকে ত্বাকার করা | ন্যায্য পাওনাটুক্‌ দিয়ে দিতে হয়। এই 
ধরনের অপরের অধিকার এবং তার ন্যায্য পাওনাটুকৃকে স্বীকার করে নেওয়াই 
হল ন্যায়পরায়ণতার মর্ম কখা | 40515527015 11৬5 অর্থাৎ আপনার 
বাচার অর্ধিকারটকুকে যেমন স্বতঃসিদ্ধবপে আমর! গ্রহণ করে খাকি ঠিক 
তেমনি করেই অপরের বেঁচে থাকার অধিকারটুক্কেও স্বীকার করতে হবে। 
অতএব ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে পক্ষপাতহীন আচরণ করা একান্ত প্রয়োজন ; 
এই ধরনের পক্ষপাতহীন, সাধু, কৃতজ্ঞ এবং বিশুস্ত ব্যক্তিদের আমরা সাধারণতঃ 
ন্যায়পরায়ণ আখ্যা দিযে থাকি । 

আমর। (খ) পরহিতৈঘণার আলোচন। প্রসঙ্গে প্রথমেই বলব যে মানুঘের 
মধ্যে অপরের মঙগলপাধনের যে প্রবৃত্তি রয়েছে তাকেই সাধারণতঃ পর- 
হিতৈঘিতা৷ বলা হয়। অপরকে ভালোবাস!, অপরের প্রতি সহানুভূতি দেখান, 
অপরের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করা, এ সবই পরহিতৈঘিতার অন্তভুক্ত। 
আমরা সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে দূই ধরনের পরহিতৈঘিতা ধমেব দেখা 
পাই : (১) সামাজিক কাজে কর্ষে আমি যাদের সঙ্গে স্ব-ইচ্ছায় সম্পক গড়ে 
তুলেছি (৮০141781115 1512150) তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। যেমন 
আমি যদি কোন ক্লাব বা সংস্থার সদস্য হই, তবে সেই ক্লাব বা সংস্থার সদস্যদের 
প্রতি সহানুভূতি দেখান আমার কতব্য। এ হ'ল এক ধরনের পরহিতৈঘিত৷ 
(২) দ্বিতীয় ধরনের পরহিতৈঘিত৷ হ'ল তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান যাদের 
সঙ্গে আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে সন্বন্ধযুক্ত হয়েছি (05০101708119 1912150) ; এ 
ক্ষেত্রে আমি য'দের প্রতি সহানুভূতি দেখাই তাদর সঙ্গে সম্পকটুকু রাখা না 
রাখা আমার ইচ্ছার উপর নিভর করে না। যেমন ভাই-বোনের সঙ্গে 
আমাদের সম্পর্ক | সেই সন্বন্ধ জন্মগত । এ সপ্বন্ধ আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার 
উপরে নির্ভর করেন৷ | অতএব ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের যে সহানুভূতি 
সেই সহানুভূতি এই দ্বিতীয় ধরনের পরহিতৈঘিতার অস্তর্গত। 


250 নীতিবিদ্যা 


আদর্শগত কর্তব্য ও ধর্ম £ (79681 16527011075 00063 200 10099) 


এই প্রপঙ্গে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে যে আদর্শগত কর্তব্য ও ধর্ 
বলতে আমর! কি বুঝি। আদর্শগত কর্তব্য বলতে আমরা বুঝি সেই 
সব কর্তব্যকে যে সব বিশেষ বিশেষ কর্তব্য আমাদের কোন এক বিশেঘ ধরনের 
আদর্শকে জীবনে বপায়িত করতে সাহায্য করে। যে গুণবা ধর্ম থাকলে 
আমর। এই ধরনের আদর্শগত কতব্য সম্পর করতে পারি তাকেই আদর্শকেন্দিক 
ধর্ম বলা হয়েছে । আমরা সাধারণত: তিনটি মহৎ আদর্শের সাধন! করি, জীবনে 
তাদের সত্য করে তোলার চেষ্টা করি। সেই আদর্শগুলি হ'ল সত্য, শিব ও 
সুন্দরের আদশ | 

সত্যের আদর্শকে জীবনে সত্য করে তুলতে হলে আমাদের কর্তব্য হবে 
সত্যের অনুসন্ধান করা । এই সত্যের যথাযথ অনুসন্ধান আমাদের পক্ষে 
তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের মধো 10661160688] 17099 অথাৎ বৃদ্ধিগত- 
গুণ বা ধর্টি প্রাধান্য পাবে। এই ধর্মাটিকেই আমর। প্রতাক্ষ করি সত্য কথা 
বলায়, সত্য কখা শোনায় এবং সত্যের উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে | 

সত্যের আদর্শের পরে যে আদশটি আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখ! দেয় 
সের্টি হ'ল শিব বা কল্যাণের আদর্শ । এই আদশটিকে জীবনে সত্য করে 
তোলার জন্য আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত এবং এই ধরণের অপরের 
কল্যাণ সাধনের জন্য যে সামগ্রিক প্রয়াস করতে হয় তার জন্য প্রয়োজন হয় 
1)01781 100৩ বা নৈতিক ধন্ের। নৈতিক ধরন হ'ল মঙ্গলময় ভগবানের, 
সর্ব নৈতিকগুণের আধার মঙ্গলময় ঈশৃরের চিন্তা ও অনুধ্যান করা । এই 
ধরনের নৈতিক জীবন হ'ল সবাঙ্গসুন্দর | এই ধরনের সুন্দরকে লাভ করার 
জন্য মানুষের চেষ্টা করা উচিত; এটিও তার অন্যতম কতব্য। স্ুন্দরকে 
দেখ!, স্ুন্দরকে ভালবাসা, সুন্দর পরিবেশে থাকার ইচ্ছা এ সবই হ'ল 
সুন্দরের পূজার অঙ্গ; এদেরই বলা হয়েছে সৌন্দর্ষগত ধর্ম বা 295017501017606 , 
অতএব সত্য, শিব ও স্থন্দরকে লাভ করার জন্য যে সব কাজ আমাদের অবশ্য 
করণায় তা হ'ল আদর্শকেন্দিক কর্তব্য এবং সেই ধরনের কর্তব্য করার জন্য 
যে সব গুণ থাক। একান্ত প্রয়োজন তারা ছল আদর্শকেন্দ্রিক ধর্ম । 


কর্তবা ধর্মের শ্রেণী বিভাগের সমালোচন' 

কর্তব্য ধর্মের সাধারণতঃ যে ধরনের শ্রেণা বিভাগ কর৷ হয় যাকে তা 
মূলতঃ 19851091 01%15190 বা তর্কশাস্ত্র সম্মত বিভজনের নাতির বিরোধী । 
আত্মকেন্দ্রিক, পর-কেন্দিক ও আদশকেন্দ্রিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলে 
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এই বিভাগকে ০995 ৫1%15107 বা বহুতিত্তিক বিভজন দোঘে দুষ্ট বল! যেতে 
পারে। যে কর্তব্যকে এবং ধর্মকে পরকেন্দ্রিক বিভাগের অন্তুক্ত করা হয় তা 
মূলতঃ পরকেন্দ্রিক হলেও কিয়ৎপরিমাণে তা আত্বকেন্দ্রিকও বটে ; কেনন। মানুঘ 
যখন অপরের কল্যাণের সাধনা করে তখন সে আপন নৈতিক উন্নতি বিধানও 
করে। অপর পক্ষে যে কতব্য ধর্ধকে সাধারণত: আত্মকেন্দ্রিক বলা হয়ে 
থাকে সেগুলিও কিছু পরিমাণে পরকেন্দ্রিক। যেমন আমরা যখন আত্ম-উন্নতির 
জন্য সাহসী এবং শ্রমশীল হয়ে উঠি তখন আমদের সেই সদৃতুণের দ্বারা সমাজের 
অন্যান্য মান্ঘদের কল্যাণ সাধিত হয়। অতএব আত্মকল্যাণ এবং পরকল্যাণ 
এ দ্‌য়ের মধ্যে অপরিবর্তণীয় সীমারেখা টানা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। 
আবার এ প্রসঙ্গে বল! যেতে পারে যে আদর্শকেন্দিক কর্তব্য এবং ধর্ম যিনি কতী৷ 
তাঁর পক্ষেও কল্যাণকর হয়ে থাকে । অথাৎ যিনি আদর্শের জন্য কর্তব্য 
করেন তাঁর আত কল্যাণও সাধিত হতে পারে । এক কথায় বল! যেতে পারে 
যে সত্য শিব এবং সুন্দরকে যিনি জীবনে লাভ করার চেষ্টা করছেন তিনি আত্ম- 
কেন্দ্রিক কর্তব্য সম্পাদন করছেন এবং আত্বকেন্দ্িক পরে অনিষ্ঠ হয়ে উঠছেন । 
অবশ্য এই শ্রেণা বিভাগকে তর্কশৃস্্ সন্ত না বললেও এই শ্রেণী বিভাগের যে 
ব্যবহারগত প্রয়োজন রয়েছে তা অস্বীকার করা যাঁয় না । দৈনন্দিন জীবনে 
কতব্য পালনে এবং নৈতিক ধর আচরণে আমরা এই শ্রেণী বিভাগের 
উপযোগিতাটক বঝতে পারি । 


ষ্ঠদশ অধ্যায় 
শাত্তিতত্তব 


শান্তিতত্বের ব্যাখ্যা_ প্রাকৃতিক দর্যোগ, ভ্রান্তি পাপ ও অপরাধের প্রকৃতি ব্যাখ্যা 
-শীস্তিবিধানের উদ্দেশ্য- নিবৃত্তিমূলক শীস্তি তত্বঃ অপরাধীর সংস্কার তত্ব: 
অন্যায়ের প্রতিকারে প্রতিবিধানতত্ব__মৃত্যুদণ্ডাদেশ, তার যথার্থ্য ও যৌত্তিকতা 
সম্বন্ধে আলোচনা- মৃত্যুদণ্ডাদেশের উপযোগিতা | 


ষষ্গদশ অধ্যায় 


শাস্তিতত্ 


প্রাকৃতিক দধোগকে আমরা 11055108] 7৬11 অথবা প্রাকৃতিক অন্যায় 
আখ্যা দিয়েছি । প্রকৃতির এই ধরনের বিকারের মধ্যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির 
কোন ক্রিয়া নেই। এইসব প্রাকৃতিক দূধোগ প্রকৃতির নিয়মের অধীন । 
আমাদের সুখশান্তি প্রাকৃতিক দূযোগের ফলে বিঘধিত হয়। ঝড়, ঝঞ্জা, ভূমি- 
কম্প, দূভিক্ষ, বন্য।, পঙ্গপালের উপদ্রব এসবই আমাদের দু'খকে বাড়িয়ে 
দেয়। আমাদের ইচ্ছাকে, অভিলাঘকে পৃণ হতে দেয় না। এদের আমরা 
প্রাকৃতিক দূযোগ (টৈঞচন91 1৬11) বলি। এইসব প্রাকৃতিক দূধোগের ফলেই 
আমাদের ক্রিষ্ট জীবন আরও পীডিত হয়ে পড়ে । এদের উপর আমাদের কোন 
কতৃত্ব নেই। কিন্ত এদের সম্পূর্ৰপে নিরাকরণ করতে না পারলেও আমরা 
এদের প্রভাবকে ব্যক্তিগত চেষ্টায় খব করতে পারি! প্রাকৃতিক অন্যায় ও 
নৈতিক অন্যায়ের মধ্যেকার বিভেদটুকুকে আমরা এই ভাবে ব্যাখ্যা 
করতে পারি । 

(ক) প্রাকৃতিক অন্যায় মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্ত 
নীতিবিরুদ্ধ কাজ অর্থাৎ নৈতিক অন্যায় মানুঘের ইচ্ছার উপর নিভরশীল। 
অর্তএব নৈতিক অন্যায়ের জন্য কোন না কোন ব্যক্তিকে দায়ী কর! যায় । 
প্রাকৃতিক অন্যায়ের জন্য প্রকৃতি ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করা চলে না। 

(খ) অতএব প্রাকৃতিক অন্যায়কে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বা ২০ 
৬০11778 বল] চলে । অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার নৈতিক বিচার করা চলে না । অতএব 
প্রাকৃতিক অন্যায় অনৈতিক । নৈতিক কম ইচ্ছা-প্রসূত , সুতরাং নৈতিক 
অন্যায়, নৈতিক বিচারের অধীন । 

(গ) প্রাকৃতিক অন্যায়ের নিয়ন্ত্রণ মনুঘ্যশভির আয়ত্তাধীন নয়। 
নৈতিক অন্যায়ের নিয়ন্ত্রণ মানুষের আয়ত্তাধীন। আমর] ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ 
ক'রে নৈতিক অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারি। 

এই প্রাকৃতিক দূযোগের সঙ্গে লড়াই করার সময় আমরা যি ভুল করি 
তবে তার প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর হয়। কোন একটি সমস্যার 
সন্বুখান হয়ে আমর! যখন যেসৰ উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তার 
বিচার বিৰেচন! করি এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই তখন আমাদের ভুল হয় 
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বা ভ্রান্তি ঘটে। ভুল ব৷ ভ্রান্তি হল ব্যক্তিগত ব্যাপার । বিচার বিবেচনা 
ক'রে আমরা যে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনাত হই সেই সিদ্ধান্ত, নীতি সম্পৃকিত বা 
নৈতিক সমস্যা সম্পকিত হতে পারে। আমরা কোন একটি বিশেঘ নৈতিক 
বিধিকে ভুল করে আরেক ধরনের কাজের উপর আরোপ করতে পারি । তার 
ফলে বিচারটি ভ্রান্ত হয় । অতএব, ভুল করে ভাবতে পারি যে যে কোন একটি 
বিশেষ ধরনের কাজ আমাদের আজুউপলব্ির সহায়তা করবে কিন্ত পরিণামে 
দেখা গেল যে তা সহায়তা করল না । অতএব দেখ! যাচ্ছে যে নৈতিক বিচারে 
ভুলল্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক। কিন্ত যাকে আমরা নীতিগত অন্যায় বা 7015] 
চাাগে বলি তার সঙ্গে এই ভ্রান্তি বা 72701-এর অনেক পার্থক) আছে। আমরা 
স্বেচ্ছায় যেসব অতি-নৈতিক (৪৮৮%-০01০৪1) বিচারের দ্বারা প্রভাবিত হই 
তা সর্বদাই নিন্দনীয়। কিন্ত যদি কেউ বৃদ্ধিগত বিচারের ক্রাটির জন্য ত্রাস্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয় অথবা যে সিদ্ধান্তে ইচ্ছা শক্তির যথাযথ রূপে প্রয়োগ করা 
হয় না, সেক্ষেত্রে ভ্রান্ত নৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য দুছৃতকারীকে ক্ষমা করা যেতে 
পারে। 

তাহলে আমর! কাকে নৈতিক বিচ্যুতি বলব? মানুঘ যদি স্বেচ্ছায় 
নৈতিক বিধিকে লঙঘন করে, ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য, দুষ্ট অভিপ্রায় 
পূরণের জন্য যখন সে নৈতিক নীতিকে অগ্রাহ্য করে তখন সে নৈতিক 
অন্যায়ের জন্য নিন্দিত হয়। প্রকৃতির দূর্যোগ এবং বুদ্ধি ভ্রান্তি থেকে এই 
নৈতিক অন্যায়ের ক্ষতি করে সত্য কিন্তু তারা৷ অনৈতিক (০7-700121) | 
বৃদ্ধি বিচারে ক্রাটি ঘটলে 75101 বা ভুল হর । এক্ষেত্রে মানুঘের বুদ্ধি তখন 
কাজ করে না। অতএব ভূল ত্রাস্তির জন্য মানুঘকে নৈতিক দায়িত্ব দেওয়া 
চলে না। এই দৃই ধরনের ক্রটি বিচ্যুতি থেকে যাকে আমরা নৈতিক অন্যায় 
বলেছি, তাহল ভিন্ন ধরনের । পাপী স্বেচ্ছায় সঙ্ঞজানে নৈতিক বিধিকে লঙধন 
করে। তাই নৈতিক অন্যায় নিন্দনীয় | 

যাকে আমর। নৈতিক অন্যায় বলেছি, তাকে দু'টি দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার 
করা চলে । একটি হ'ল, ভিতরের দৃষ্টিকোণ, আরেকটি হল বাইরের দৃষ্টিকোণ । 
আমরা যখন কোন একটি চারিত্রিক ক্ররটিকে চরিত্রের কলঙ্ক হিসেবে বিচার 
করি তখন তা হল নৈতিক অন্যায়ের ভিতরের দিক। আবার আমরা তাকে 
কার্য রপেও গণ্য করতে পারি ; এটি হ'ল নৈতিক অন্যায়ের বাইরের দিক । 
যখন নৈতিক অন্যায়কে চত্রিব্রের কলঙ্ক ৰপে দেখি তখন তাকে ৬1০০ বা নীতি- 
বষ্ঠতা রূপে গণা করতে পারি। আর যখন তাকে ক্রিয়া রূপে দেখি তখন 
তাকে পাপ বা অপরাধ বলে গণ্য করি। পূণ্য যেমন চরিত্রের সহিমা বর্ধন 
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করে তেমনি নীতিত্রষ্টুত। চরিত্রকে কলঙ্কিত করে । এরা উভয়েই চরিত্রের 
প্রকৃতি রূপে স্থাকৃত হয়েছে । আমরা যখন অভ্যাসের বশে প্রতিনিয়ত 
নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করি তখন তাকে ৬1০০ বা নীতিত্রষ্টতা বল! হয়। 
এ হ'ল মনুষ্যচরিত্রের স্থায়ী নৈতিক বিকৃতির প্রকাশ ; এই বিকৃতিটুকু ঘটে 
ব্যক্তির অসংযমের ও কৃজত্যাসের ফলে। ৮1০-কে পাপাচার ও বল৷ 
হয়েছে । এর মূল থাকে মনুষ্যচরিত্রের গভীরে | 22501617219 এই প্রসঙ্গে 
বললেন : 105 ০0176500175 1০0 ৬1700 270 1062115 2. 590912,] 17801 
০01 ০1721801067 155711116 11) 108:0100197 2.0 20051 : এই ধরনের নীতিত্রষ্টতার 
জন্য হয় মান্ঘের দৃষ্ট অভ্যাস থেকে । নানান ধরনের ক-অভ্যাসের বশবর্তী 
হয়ে আমরা যখন প্রতিনিরত নৈতিক বিধিবিবানকে লঙ্ঘন করি তখন এই 
ত্রষ্টতা-বোধের উৎপন্তি হয়। নীতিভ্রটতা থেকেই পাপের জন্ম । মানুষের 
দৃষ্ট মানসিক প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত দৃক্ষষ্ে রূপান্তবিত হয় না। কিন্তু 
বিচ্ছিন্নভাবে এই দশ্রবৃত্তি আমাদের কর্নকে প্রভাবিত করে। অতএব বলা 
চলে যে পুণ্য (৮118০) এবং নীতিত্রষ্টতা (৬1০৪) হ'ল চরিত্রের গুণাগুণ । 
আমাদের দূ শ্রবৃত্তি বা নীতিত্রষ্টতা যখন চরিত্রকে কলুঘিত করে এবং 
সেই কল্ঘ যখন আমাদের বিভিন্ন কর্মকে প্রভাবিত করে তখন আমর! যে 
দৃক্র্মটিকে প্রত্যক্ষ করি তাকে 917 বা পাপ বল! হয়েছে । আমাদের পাপ 
প্রবৃত্তি (নীতিত্রষ্টতা) যখন কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায, তখন তাকে পাপ (972) 
এই আখ্যায় আখ্যাত করা হব । আমর! যখন স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে আমাদের 
কর্তব্য থেকে বিরত হই, তখন আমর। এই পাপ করি। খারাপ কাজ করলে 
পাপ কর] হয়; ভালে! কাজ না করলেও পাপ কর! হয়। হয়তো আমাদের 
ভালো কাজ করার অভিপ্রায় থাকে । কিন্তু বহুক্ষেত্রেই আমাদের সেই ইচ্ছার 
দার্চয বা দৃঢ়তা থাকে না। এর ফলে আমর। আমাদের সত্য অভিপ্রায়কে সৎ 
কর্মে চালিত করতে পারি না। অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের মন্দ 
অভিপ্রায় ও শক্তি এবং উৎসাহের অভাবে মন্দ কমের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হয় না । 
কিন্ত এক্ষেত্রে দৃকমের মধ্য দিয়ে আমাদের দুষ্ট অভিপ্রায় সত্য হয়ে না উঠলেও 
আমাদের দৃষ্প্রবৃত্তি আমাদের চরিত্রকে কলুঘিত করে । যদি সেই দুষ্প্রবৃত্তিকে 
কমের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করা যেত তবে বোধহয় কাজের মধ্য দিয়ে 
ত নিঃশেঘষিত হয়ে গিয়ে আমাদের চরিত্রকে আর কলুঘিত করত না। 
অতএব বল! চলে যে আমাদের মনের মধ্যে যেসব সদ্‌ অভিপ্রায় আছে, তারা 
সৎ কর্মের মত অত ভালো নয়। কিন্ত আমাদের দৃষ্প্রবৃত্তি দুক্ষমের থেকেও 
অনেক বেশী মন্দ। পাপের শিকড থাকে এই দুশ্রবৃভির মধ্যে 2 91 23 
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96৫ 09 ০0171901811 ৮/110615 16015 [00176 0161) 6০ 119 1171861 19190- 
51010100016 11921, ৮৮210 01 10110 11) 06 100961%6 270 06 1110”, 
পাপ বলতে আমর! সাধারণতঃ ধনের অনুশাসনকে লজ্যন কর। বুঝলেও পাপ 
যে নীতিবিরদ্ধ এটাও স্বতঃসিদ্ধ। নৈতিক আদর্শকে লঙ্ঘন করাও পাপ। 

প্রাচীন শীস্ত্রাদিতে আমরা পাপ বলতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কৃত অন্যায় 
কর্মকে বঝেছি। অপরাধ বা 0077০ বলতে আমর]! বুঝেছি সেই অন্যায়কে 
যা সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে করা হয়েছে । আধুনিক দীতিশীস্ত্রের পরিভাঘায় 
(00006 বা! অপরাধ বলতে আমর! যা বুঝি তা 910 বা পাঁপের থেকে সঙ্কাণতর | 
আমর। আজকের দিনে অপরাধ বলতে বুঝি সেই অসামাজিক কর্মকে যাকে 
রাষ্ুবিধানে দুক্র্ম বলা হয়েছে , এই ধরনের দুর্ষম করলে রাষ্ট্রবিধানে শাস্তির 
ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সব পাপই অপরাধ নয় এবং আমরা কেবল সেই 
ধরনের অন্যায়কে পাপ বলব যেগুলি রা্রবিধানে শাস্তির যোগ্য । যেমন, চুরি 
কর! ; চুরি করলে রাট্ুবিধানে শান্তি পেতে হয়। অকৃতজ্ঞতাও পাপ ; অকৃতন্ঞ 
হলে দেশের আইনে সাজা দেবার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সামাজিক বিধানে 
অকৃতজ্ঞতা নিন্দনীয় । 1$8015721 অপরাধের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বললেন : 
“1116 (ভা) 01711779 ৫61709665 ০0101 11,056 ০0611095591 590190% 
ড/1101) 210 19005001590 05 17901017981 19৬/ 210৫ ৮/1)101। 216 112015 00 
[001715111176176, * 

অপরাধের শ্রাস্তি বিধান আছে। যদিও কবি রবীন্দ্রনাথ দু্ৃতকারীকে 
ঘৃণার দাহনে দগ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন 

“অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে 
তব ঘূণ! যেন তারে তৃণ সম দহে' 

নীতিশাস্ত্রের বিধান কিন্ত ভিন্ন প্রকারের । নীতিশাস্ত্রে বলা হ'ল যে, অন্যায় 
যে সহ্য করে তার আত্বা, মন এবং চিত্ত এই অন্যায়ের দ্বারা খব হয । কিন্তু 
যে ব্যক্তি অন্যায় করে সে দৃক্ধৃতকারী। নৈতিক পৃণ্যের মানদণ্ডে সে খব হয়ে 
গেছে। যে ম'নুঘ ভালে কাজ করে সে পুরস্কৃত হয় এবং যে মানুষ অন্যায় কাজ 
করে তার শাস্তি হওয়। বাঞ্চনীয় । যে অপরাধী, সে স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধি 
বিধানকে লঙ্ঘন করেছে । এই নৈতিক বিধি বিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে 
হলে অপরাধীর শাস্তি বিধান হওয়া একান্তই দরকার । যাকে শাস্তি দেওয়া 
হল, তাকে শান্তি দিয়ে একথাই বোঝানে। হয় যে, “তুমি যে কাজ করেছিলে, 
তা অন্যায়।” দূফ্ৃতকারীর মনে এই বোধটুকু আনার জন্যই শাস্তি দেওয়ার 
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প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শাস্তির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 990, বললেন : 
নৈতিক জগতের ক্রাট-বিচ্যুতি দূর করে শ্রাস্তিদান প্রথা ; মানুঘ-কৃত 
অপরাধ এই নৈতিক বিধির জগতে ছিদ্র রচনা করে 2 পস1]05100516 5 
11) 105 99991809+ ৪, 16005020101) ০1 01891270121 0106 ০01 *%10101) 011106 
15 076 17010011005 10192010.% 


শান্তি বিধান তত্ব 

কি কারণে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, এবং শাস্তি দানের উদ্দেশ্যই বা 
কি? এই সম্বন্ধে তিনটি মতবাদ প্রচলিত :-- এদের মধ্যে প্রথমটি হল 
দিবৃত্তিযূলক তত্ব ; দ্বিতীয়টি হল সংস্ক'র তত্ব এবং তৃতীরাট 'হ'ল প্রতিবিধান তত্ব। 


(ক) নিবৃত্তিমূলক তত্ব : 

এই তত্ব অনুসারে বল৷ হয়েছে, যে দূধৃতকারী সে তা কাজট। করেই 
ফেলেছে তবে তাকে আবার শাস্তি দেওয়া কেন? তাকে শান্তি দেওয়া হয় 
এই কারণে যাতে করে আর কেউ ওই ধরনের অপরাধ না করে। যেলোকটা 
গাড়ী চোর তার শাস্তি বিধান ক'রে তাকে বলব যে, “তোমাকে গাড়ী চুরি 
করার জন্য শাস্তি দেওয়া হল না | তোমাকে শাস্তি দেওয়া হল, যেন ভবিঘ্যতে 
আর কেউ গাড়ী চরি না করে।” অর্থাৎ ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজ দেহের 
স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে দফৃতকারীকে শাস্তি দেওয়। হয় এবং এই তত্বানুসারে 
আমর! মৃত্যুদণ্ডকেও স্বীকার করতে পারি । দুক্ষৃতকারীকে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে 
এমন সাজ! দেওয়! হল যার ফলে ভবিষ্যতে কেউ আর অনুরূপ অপরাধ 
করবে না| এই ধরনের শান্তি তত্বকে 10909769106 21)5019 01 [90017151)- 
11)210 বল হয়েছে। 

কিন্ত এইযে মৃত্যু দণ্ডকে সমর্থদযোগ্য বলা হল, ভবিঘ্যতে যাতে 
এ জাতীয় অপরাধের পুনরাবৃত্তি ন৷ ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রেখে-- এটা কিন্তু খুব 
যুক্তি সঙ্গত বক্তব্য নয়। এক্ষেত্রে আমর! দুক্ষৃতকারাকে উপায় হিসেবে গণ্য 
করছি, উপেয় হিসেবে নয়। পৃথিবীটাকে সৎ করে তোলার জন্য, 
ভবিঘ্যতের মনুষ্যপমাজের চোখে অপরাধকে নিন্দিত করার জন্য আমরা যদি 
কাউকে শাস্তি দিই সেই শীস্তি অযৌক্তিক হবে । অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য 
আমর। কোন একটি মানুষকে উপায় হিসেবে গণ্য ক'রে তার শাস্তি বিধান করতে 
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পারি না। মানুষকে মানুঘের মূল্যে বিচার করলে তাকে অপরের মঙ্গলের বা 
কল্যাণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যু- 
দণ্ডকে সমর্থন করা যায় না। তবে যদি দৃ্ষতকারীকে কঠোর সাজা দিয়ে 
আমর দ.ফুতকারীর পাপ প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন করতে পারি, সেক্ষেত্রে কিন্ত 
নিবৃত্তিমূলক শান্তিতত্ব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে । 


(খ) সংস্কার তত্ব (09001779160 28509) : 


এই তত্বানুসারে শীস্তিদানের উদ্দেশ্য হল দু্কৃতকারীর মনের সংস্কার 
সাধন করা । দৃ'ফুতকারীকে তার দৃষ্প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করে নিযে তাকে 
স্থৃশিক্ষা দেওয়া হল শাস্তি দানের উদ্দেশ্য । আধুনিক যুগে আমরা যে 
মানবিক বিধি বিধানের আওতায় বাস করছি, সেই মানবিক বিধিবিধানের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে এই তত্বটি গৃহীত হয়েছে। এই তত্ব মান্ঘকে উপায় হিসেবে 
গ্রহণ না ক'রে তাকে উপেয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। দৃষ্ষৃতকারীর সাজা 
দেওয়া হয়, অপরাধীর শীস্তি বিধান করা হয়, অপরাধীর কল্যাণের জন্য । 
অপরের কল্যাণের জন্য দুঙ্ধৃতকারীকে সাজা দেওয়া হয় না। দুঙ্ৃতকারীকে 
শিক্ষা দেওয়া বা তার চরিত্রের সংস্কার সাধন করাই শাস্তি দানের উদ্দেশ্য । 
অপরাধ বিজ্ঞানের তে প্রত্যেকটি অপরাধী ব্যক্তি হল এক ধরনের মানসিক 
ব্যাধিগ্রস্ত মান্ঘ। এক ধরনের পাগলামি অথবা জন্মগত দৈহিক ত্রুটি মানুষকে 
অপরাধ কর্মে লিপ্ত করে । এগুলিকে যদি মানসিক ব্যাধি বলে গণ্য করা হয়, 
তাহলে অপরাধীকে তার অপরাধ প্রবণতার জন্য চিকিৎসা করতে হবে । শীস্তি 
দিয়ে তাকে ব্যাধি মুক্ত করা যাবে না । অপরাধ বিজ্ঞান বলছে যে অপরাধীর! 
স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করে না। মানুঘের অভাব, তার জৈবিক 
ও মানসিক অসুস্থতা তাকে নানান ধরণের অপরাধ কমে লিপ্ত করে। 
উদাহরণ স্বরূপ চ152600781718-র কথা বলি। যাদের এই ধরনের অপরাধ 
-প্রবণতা আছে তাদের সত্যিকারের অভাব ন। থাকলেও তারা চুরি করে। 
অতএব এসব ক্ষেত্রে শাস্তি দিলেও সেই শীস্তি নিরর্থক হবে । এই ধরনের 
অপরাধ প্রবণতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার ; হাসপাতালে কিংবা মন- 
সশীক্ষাবিদের চেম্বারে অথবা উন্মাদ আশ্রমে এদের চিকিৎসা হতে পারে। 
অবশ্য এই প্রপঙ্গে বলা দরকার যে, সকল অপরাধী ব্যক্তি এই ধরনের 
মানসিক অন্ুস্থতার তত্বাটিকে গ্রহণ করতে রাজী হবে না; কেননা এই 
ব্যাখ্যাটি তাদের আত্মমর্যাদার পক্ষে হাননিকর | ?1480/01215 যথাথই বলেছেন : 
“01076 010172% 01111011091) 11050061106 06 2, 19901101981021 5109০017610 
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01700, 91111 1001 5001116০0০৩ 05209 25 এ, [02.616176 01 2 02561. 
অতএব অপরাধকে মানসিক ব্যাধিরূপে দেখস্ট্ে১অপরাধীর অপরাধের সঠিক 
চরিত্র নির্ণয় যে সব পময়ে হয় এবং এই ব চারিত্র্য নির্ণয় যে অপরাধীর 
মানসিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়, একথা জোর ক'রে বলা চলে না|; 
অবশ্য আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে মানসিক অসংলগৃতা অথবা 
দৈহিক এবং জৈবিক ক্রটি বিচ্যুতির ও অসম্পৃণতার জন্যই সব সময় যে মানুঘ 
অপরাধ করে, তা নয়। যাঁকে আমরা নাতিশী স্তরে অপরাধ বলি সেই ধরনের 
অপরাধীর সংখ্যাও কম নয়। এই ধরনের অপরাধীর। স্বেচ্ছায় নোতিক বিধি- 
বিধানকে লঙ্ঘন করে। অতএব তারের শাস্তি হওয়া দরকার | যার! 
[11000102118-তে ভুগছে তাদেৰ শ্রীস্তি বিধানের পক্ষপাতী আমরা নই : 
তাদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার । কিন্ত 
যারা স্বেচ্ছায় অপরাধ করে তাদের অপরাধ শাস্তির যোগ্য । য়ে লোকটা 
পগল হয়ে গেছে সে তার কাজের জন্য দায়ী নয়। তাকে আমরা ব্যক্তি ব। 
[9501 বলে গণ্য করি না| : তাকে বস্ত্র না 71006 হিসেবে গণ্য করা হয় । 
তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যায়। বাইরের শক্তির ধাতপ্রতিঘাঁতে সে চলে । 
সুতরাং তার ক্ষেত্রে শ!স্তিতত্বের ব্যতিক্রম কর যেতে পারে । কিন্তু স্বেচ্ছায় 
নৈতিক বিধানকে যারা লঙ্ঘন করে, যারা সমাজের চোখে অপরাধী 
তাদের শাস্তি বিধান অবশ/ কতব্য। যার! সমস্ত অপরাধকে মানসিক 
বিকৃতি, দৈহিক ক্রাটি অথবা জৈবিক ক্রটির কারণে জা বলে মনে করে তারা 
স্পাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী খেকে বহু দূরে সরে গেছে ; তাদের মত গ্রহণযোগা 
নয়। 
এই সংস্কার তত্ব সমাজবিজ্ঞানমূলক অপরাধ তত্বের (0001791 
১০০।০1০৪) উপর প্রতিষ্টিত। মানুঘ যখন প্রতিক্ল পরিবেশের মধ্যে বেডে 
ওঠে, তার উপর যখন অন্যায়, অবিচার নিবিচারে চলে, মে যখন দেখে তার 
চারপাশের জগতে অবিচার এবং অন্যায় ঘটে চলেছে তখন সে বেপরোয়া হয়ে 
ওঠে ; প্রচলিত বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করে । যদি সে চুরি করে, তখন বুঝতে 
হবে যে তার দারিদ্রযই তার এই অপরাধের জন্য দায়ী । সুতরাং দেশের অর্থ- 
নৈতিক অবহথার উন্নতি বিধান ক'রে অপরাধার পারিপাশ্িক অবস্থার উন্নতি 
না ঘটিয়ে যদি আমর! তাকে কঠোর সাজা দিই তাহলে একদিকে যেমন' 
অপরাধীর ক্ষতি করা হবে, অন্যদিকে তা সমাজের পক্গেও বিষময় ফল প্রসব 
করবে । যদি আমরা সমাজে ধন-সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সবাইকে সমান 
সুযোগ দিতে পারি তাহলে দেখা যায় যে ক্রমে অপরাধীর সংখ্যা কমে আসছে। 
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যার এই মতের পৌোঘকতা৷ করেন, তাদের বলা হয় 01117118] 755০110910819 
বা অপরাধ-সংস্কার-পন্থী মনস্তত্ববিদ | 

উপরের আলোচনায় জীমরা অপরাধকে সামাজিনি অসাম্যের ফলশ্ুতি 
হিসেবে দেখেছি । কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেটাও আবার সত্য নয়। দারিদ্রের 
নিষ্পেষণে মানূঘ চুরি করে সত্য কিন্ত বছ ক্ষেত্রে যাদের ধনী বল৷ হয় তারা 
অত্যন্ত ঘৃণ্য চোরাকারবারে লিপ্ত হয়। সেক্ষেত্রে অন্ততঃ সামাজিক অসাম্যের 
তত্ব দিয়ে অপরাধকে ব্যাখ্যা করা চলবে না । অবশ্য এইসব ধনী তস্করদের, 
দ্কৃতকারীদের প্রাপ্য শাস্তি দিয়েও তাদের দৃষ্ট স্বভাবের সংস্কার সাধন কর! যায় 
এমন কথা জোরের সঙ্গে বলা যাবে না। অবশ্য শাস্তি দিলেই যে উল্লেখ- 
যোগ্য ফল ফলে এমন কথা স্বীকার করা যায় না। যে প্রখযমবারের 
মত অপরাধ করেছে শাস্তি দিয়ে তাকে দাগী আসামীতে পরিণত করা 
হায়। অতএব সাজা দিয়ে উল্টা ফলই ফলতে দেখা গেছে। হয়তো সদয় 
ব্যবহার করলে অপরাধীরা সৎ পথে ফিরে যেতে পারে । সে হয়তো তার 
ভুল বুঝতে পারে, হয়তো সে অন্তাপ করে। এইভাবে অপরাধার মনের 
হরতো৷ পরিবতন ঘটতে পারে । এই প্রপঙ্গে আমরা শ্রীচৈতন্যের জগাই 
মাধাই-এর গল্পের কথা স্ারণ করতে পারি : 

'মেরেছো কলসীর কান! 
তাই বলে কি প্রেম দেব না ?' 

মহাপ্রভুর প্রেম এবং করুণ! জগাই মাধাই-এর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। 
অতএব দৃক্ধৃতকারীকে শান্তি দিয়ে তাকে প্রত্যাধাত ক'রে তার চরিত্রের পরি- 
বন করার চেষ্টা) না ক'রে চৈতন্যদেব মার! মমতা দিয়ে তাদের সং পথে 
ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। 

একথ। সর্বজন স্বীকৃত যে, সংস্কারতত্বে মানূঘকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার 
কোন অবকাশ নেই। মনস্তাত্বিক ক্রয়েড এবং তার অন্গামীরা বলেছেন যে, 
অপরাধ এবং অপামারজিক কাজকর্মের জন্য মান্ঘের অবদমিত যৌন ইচ্ছাই 
দায়ী। ওদের মতে যৌন ইচ্ছার অবদমনের জন্য মানুষের মনে 51019 151165 
বা অপন্বের ক্ষতি করার ইচ্ছা বলবতী হয়। আুতরাং এদের শাস্তি বিধানের 
চেয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে বেশী । মনঃসমীক্ষণ (255০1৮0-41791960 
1150১০৫) পদ্ধতিতে এদের চিকিৎসা হওয়! দরকার | এই ধরনের অবদমিত 
যৌন ইচ্ছার ক্ষেত্রে মন:সমীক্ষকেরা যৌন ইচ্ছার অবদমনের উৎসাটকে খঁজে 
বার করেন ও যেসব কারণে এই অবদমন ঘটেছে সেগুলিকে আবিফার ক'রে 
অমাজ স্বীকৃত সুস্থ পথে সেই অবদযিত ইচ্ছাগুলিকে চালিত করেন । তবে 
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এখানে এই সত্যটুকৃকে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের সকল অপরাধের 
মূলেই অবদমিত *ইচ্ছা নেই। এই প্রসঙ্গে আমরা ম্যাকেঞজি নিদিষ্ট পাঁচ 
রকমের অপরাধের কথা বলতে পারি। 
(১) কিছু কিছু অপরাধ বা কোন কোন অপরাধ মান্ঘের সাময়িক 
উনাদদনার ফল। 
(২) কোন কোন অপরাধ মান্ঘের জৈবিক ক্রাটির ফল। 
(৩) মানুষ কতকগুলি অপরাধ করে সাময়িক 00965319% বা মানসিক 
বন্ধের জন্য । 
(8) কতকগুলি অপরাধ সঙ্ঘটিত হয় আমাদের ভ্রাস্ত নৈতিক বিচারের 
জন্য। 
(৫) কোন কোন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধি-বিধান লঙ্ঘন করার জন্য 
মান্ঘ অপরাধী সাব্যস্ত হয় । 
প্রথম এবং দ্বিতায় শ্রেণীর অপরাধের জন্য আমবব। উন্মাদ আশ্রম অথবা 
হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি । তৃতীয় শ্রেণার অপরাধ চিকিৎসার 
জন্য রয়েছে মমঃসমীক্ষকের দল (75/০7০-191565) | চতুর্থ শ্রেণীর 
অপরাধীব অপরাধ নিবসন কর। যেতে পারে অপরাধীর বিচারের ত্রাস্তিটিক দূর 
করে দিয়ে। কিন্ত পঞ্চমবিধ যে সব অপরাধীর কথা আমরা বলেছি তাদের 
শাস্তি দেওব। একান্তভাবে প্রয়োজন । নৈতিক বিধি বিধানের মর্যাদা রক্ষার 
জন্য এই ধরশেব অপরাধীদের সাজ হওয়া একান্ত দরকার । এই ধরনের 
অপরাধী যখন শাস্তি পা তখন তারা শাস্তির যৌক্তিকতাটাকে উপলব্ধি করে 
এবং তাদের মনে অনুতাপ আসে । এই অনুতাপের ফলেই তাদের মনের 
সংস্কার সাধিত হব । এতে শুধু এরাই যে উপকৃত হয় তা নয়। এদের মত 
আরও পাঁচজনের মনে এই ধরনের অপরাধ-প্রবণতা যদি থেকে থাকে তবে 
তারাও তা থেকে মৃক্ত হতে পারে। 


(গ) প্রতিবিধানতত্ব (7২507190015 11601) 


এই' মতে অপরাধীর শাস্তি দেওয়। হয ন্যাফ বিচারের জন) । ন্যায়কে 
প্রতিষ্ঠিত কবতে হলে অপরাধীর শান্তি বিধান করতে হবে। শাস্তি-দান 
উপাষ মাও্র নয়, শীস্তি দান খন উপেয় (870 10 10616) | অপরাধী 
যে অন্যায় করেছে সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই হল শাস্তি দানের উদ্দেশ্য ; 
শান্তি দিয়ে নৈতিক বিধি বিধানের মধাদ। পূনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয় | অপরাধী 
যখন নৈতিক বিধিকে ক্ষণ করে তখন ন্যায় ধর দাবী করে যে অপরাধীর সাজা 
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হওয়া উচিত। অপরাধীকে সাজা দিলে তবেই ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব । 
নৈতিক বিধির মর্যাদা যাতে কখনও ক্ষণ না হায় সে জন্যই শাস্তি বিধানের একান্ত 
দরকার । কেউ যদি অপরাধ ক'রে শীস্তি না পায় তাহলে নৈতিক বিধির 
মর্যাদা এবং মহিমা ক্ষণু হয়| অমাজের কল্যাণ অথবা অপরাধীর কল্যাণের 
জন্য শীন্তি বিধান করা হয় না। আমাদের ন্যায় বিচারের বোধ যাতে ক্ষণ 
না হয় তার জন্য অপরাধীর শাস্তি বিধান কর! হয় । বিশ্ব বিশেষ ক্ষেত্রে 
মানুঘকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার কথাও এই প্রতিবিধান তত্বে আছে। মানুঘের 
বেঁচে থাকবার অধিকার তার মৌল অধিকার | যদি কেউ আমার সেই মৌল 
অধিকারকে ক্ষণ্ন করে তাহলে ন্যায় বিচার দাব। করবে যে হত্যাকারীরও প্রাণ- 
দণ্ড দেওয়া হোক। কিন্ত 'এই যুগের নব্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোয় প্রাণ- 
দণ্ডকে সমর্থন কর! দূরহ হয়ে পড়ে। অনেকে বলেছেন যে, প্রাণদণ্ডের 
বিধানটি হল প্রতিহিংসা তত্বের উপর প্রতিষিত। খাষ্টীয় ন্যায়-শান্ত্রে প্রতি- 
হিংসার নিন্দা করা হয়েছে । প্রতিহিংসার বশবতী হয়ে অপরাধীর শাস্তি 
বিধান করা হয় না। ন্যাযাধীশ পক্ষপাতশুণ্যভাবে বিচার ক'রে অপরাধীর 
দণ্ড বিধান করেন। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীর শাস্তি বিধেয় | 
দার্শনিক এ্যারিট্টটল বললেন যে, শাস্তি পাওয়া অসদর্থক (০8866) 
পুরস্কার | যে স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করে, তারই এই পুরস্কার প্রাপ্য । 
দার্শনিক কাণ্ট বললেন যে, অপরাধীর সাজা হওয়া দরকার, কেন না, সে থে 
অন্যায করেছে তা সে নিজের অথবা পরের কল্যাণের জন্য করে না। কাণ্ট 
এই প্রতিবিধান তত্বে বিশ্বাস করেছেন । তিনি বললেন যে, সমাজের 
কল্যাণের জন্য অথবা অপরাধীর কল্যাণের জন্য শাস্তি বিধানের কোন অর্থই 
হয় না| শী্তি বিধান হল এক অবশ্য পালনীয় কতবা। নৈতিক বিধানকে 
লঙ্ঘন করলে শীস্তি পেতেই হাবে। দার্শনিক হেগেলও কাণ্টের অনুরূপ মত 
ব্যক্ত করেছেন! তিনি বললেন যে, অপরাধী অপরাধ করেছে বলেই সে 
শীস্তি পাবার যোগ্য | নৈতিক বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে সে এই অপসদর্থক 
পুরস্কারটি অর্ন করেছেন। এই কারণে দেখা যায় যে কোন কোন অপরাধী 
রাষ্ত্রীয় আইনের আওতায় না পড়লেও স্ব-আরোপিত, স্বেচ্ছাকৃত শাস্তি মাথা 
পেতে নিয়েছেন। হেগেলের এই মতটা নব্য হেগেলীয দারশনিক ব্যাডলিও 
গ্রহণ করেছেন। তার মতে শাস্তি গ্রহণ ক'রে দৃফ্ৃতকারী তার ধার শোধ করে। 
যদি অন্য কোন কারণে শীস্তি দেওয়। হয় তাহলে ঝ্যাডলির মতে তা হবে 
অবিচার! অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে তাকে শান্তি দেওয়ার জন্যই । 
অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে শরৃস্তি বিধান করলে তা বিচার প্রহসন হবে মাত্র । 
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মনে রাখতে হবে শাস্তি দান হল স্থবিচার ; নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করলে 
একমাত্র প্রতিবিধানই হল শাস্তি দান। | 

প্রতিবিধান তত্বকে স্বস্থ এবং গ্রহণযোগ্য-তত্ব বলে মনে করা যেতে 
পারে। যদি শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হয় নৈতিক বিধি বিধানের মহত্ব প্রচার 
করা তাহলে তা দূই ভাবে করা যেতে পারে : প্রথমটি হল অপরাধীর 
দাষ্প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন করা এবং দ্বিতায়াট হল অপরে যাতে সেই অপরাধ 
না করে তার ব্যবস্থা করা । কিন্তু এই দ'টির কোন একটি উদ্দেশ)ও সফল হবে 
না যদি ন। আমরা এই তন্বে বিশ্বাস করি যে, শাস্তি দানের উদ্দেশ্য হ"ল নৈতিক 
বিধি বিধানের মধাদা এবং কত্তৃত্বকে স্বীকার করা । যখন অপরাধী মনে মনে 
বোঝে যে তাকে শাস্তি দেওয়া হল শুধুমাত্র নৈতিক বিধির মহত্ব এবং মর্যাদা 
বধিত করার জন্য এবং সে যে শাস্তি পাচ্ছে সেটাই তার নিজের ন্যায্য পাওনা, 
কেবলম।ত্র তখনই সে তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয় ; তখনি তার দৃষ্প্রবন্তির 
যথার্থ সংস্কার সাধিত হয়। এইভাবে একদিকে, যেমন অপরাধীর অপরাধ- 
প্রবণতা হাস পায়, অন্যদিকে তেমনি অন্য মানুঘেরাও অপরাধ কর। থেকে বিরত 
ছয় । এই প্রতিবিধানতত্ব মূলত দটি রূপ নেয় । এদের প্রথমটি হল কঠোর 
প্রতিবিধান এবং দ্বিতীয়টি হল কোমল প্রতিবিধান (20111150) | কঠোর 
(1800150০) প্রতিবিধান তত্বের মতে অপরাধের গুরুত্বের উপর শাস্তির 
কঠোরতা নিতর করবে । যদি অন্যায় গুরুতর হয় তবে শীস্তিও কঠোর হবে । 
লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দেওয়া চলবেনা, লঘু অপরাধের দও্ডও লঘু হবে। যদি 
কউ আমার চোখ উপড়ে নেয় তবে আমি তার কেবল চোখটাই উপড়ে নেব । 
এই তত্বে আমরা আনুষঙ্গিক কোন পারিপাশ্বিক অবস্থা অথবা মানসিক অবস্থার 
বিচার বিবেচনা ক'রে শাস্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি অথবা হাস করি না । আবার কোমল 
প্রতিবিধান তত্বে লঘ্‌ শাস্তি দানের কথা বলা হয়েছে । অপরাধী দৃফম করার 
সময় তার পারিপাশ্বিক অবস্থা এবং তার মানসিক' অবস্থার কথা ভেবে তার 
শীস্তি বিধান করতে হবে। যর্দি কখন উত্তেজিত হয়ে কোন অপরাধ সে 
করে এবং যদি অপরাধীর বয়স কম হয় এবং তার অভিপ্রায়ও মন্দ না হয়ে থাকে 
তাহলে অপরাধ গুরুতর হলেও তাকে লঘ শাস্তি দেওয়া উচিত। অর্থাৎ 
অপরাধীর অপরাধ করার সময়ে তার মানসিক অবস্থা এবং তার প্রতিকূল পারি- 
পাশ্বিক অবস্থা যে তাকে অপরাধ মূলক কর্মে অনেকখানি প্রেরণা দিয়েছে এই 
সত্যটুক স্বীকার করে নিয়ে শাস্তির প্রকৃতি এবং চরিত্র এই তত্বে নিণীত হয় । 
আমাদের মতে এই তত্ব বিশেষভাবে প্রতিবিধানযোগ্য | অবশ্য দাশনিক 
চ২৪31902]1 এই তত্ব গ্রহণ না ক'রে সংস্কার তত্বকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনঃ 
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করেছেন। তিনি প্রতিবিধানতত্বের সমালোচনা করেছেন । তিনি বলেছেন, 
এই তত্বে আমাদের প্রতিহিংস৷ বৃত্তিকে চরিতার্থ করে। 


প্রাণদণ্ড কি সমর্থন যোগ্য ? 


আধুনিক কালে চরম শান্তি হিসাবে প্রাণদণ্ড সমর্থনযোগ্য কি না সে 
নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। নরহত্যা প্রমুখ ঘৃণ্যতম অপরাধের শাস্তি 
হিসাবে অনেকেই প্রাণদণ্ডের সমর্থণ করেছেন অতীতে । 17২60090655 
[08601 অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, দাতের বদলে দাত, এই শ্রাস্তিতত্বকে 
স্বীকার করলে হয়তো প্রাণদণ্ডের সমর্থন করা যায় । কেননা যে অপরের প্রাণ 
হরণ করেছে তার প্রথণ হরণ কর! এই তত্বে বিধেয় । অবশ) যারা বলেন যে 
হত্যাকারী হত্যাকালে সাময়িক ভাবে উন্াত্ত হয়ে যায় এবং এই' সাময়িক 
উন্যাত্ততা ব্যতীত নরহত্য। সম্ভব নয়, তাদের মতে মৃত্যুদণ্ডের উচ্ছেদ হওয়াই 
বাঞ্চনীয় । এর বলেন, যে বিচাবকের নির্দেশে অপরাধের বিচার ক'রে প্রাণ- 
দণ্ড দেওয়া হয় তারও ত ভূল-্রান্তি হওয়৷ স্বাভাবিক। অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ 
সময়ে সময়ে ভ্রাস্ত বিচারের সহায়ক 'হয়। মানুঘের বাচার অধিকারটুকু হ'ল 
তার মৌলিক অধিকার । তাই কোন অবস্থাতেই তার এই মৌলিক অধিকার- 
টুক খব করা চলে না। নরহত্যা করলে প্রাণদণ্ড ছাড়া অন্য যে কোন ধরনের 
দণ্ড তাকে দেওয়া যেতে পারে । যদি আমরা মরঘাতককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
না ক'রে অন্য ধরনের শীস্তি দিই তবে হয়, তার মনে অনুতাপ আসতে পাবে ; 
এই অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে সে আবার হয়তো সুস্থ, স্বাভাবিক ও সৎ জাবন 
যাপন করতে পারে । প্রাণদণ্ড মকব পেয়ে সাধু জীবন যাপন করেছে এমন 
অপরাধার সংখ্যা বিরল নয়। 

যাঁরা প্রাণদও রদ করতে চেয়েছেন তাঁরা বলেন যে শান্তি হিসাবে প্রাণ- 
দণ্ড একেবাবেই ব্যর্থ হয়ে গেছে । কেনন৷ দীর্ঘ দিন প্রাণদত্ডের ব্যবস্থা চালু 
থাকা সত্বেও দেশ থেকে আজও নরহত্য! লুপ্ত হয়ে যার নি। স্বৃতয়াং শাস্তি 
হিসাবে প্রাণদকণর কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা বোধ হয় 
অযৌক্তিক নয়। এতত্ব্যতাত শান্তি হিসাবে প্রাণদণ্ডকে গ্রহণ করা বিষয়ে 
আর একটি বড় নৈতিক প্রণ বার বার উবাপিত হয়েছে । সে প্রশাটি হল, যে 
জীবন আমরা দিতে পারি না সে জীবন নেবার কোন নৈতিক অধিকার আমাদের 
কি আছে? বাইবেল প্রধুখ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন আমাদের হানন পা 
করতে বলেছে । কেননা আমর! যে প্রাণ দিতে পারি না সে প্রাণ 
নেবারও কোন নৈতিক অধিকার আমাদের নেই। খাঁর পাণদণ্ড বিধানকে 
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সমর্থন করেন তাঁরা এই মৌল সত্যটিকে অস্বাকার করেন। যদি আমরা এই 
সত্যটুকৃকে স্বীকার.করি, যে প্রাণ আমি দিতে পারি না সে প্রাণ কোন অবস্থাতেই 
হরণ করার নৈতিক অধিকার আমার নেই তবে শান্তি হিসাবে প্রাণদণ্ডকে কোন 
অবস্থাতেই সমর্থন করা চলে না । মনস্তাত্বিক দৃষ্টকোণ থেকে বিচার করলেও 
শান্তি হিসাবে প্রাণদণ্ডকে সমর্থন করা যায় না। কেননা যাকে প্রাণদও্ড দেওয়া 
হয় শাস্তি কিন্ত তার হয় না। সে তো সমস্ত দু:খ সুখের অতীত হয়ে যায়। 
যার। শাস্তি ভোগ করে তারা হল এ শাস্তি-প্রপ্ত ব্যক্তির পরিবার ও সন্তানের | 
প্রকৃতপক্ষে বিচারকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হত্যাকারীর শীস্তি বিধান করে না ; 
যারা শাস্তি পায় তার৷ 'হল হত্যাকারীর হতভাগিনী স্ত্রী ও অভাগা সন্তানের! | 
কোন অপরাধ ন। করেই এর! কিন্ত কঠোর সাজ পায়। তাদের দুঃখ ভোগের 
অন্ত থাকে না। এক্ষেত্রে নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পায়। এটি নিশ্চয়ই 
কোন নীতিশাস্ত্র সমর্থন করতে পারে না। 

ঘার। প্রাণদণ্ড সমর্থন করেন তাদের বক্তব্য হল শাস্তি অপরাধের অনুরূপ 
হওয়া উচিত। যারা নৃশংসভাবে নরহত্যা করে তাদের মৃত্যু দওই হ'ল যোগ্য 
শান্তি। অপরাধী যখন ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বাপর বিবেচনা ক'রে প্রতিহিংসা 
নেওয়ার জন্যই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠান করেন, তখন সে ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই 
বিধেয়। এই ভাবে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয় বলেই বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা নির- 
পরাধ ব্যক্তিকে হত করতে ইতস্তত: করে। যারা হতাকাণ্ডের মত জঘন্য 
অপরাধকে নিবারণ করতে চায় অর্থাৎ যারা [76567101%5 01)607%-তে বিশ্বাস 
করেন, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করা যায়। আবার খারা 
হত্য/ক।ণগ্কে বিশেষ গুরুত্ব দেন তারাই ভয়াবহ নরহত্যার যোগ্য শান্তি 
প্রাণদণ্ডকে সমর্থন করেন : এরা [6019961%৩ 09019-তে বিশ্বাসী | তাহলে 
একথ। বলা চলে যে সমাজে নরহত্যার মত জঘণ্য অপরাধকে নিবারণ করতে 
হলে মৃত্যদণ্ড দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। “ আবার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ 
করার তত্বে (7২5019001) যদি আমর বিশ্বাস ক রি তাহলে হয়তো এই চরম 
শান্তি দেওয়ার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে । কিন্ত অন্য কোন দৃষ্টি- 
কোণ থেকে বিশেঘ করে মানবতা-বোধ-সম্পর্ন কোন উদার দৃষ্টিকোণ থেকে 
প্রণদণ্ডের সমর্থন করা যায় না । ঠাণ্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা ক'রে যারা 
নরহতা৷ করে, যাদের কোন ক্রমেই অসুস্থ বা বিকৃত মস্তি বল। যায় না, তাদের 
ক্ষেত্রে প্রাণদগ্ড দেওয়া অপরাধের নয় । তবে যদি আমরা শাস্তির উদ্দেশ্য 
হিসাবে সংস্কার তত্বে (61017086%5 07505) বিশ্বাস করি তবে নিশ্চয় আমর 
প্রাণদণ্কে সমর্থন করতে পারি না। কেননা সংস্কারের প্রথম কথাই হল যা 
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সংস্কার করতে চাই তাকে বাঁচিয়ে রাখা । অপরাধী যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় 
তৰে আর তার সংস্কার কিতাবে করা হবে? তাই সংস্কারবাদের দৃষ্টিকোণ 


থেকে প্রাণদণ্ড কখনই সমর্থন-যোগ্য নয়। 


সন্তদশ অধ্যায় 
চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগ্জাতি 


চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতির ব্যাখ্যা-_আচরণ ও চরিত্র-নৈতিক আদশ 
ও অগ্রগতি নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন পধায়_-নৈতিক অগ্রগতি ও তার 
সততাবলী | 


সপ্তদশ অধ্যায় 


চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতি (0011872012 2170 17012] [9-02:633) 


প্রথমেই এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে যে প্রশাটি জাগে সোঁট হল চরিত্র 
কাকে বলব? চরিবে বলতে আমরা বুঝি আমাদের স্থায়ী মানসিক প্রবণতাকে 
(৫1599101017) । এই প্রবণতা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আমরা যখন স্ব-ইচ্ছায় 
কোন বিশেষ ধরনের কাজ দীর্ঘ দিন ধার করে থাকি । উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যায় যে আমর সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাকেই বলি যার মধ্যে সৎ কাজ করার একটা 
প্রবণতা থাকে ; এই প্রবণতাটুক ধীরে ধীরে জন্মায় যখন আমর] সৎ কাজ ক'রে 
ক'রে সৎ কাজ' করবার একটা অভ্যাস গড়ে তুলি । তাহলে দেখ যাচ্ভে যে 
সৎ কাজ করার প্রবণতা নিভর করে সৎ কাজ করার অভ্যাসের ওপর এবং এই 
অভ্যাসের মাধ্যমে প্রুবণতাটুক্‌ না গড়ে তোলা পর্ধস্ত আমরা কোন মানুঘকে 
গচ্চরিত্র বলতে পারি না । আবাব যারা অসৎ কাজ ক'রে করে অসৎ কাজ 
করার একটা অভ্যাস গড়ে তোলে তখন তাদের মধ্যে অসৎ কাজ করার একটা 
প্রবণত। জন্মায় । এই প্রবণতাটুক্‌ লক্ষ/ কবেই আমর! তাকে অসৎ চরিত্র 
ব্যক্তি আখ্যা দিই। অতএব দেখ! যাচ্ছে যে চরিত্র গঠনের ব্যাপারে 
অত্যাসের প্রধান ভূমিকা রয়েছে । তবে অভ্যাসের ভূমিকা প্রধান হলেও 
অভ্যাপই কিন্তু চরিত্র গঠনের সবটুকু নয়। আমাদের চরিত্রে বহুলাংশে নিভর 
করে আমাদের সহজাত ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি, অজিত প্রবৃত্তি ও অভ্যাস এবং 
আপনার বিচার বুদ্ধির উপর | আমরা আমাদের জন্মগত ও অজিত প্রবৃত্তিকে 
বিচার বুদ্ধির দ্বার শিয়প্রিত করি এবং এভাবেই আমাদের চরিত্র গঠিত হয়। 
মানুষের চরিত্র প্রধানতঃ নির্ভর করে তার স্বভাবগত ক্ষমতা এবং তার অজিত 
গুণাবলীর ওপর। তবে এই স্বভাবজাত ক্ষমতাও অজিত গুণাবলীর যথাযথ 
সদৃব্যবহার করলে তবেই আমাদের চরিত্র যখোপযৃক্তভাবে গঠিত হতে পারে । 
নীতিশীস্ত্রবিদ্‌ 1০191729 বললেন : “চরিত্র বলতে আমরা একট! পরিপূর্ণ 
ইচ্ছার জগতকে বুঝি। এই ইচ্ছাগুলি সবই এক শ্রেণীর বা একই ধরণের 
ইচছা। |” “008180051 0762115 0086 001011560 01150756 017 55306) 
00115616690 0৮ 2০৬ 01 %/11] 01 2 10211100191 1179). অর্থাৎ এক 
বিশেষ ধরনের ইচ্ছা বা কর্মের যে পরিপূর্ণ জগৎ সেই পরিপূর্ণ ইচ্ছ! 
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বা কর্মের জগতই হ'ল চরিব্র। এই যে ইচ্ছার জগতের সঙ্গে চরিত্রের সমী- 
করণ করার কথা 12090215 বললেন, এর অনেক আগে এই ধরনের কথা৷ 
বলেছিলেন ০৪11০ : তাঁর দেওয়া চরিত্রের সংজ্ঞাটি হ'ল : সম্পূর্ণভাবে গঠিত 
ইচ্ছাই ছ'ল চরিত্র । / 

আমরা দেখেছি যে অভ্যাসগত পৌনঃপুনিক আচরণের মধ্য দিয়েই 
চরিত্র গঠিত হয়। অতএব একথ|ও আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমরা 
কাকে আচরণ বলব? কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় 
আমর! যে সব কাজ করি তা হ'ল আমাদের আচরণের অন্তঙুক্ত। আচরণ 
সব সময়েই উদ্দেশ্য অভিমুখী হবে| উদ্দেশ্য বিহীন কোন কাজ আচরণের 
অন্তভুক্ত নয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকে আচরণ আখ্যা দেওয়। যায় শা কেননা 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক নয়। আচরণ বলতে আমর! বৃঝি সেইসব 
কাজকে যেগুলির মূলে ইচ্ছা বা অভিলাঘ কাজ করে অর্থাৎ যা এচ্ছিক এবং 
যে কাজগুলি আমর। অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছি । আচরণের এই 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চরিত্র এবং আচরণের সন্বন্ধটুকু নির্ণঘ কর। সঙ্গত। 

আচরণকে আমরা চরিব্রের বহিপ্রকাশ বলতে পারি। অর্থাৎ 
আচরণের মধ্য দিয়েই মানুঘের চরিত্র প্রকাশিত হয। অতএব বলা চলে যে 
চরিত্র ও আচরণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান । চরিত্র ধার সৎ তার আচরণও 
সৎ হবে এবং অসৎ চরিত্র ব্যক্তির আচরণ স্বভাবতই অসৎ হবে। তাহলে 
এ কথাটি বোঝা যাচ্ছে যে আচরণের সঙ্গে প্রকাশের একট। আত্যন্তিক সম্বন্ধ 
আছে। মানুঘের অন্তনিহিত গুণ তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়। এই 
অন্তনিহিত গুণই হ'ল চরিত্র । অতএব বল! চলে যে আচরণ চরিগ্রকে প্রকাশ 
করে। এই আচরণ এবং চরিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ দ্বিমুখী । আচরণ 
চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বলেই আচরণের উপর চরিত্রের প্রভাব থাকে । কিন্ত 
আবার আমরা কখন কখন দেখেছি যে চরিত্রের উপর আচরণের প্রভাবও কাজ 
করে। যেমণ বস্তির নৈতিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেও কোন ব্যক্তি 
যদি বাল্যকাল থেকেই সদৃআচরণে অত্যান্ত হয়ে ওঠে তাহলে তার চরিব্রও 
সদৃভাবে গঠিত হয় । এক্ষেত্রে আচরণ চরিত্রের উপরে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার 
করেছে। 

অতএব আচরণের সঙ্গে চরিত্রের যে আত্যন্তিক সম্পর্কের কথা বল। হ'ল 
তার দ্বার৷ এটাই প্রমাণিত হয় যে অভ্যাসগত করনের দ্বার৷ আমরা চরিত্রের উন্নতি 
সাধন করতে পারি। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে মানুঘের চরিত্রের 
উন্নতি ও অবনতি এ দুটোই ঘটতে পারে । মানুঘের চক্ত্রি বলতে আমরা 
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মানুঘের আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী মানস প্রবণতাকে বুবি। এই মানসিক 
প্রবণতা বছল পরিমাণে তার জন্মগত প্রবৃত্তি, অভ্যাস ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। জন্মগত প্রবৃত্তি চরিত্রের ভিত্তিভূমি হলেও চরিত্রের উন্নতি 
অবনতি বহুলাংশে নিতর করে আমাদের পরিবেশের (57051101005) ওপর | 
সৎ পরিবেশে অসৎ মান্ঘও সৎ হয়ে উঠেছে এমন দৃষ্টান্ত আছে । আবার অসৎ 
পরিবেশে সৎ মানুষও অসৎ হয়ে গেছে এমন দৃষ্টাস্তও বিরল নয়। সোভিয়েট 
রাশিয়ায় গণিক। বৃত্তি নিরোধ ক'রে গণিকাদের গণিকালয় থেকে উদ্ধার ক'রে 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়। হয়েছিল ; এটা করা হয়েছিল যাতে ক'রে 
তারা সুস্থ পরিবেশে সৎ নাগরিক জীবন যাপন করার সুযোগ পায় । যে সব 
অঞ্চলে তাদের বসবাস করতে দেওয়া হয়েছিল সেই অঞ্চলের লোকেরাও কিন্তু 
জানত না তাদের পুরাতন পাপবৃত্তির কথা | রুশীয় সমাজ-তত্ববিদেরা এবং 
মনস্তত্ববিদেরা এই তত্বে বিশ্বাস করতেন যে মানুঘের জন্মগত প্রবৃত্তি ও 
সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও মানুঘ ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে পারে। 
যদি সে একাণ্র ও আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা তার চরিত্রকে উন্নত করতে চায় 
এই ধরনের একাগ্র ও আন্তরিক প্রচেষ্টাই চরিত্রের উন্নতি সাধন করার সোপান । 
এই একাগ্র প্রচেষ্টা বলতে আমরা বুঝব (ক) বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ প্রবর্ণতার 
উন্নতি সাধন করা (11011600021 270 021010072), (খ) সৎ ব্যক্তির 
দেওযা উপদেশ গ্রহণ ও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, '(গ) আত্মসংযম 
অভ্যাস করা, (ঘ) সংকল্পে দৃঢ় হ'য়ে খাকা, (ড) কতব্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান 
অর্জন করা, (চ) জীবনের কব্য নিয়মিততাবে সমাধা করা, (ছ) নৈতিক 
আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা । তাহলে এই কথা বলা চলে যে চরিত্রের 
উন্নতি ও বিকাশ সাধন করতে হলে উপর্বরাক্ত বিষয়গুলির ওপর বিশেষভাবে 
নজর দিতে হবে। আমাদের বুদ্ধিগত ও অনুভূভিগত জীবনের সামগ্রিক 
উন্নতি করতে হবে ; আত্মসংযম করতে হবে ; সৎ কর্ম করার সংকল্পকে সুদৃঢ় 
করতে হবে , সৎ এবং সন্নানিত ব্যক্তিদের দেওয়া উপদেশ গ্রহণ করতে 
হবে ; তাদের উপদেশ মত চলতে হবে এবং তাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখে 
আমাঁদের জীবনকে গঠিত করতে হবে। আমাদের কতব্যটুকুও- নিয়মিত 
সম্পাদন করা দরকার এবং সেই কর্তব্য নিয়মিত স্ম্পাদন করতে হ'লে কতব্য 
সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার 1 কতব্য সম্বন্ধে এই সঠিক ধারণী- 
টুক পেতে হলে যে নৈতিক আদর্শের দ্বারা এই কর্তব্য নিয়মিত ও নিরূপিত হয় 
সেই নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট সঠিক ধারণ গড়ে তুলতে 
হ'বে। 
18 
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আমর] যে চরিত্রের উন্নতির কথ! বলেছি সেই উন্নতি কোন একট বিশেষ 
নৈতিক আদর্শকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠে। এই নৈতিক আদর্শের স্বরূপটুক 
না বুঝলে আমরা মানুঘের চরিত্রের উন্নতি সম্বন্ধে অথবা নৈতিক অগ্রগতি 
সম্বন্ধে কোন জুম্পষ্ট ধারণা পৌছুতে পারব না। আমরা যে চরিত্রের 
উন্নতি সব্বন্ধে আলোচনা করেছি সে উন্নতি নির্ভর করে আমাদের প্রয়াস বা 
স্বেচ্ছাকৃত কর্মেব উপরে । এক কথায় আমাদের এচ্ছিক ক্রিযার একটা লক্ষ্য 
থাকে এবং এই লক্ষ্যই হ'ল আমাদের নৈতিক আদর্শ । আবার এই আদশকে 
জীবনে রূপায়িত করা হ'ল আমাদের এচ্ছিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য | নানান লক্ষ্য 
বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে আমরা নিরম্তর প্রয়াসের দ্বারা একটি চবম লক্ষ্যের দিকে 
(81010515670) এগিয়ে যাই। এই চরম লক্ষাই হল আরীদের নৈতিক 
আদশ বা 10019] 10691 1| এই নৈতিক আদর্শই আমার্দের নৈতিক জীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত কবে। এখন প্রশ্ন হবে যে নৈতিক আদর্শ বলতে আমরা কি বুঝব। এ 
সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবে অধিকাংশের মতে জীবনে পূর্ণতা লাভই 
হ'ল নৈতিক আদশের পরাকাষ্ঠা | 

ব্যক্তিগত প্রযাসের দ্বারা আমর! ধীরে ধীরে আমাদেব নৈতিক জীবনের 
পরিপূর্ণ তার দিকে অগ্রসর হই। এই পরিপূর্ণতাই হ'ল আমাদের নৈতিক 
জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হওযাকে নৈতিক জীবনের অগ্রগতি বা 77018] 010951655 বলা হযেছে । হঠাৎ 
এই দৃবস্থিত নৈতিক লক্ষ্যে পৌছান যায় না । নিরস্তর নৈতিক প্রয়াসের মধ] 
দিয়েই আমাদের জীবনের নানান ধরনের পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তন 
গুলিকেই অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপ বাঁ স্তর বলা হযেছে । ক্রমাগত চেষ্টার 
দ্বারা নিযাতর স্তর থেকে উচ্চতব স্তরে উন্নীত হই। নৈতিক অগ্রগতি এই 
ভাবে একটি ধাপ থেকে আর একি ধাপে ধীরে ধীরে উপনীত হয়। এই 
অগ্রগতির নিয়ুতর ধাপে উপনীত হলেই নৈতিক আদর্শ আমাদেৰ উচ্চতর ধাপে 
ওঠার জন্য আহ্বান জানায় ; মাঝপথে কোথাও থেমে থাকবার উপায় নেই। 
আমাদের মধ্যে যে নৈতিকতার বীজ সুপ্ত থাকে, সেই বীজ ক্রমে উপ্ত হয়; 
ধীরে ধীরে তা বিকাশ লাভ করে । নৈতিক অগ্রগতির অর্থ হ'ল নৈতিক 
জীবনের নিমুতব অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নত হওয়া ; অনৈতিক অবস্থা 
থেকে নৈতিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া নয় | অধ্যাপক 9০6 এই মর্মে রাষ দিয়ে 
বললেন যে নৈতিক অগ্রগতির অর্থ হ'ল নৈতিকতার পরিমগুলের মধ্যে অশ্র- 
গমন ; অর্থাৎ সমগ্র গতিটা হ'ল নৈতিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই 
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নৈতিক অগ্রগতি বা 200186 010%655 চলতে থাকে : আদর্শে না পৌছালে। 
পর্যন্ত এই গতি কখনও ভ্রুত ছন্দে কখন বা মন্দাক্রান্তা তালে এগিয়ে চলে; 
আবার কখন বা এই গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে আসে । তবে একথ৷ স্রণ রাখা 
দরকার যে এই নৈতিক আদশে কখনই পৌছানো যায় না। কেননা আমরা 
আদশের দিকে যতই এগিয়ে যাই ততই আদর্শটা আরও বড় হয়ে ওঠে আরও 
দূরধিগম্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মানুঘের নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার 
আদর্শও বৃহত্তর ও দরাশ্রিত হয়ে পড়ে। 

এই প্রসঙ্গে আমরা এই নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে (00151 2102683) 
নৈতিক আদর্শের (07018110681) অম্পর্কটুক্‌ নির্ণয় করার চেষ্টা করতে পারি । 
একথা অনস্বীকার্য যে এই নৈতিক অগ্রগতি ও নৈতিক আদশ বা এর! পরস্পরকে 
প্রতাবিত করে । নৈতিক অগ্রগতি সব সময়েই নৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে 
চলে। অতএব বলা চলে যে নৈতিক আদর্শ নৈতিক অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। নৈতিক অগ্রগতির অর্থই হ'ল নৈতিক আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়া। 
আমর। যে সব নৈতিক কাজ করি সে কাজগুলো সব সময়ে নৈতিক আদশকে 
সামনে রেখে করা হয় | কিন্তু একথাও সত্য যে নৈতিক অগ্রগতি বা 700181 
79198%655 পরোক্ষভাবে নৈতিক আদশকে প্রভাবিত করে। আমাদের 
নৈতিক অগ্রগতি বা 110781 7:0£655 যতই বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ নৈতিক আদর্শের 
দিকে আমর। যতই অগ্রসর হই নৈতিক আদর্শও সেই অনুপাতে বড় হয়ে দেখা 
দেয়। সুতরাং নৈতিক অগ্রগতি যতই ভ্রত হোক না কেন যতই পূর্ণাঙ্গ হোক 
না.কে,ন তা কোন দিনই নৈতিক আদর্শে গিয়ে পৌছাতে পারবে না। নৈতিক 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক আদর্শ ও দৃরাশ্রিত হ'য়ে পড়বে । তাকে ধরা 
যাবে না। 


নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন পর্ষায় (01701570 502565 ০01 100181 
[0109£589) 

নৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে আযাদের জীবনের যে নৈতিক অগ্রগমন 
(00181 10981555) ধটে তার মধ্যে তিনটি পর্যায়কে আমর! নিদিষ্ট করতে 
পারি। অর্থাৎ এই নৈতিক অগ্রগতি বা 10019 1010%598 এর তিনটি স্তর 
বা পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ট হ'ল বিচারকে বাইরে থেকে ভিতরে নিয়ে 
যাওয়া (0817510011 [0 67000718100 810 17109009] 916৬) | দ্বিতীয় পধায়াটি 
হল কঠোর গুণ বা ধর্সগুলিকে কোমল গুণ বা ধর্মের আওতায় নিয়ে 
আসা (90010177809) ০ 086 56500 (0 075 89001 %176069) ; 
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তৃতীয় পর্যায়ে আমরা ধর্ম বা গুণ সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি (4102. 
5০096 ০0 ৮1106) | 

নৈতিক অগ্ণতির প্রথম পর্যায় হ'ল বাইরে থেকে ভিতরে যাওয়। অর্থাৎ 
কর্মের বাইরের ফলাফল দেখে কাধের বিচার না ক'রে কম্কর্তার প্রেষণা ও 
অভিপ্রায় দেখে কার্ষের বিচার করা । অথাৎ প্রেষণ। বা অভিপ্রায় হ'ল 
মানুঘের কাজের নৈতিক মূল্যায়নের নিয়ামক | এই প্রেষণা ও অভিপ্রায় 
মানুঘের চরিত্রকে প্রকাশ করে। জুতরাং এক অর্থে এরা হল চরিত্রের 
বহিঃপ্রকাশ । এই পর্যায়ে আমরা মানুঘের চরিত্রকে নৈতিক বিচারের বিঘয়- 
বস্তরূপে গণ্য করি এবং এই বিচারের মাপকাঠি হয় বিবেকের বাণী। 
নৈতিক জীবনের ছিতীয় পর্যায়ে আমরা আমাদের দৈহিক ক্ষমতা পাহস এবং 
শক্তির উপর বহুলাংশে নির্ভর করি । আমাদের নৈতিক ধর্নকে রক্ষা করার 
চেষ্টা করি। আমাদের নিরাপত্তা -ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা আমাদের 
বলবীর্ষের উপর বহুলাংশে নির্ভর করি। এই ধর্ম গুলি প্রধানত: দেহগত। 
নৈতিক অগ্রগতির ফলে এই ধর্মের রূপান্তর ঘটে। আমরা আমাদের শক্তি 
সামথ্য ও সাহসের ওপর নির্ভর না ক'রে আমর! ধৈর্য, পরোপকারিতা, ক্ষমা, 
বিনয়, দয় প্রমুখ অপেক্ষাকৃত কোমল ধর্মের অনুশীলন করি । অথাৎ নৈতিক 
জীবন মহ।ভারতের ভীমপেনের আদশ থেকে যুধিটিরের জীবন।দশের দিকে 
প্রধাবিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে কঠোর নৈতিক ধর্নগুলিকে কোমল নৈতিক 
ধর্মের আওতায় আনা হয়। ক্ষমা, বিনয়, দয়া, প্রমুখ কোমল ধর্নগুলি এই 
পায়ে খুবই মূল্যবান এবং মধাদাসম্পয় হরে ওঠে। তৃতীয় পধায়ে মানুঘ 
নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় দেয় । নৈতিক অগ্রগতির ফলে 
ক্রমে ক্রমে সে আত্মকেন্দ্রিক থেকে পরকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে । তখন সে নিজের 
কল্যাণের কথা চিন্তা না ক'রে অপরের কল্যাণের কথা চিন্তা করে; 
সে সমাজের কল্যাণ চিন্তা করে, আপন জাতীয় কল্যাণ চিন্তা কবে এবং সকল 
মাঁনুঘের কল্যাণ চিন্তাও তখন তার পক্ষে সহভ' হ'য়ে ওঠে। নোতিক 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার স্ব-জাতীয় কল্যাণ চিস্তা ক্রমে সমগ্র মানব জাতির 
কল্যাণ চিন্তায় পর্ববসিত হয়। এই ব্যাপক দৃষ্টভঙী গ্রহণের উদাহরণ 
আমরা দেখেছি দার্শনিক 8%০০7-এর নীতি তত্বে। অপরের কল্যাণ 
এবং নিজের কল্যাণকে অভিন্ন মনে করাই এই ব্যাপক দষ্টভঙগী গ্রহণের 
মর্শীথ | 739০০]. বললেন 0১০ 59০181 ৪০০৫ 15 091164 ৫065. আমর! 
যখন সামাজিক কল্যাণের আদর্শকে আরো বড়ো ক'রে তাকে সমগ্র 
প্রাণী জগতের আদশে পরিণত ক'রে আমাদের সামনে তুলে ধরতে 
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পারব তখনই এই ব্যাপক দষ্টভঙ্গী গ্রহর্ণের সার্থকতা উপলব্ধি করা 
বাবে। | ' 

এই প্রসঙ্গে আমরা ব্যক্তি মানুঘের নৈতিক অগ্রগতির কথা আলোচনা 
করতে পারি (00181 01095:559 1 005 110)%10021) ; নৈতিক জীবনের 
শুরুতেই আমরা নৈতিক নিয়ম সম্পর্কে খুব একট। সচেতন থাকি না ; নৈতিক 
আদর্শ সম্পর্কে আমাদের ধারণাও খুব একটা স্পষ্ট থাকে না। এই স্তরে আমরা 
ন্যাষ কর্মকে অন্যায় কর্ম থেকে পৃথক করতে শিখি এবং অন্যায় কাজকে বর্জন 
ক'রে যা! ন্যায় সেই বরনের কাজকে গ্রহণ করে খাকি। এই প্রাথমিক স্তরে 
আমর স্বাধীনভাবে ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে পারি না কেনন। তখনও 
আমাদের নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও বৃদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। 
এই প্রাথমিক স্তরে আমর! প্রধানতঃ নিজেদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার না করে 
আমার্দের গুরুজনদে'র উপদেশকে গ্রহণ করি ; এই প্রাথমিক স্তরে আমাদের 
উপর আমাদের পিতামাতা, শিক্ষক, ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রভাব বহুলাংশে 
কাজ করে । আমাদের নৈতিক অগ্রগতির দ্বিতীয় পধায়ে আমুর। সমাজের 
আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্পর্কে সচেতন হই । সামাজিক রীতি নীতি 
য। ভালে৷ বলে তাই করি । আর যাকে ভালো বলে না অর্থাৎ যা অন্যায়, 
তাকে বর্জন করি। এই পর্যায়ে মূলত: আমরা আমাদের নৈতিক জীবনে 
সামাজিক রীতি নীতির দ্বার নিয়ন্ত্রিত হই । সামাজিক রীতি নীতির ভালো- 
মন্দের বিচার আমরা এই পর্ধায়ে করি না| অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের এই 
অ-বিবেচনার অবস্থা খুব বেশী দিন থাকে না। 

এর পরেই আসে নৈতিক অগ্রগতির তৃতীয় পর্যায় বা! স্তর। এই পর্যায়ে 
আমরা নৈতিক বিধি সম্পর্কে কিছুট। সচেতন হই | আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ও 
বিচার বদ্ধি তখন কিছু পরিষাঁণে বিকশিত হতে থাকে ; তবে এই পর্যায়েও 
আমাদের নৈতিক বিচার ঠিক ভাবে কাজ করে না , কেননা আমর। নৈতিক 
বিধির সঙ্গে বাস্তব বিধি বা নিয়মকে (0০516/9 15%/5) মিশিয়ে ফেলি । এই 
মিশ্রন দোঘ ঘটে কেননা এই স্তরে ও বাস্তব নিয়ম ব্যজির জীবনের উপরে প্রভাব 
বিস্তার করে থকে । এর পরের পর্যায়ে আমাদের নৈতিক বিচার অনেকটা 
পরিণত রূপ নের। এই পধায়ে আমর! নৈতিক বিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে 
সচেতন হই এবং নৈত্তিক বিধি যে ব্যবহারিক জীবনের লাভালাভের বাস্তব 
বিধি নয় এই সত্যটক, উপলব্ধি করতে পারি। সব সময় কাজের বাইরের 
ফলটা দেখে কাজের যে নৈতিক ফলটা বিচাব করা উচিত নয় এই সত্যটুক 
উপলব্ধি করি । কাজের ফলকে নৈতিক বিচারের উপজাব্য না ক'রে এই 
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পায়ে আমক্া কর্তার অভিপ্রায়কে বিচাষ কর্সি। অভিপ্রায় ভাল হলে 
সে কাজের ফলাফল যাই হোক না কেন সেই কাজকে আমরা ভালো৷ বলি। 
কাছের জগতে, বাচার জগতে আমাদের কাজ কি প্রভাব বিস্তার করল সোটি 
না দেখে আমরা বিচার করি কর্তার অন্তরের অভিপ্রাযটুকৃকে । এই পধায়ে 
আমাদের নৈতিক দৃষ্টি অন্তযুখী হয়ে ওঠে। এর পরের পর্যায়ে আমরা দেখি 
নৈতিক চেতনা আরও গভীর হযেছে । আমরা এই পর্যায়ে সমাজের প্রচলিত 
রীতি নীতি আচার প্রথ! প্রভৃতির যথার্থ মূল্যায়ন কবতে সক্ষম হই, তাদের 
ক্রাটি বিচ্যুতি নির্ধাবণ কবতে শিখি । তখন আমাদেব মনে প্রশ জাগে: 
সমাজের নির়মকে মেনে চলব, না নৈতিক নিয়মকে মেনে চলব ? এ প্রশটি 
বড় প্রশ্ন, বিবেকের প্রশ্ন । এ প্রশের যথাযথ উত্তর দিতে গেলে আমাদের 
নৈতিক আদর্শ সন্বদ্ধে সচেতন হ'তে হবে। অবশ্য নৈতিক অগ্রগতির মূলে 
শুধু আদর্শের চেতনাটাই একথাত্র কার্যকরী শক্তি নয়। এই নৈতিক অগ্র- 
গতিকে বাচিয়ে রাখে স্কুল কলেজ প্রমুখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এটী হ'ল 
সমাজের বহিরঙগের দিক | এই বহিরঙগের সঙ্গে আমাদের বিবেককে যুক্ত 
করতে হবে। অর্থাৎ বিবেকেব নির্দেশেব সঙ্গে সামাজিক বিধিব শন্বন্ধ ঘটান্তে 
হবে। এই সমনৃয়ের মধ্যেই রয়েছে মানুঘের নৈতিক অগ্রগতির নিশানা । 
এই ভাবেই তার নৈতিক অথ্গতি (200191 10569) চলতে থাকে । * 


নৈতিক অগ্রগতি ও তার সর্ভতাবলী (09077010975 0? 2001] 
01০926598) 

জীবনের কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে হ'লে ধেমন কতকগুলি 

সর্ত পূরণ করতে হয় অর্থাৎ সেই আদর্শ লক্ষ্যে পৌছুতে হ'লে যা যা করণীয 
তা করতে হয় ঠিক তেমনি ধারা আমাদেব নৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত ভাবে 
এনিয়ে নিতে হলে আমাদের কষেকটি সর্ত পূরণ করতে 'হ'বে ; যেমন, বুদ্ধি 
বৃত্তির উৎকষ সাধন। বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবহার ছাড়া আমর। আমাদের আদর্শ 
ও করব্যের জ্ঞান ও ধারণাকে পরিণত রূপ দিতে পারি না। কোন নৈতিক 
সমস্যার সমাধান করতে হ'লে আমাদের কি কবা উচিত সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ 
সরান না থাকলে নৈতিক অগ্রগতি সম্ভবপর হয় না। অতএব বৃদ্ধিবৃত্তির 
উৎকধ সাধন ক'রে নৈতিক অগ্রগতির পথে আমাদের প্রথম পদক্ষেপাটি কম্বতে 
হয়। দ্বিতীয পদক্ষেপ হ'ল আত্মসংধম বা 9617-0070081 | আমাদের 
আবেগের জীবন, অন্ভূতির জীবন যদি অসংষত হযে পড়ে, তাহলে আমাদের 
পক্ষে নৈতিক অগ্রগতি করা সম্ভবপর হয় না। বিচার বুদ্ধি.ক সবদা জাগত 
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রেখে যদি আমরা আমাদের কামন। বাসনা আবেগ অনুভূতিকে ফখাবথ তাবে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলেই নৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। 

নৈতিক অগ্রগতির পথে তৃতীয় পদক্ষেপ হ'ল সৎ সংসর্গ বা ৪০০৫ 
889০9018110) | যথাযথভাবে নৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে 
আমাদের জীবনে এই সৎ সংসর্গের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না । আমাদের 
সতত চেষ্টা কর। উচিত যাতে আমর! মন্দ লোকের সাথে না মিশে, ভালে। 
লোকের সঙ্গে মেলামেশ। করতে পারি। সঙ সংসর্গ নৈতিক অগ্রগতির পথে 
একটি দৃঢ় পদক্ষেপ । 

নৈতিক অগ্রগতির পথে চতুখ পদক্ষেপ হ'ল বিনয় বা ন্মৃতা৷ (22০৫596); 
আমরা যদি আমাদের নৈতিক জীবণে অস্থির অব্যবস্থিত-চিত্ত এবং অধিবেচক 
ব্যক্তির মত আচরণ করি তবে আমাদের নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। 
আমাদের নয় হতে হবে, ধীর স্থির এবং স্ুবিবেচক হতে হবে । এই গুণগুলি 
ছাড়া নৈতিক অগ্রগতিকে সহজ এবং সাবলীল করার অন্য পথ নেই । 

নৈতিক অগ্রগতির পথে পঞ্চম পদক্ষেপাটি হ'ল নৈতিক আদশের 
অনুসরণ কর! (41981 ০6 10191 10681) | আমরা যখন নৈতিক আচরণ 
করি তখন আমাদের চেষ্টা হয় কোন একটি সুনিদিষ্ট নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ 
করা। নৈতিক অগ্রগতি করতে হলে সব কাজের সময়েই একটা নৈতিক 
আদশকে আমাদের সামনে খাড়া ক'রে রাখতে হয়। এই আদর্শ অনুসারে 
আমর কাজ করি : আমাদের নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করি। এই আদশ 
অনুসারে কাজ করলে সে কাজ আমাদের নৈতিক অগ্রগতিকে সম্ভব করে এবং 
এই আদশের পরিপন্থী কোন কাজ করলে আমাদের পক্ষে কোন নৈতিক 
অগ্রগতি কর! সম্ভবপর হর না। 

নৈতিক অগ্রগতির পথে ঘষ্ঠ পদক্ষেপটি হ'ল মহামানবদের এবং মহা- 
প্রঘদের জীবন কথা অধ্যয়ন কর! | উন্নত চরিত্র এবং মহত ব্যক্তিরা কিভাবে 
জীবন যাপন করেছেন, কি কি কাজ করেছেন এবং কি কি কাঁজ করেননি এসব 
সম্বন্ধে আমাদের যদি' সুষ্ঠু ধারণ থাকে তাহলে তা আমাদের নৈতিক জীবনে 

প্রভাব বিস্তার করে ' 


“1555 01 062 17001) 21] 1€100170 05, 
1০ 621 10916 0101 1169 911)11110, 


অতএব এই নৈতিক অগ্রগতির পথে আমাদের খুবই সহায়ক হবেন বৃদ্ধ, চৈতন্য, 
সক্রেটিস, শঙ্কর, বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ। এদের জীবন- 
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ইতিহাস সন্বন্ধে সম্যক্‌ ধারণা থাকলে তা যে আমাদের নৈতিক অগ্রগতির পথে 
একান্ত সহায়ক হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য । 

নৈতিক অগ্রগতির পথে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হ'ল অনুতাপ 
বা 16608096 | যীশুখীষ্ট বলেছিলেন : 7২505100 200 0179 910. ৮111 
5০ 10181৮60 | অথাৎ খ্রীষ্টদেব বললেন যে আমরা যর্দি আমাদের পাপের 
জন্য অনুতাপ করি তবেই আমরা ক্ষম। পাব । ভুল বশত: আমরা হয়ত কখন 
কখন অন্যায় কাজ করে ফেলি ; তবে অনুতাপ করলে সে পাপের স্খালন হয় | * 
অনুতাপ করলে মানুঘ' পবিত্র হ'য়ে ওঠে ; সুতরাং বল। হয় যে অনুতাপ হ'ল 
নৈতিক অগ্রগতির সহায়ক! 

নৈতিক অগ্রগতির পথে পরবতী প্দক্ষেপাটি হ'ল পরিবেশ পরিবর্তন 
বা 01091756০06 61751010170) 1 আমাদের জীবনে আমরা পরিবেশের 
প্রভাবকে স্বীকার না৷ করে পারি না। যে সব ধরনের পারিপাশ্িক আব- 
হাওয়ায়, যে সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের সামাজিক জীবনে 
এগুতে হয় তার। আমাদের চরিব্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতএব 
আমাদের এমন পরিবেশ স্যা্ট করতে হবে, এমন পরিবেশের মধ্যে বাস করতে 
হবে যা আমাদের নৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হবে । নৈতিক অগ্রগতির অনু- 
কূলে তাই পরিবেশ পরিবর্তনও করতে হয় । 

তার পরের সর্তাট হ'ল চৌর্যভাব পরিত্যাগ । 'পরদ্রব্যেষু লোট্টুব' 
অর্থাৎ অপরের দ্রব্যকে. অপরের সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে ; অপরের 
সম্পৃন্তি হস্তগত করার লোভটুক্‌ সপ্ধরণ করতে হবে । এভাবে আমাদের মনে 
যে চৌর্ভাব ব৷ চুরি করার বাসনা থাকে তাকে দমন করতে হবে। এটুক 
করতে না পারলে আমাদের নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। নৈতিক অগ্র- 
গতির পথে সবশেঘ পদক্ষেপটি হ'ল, নৈতিক অগ্রগ।তর সবশেঘ সতীটি হ'ল 
শুচিতা বা 7017; আর্মর। যদি আমাদের শরীর ও মনকে পবিত্র না রাখতে 
পারি তবে আমাদের নৈতিক অগ্রগতি বছল পরিমাণে ব্যাহত হবে। তাইতো 
আমাদের শাস্ত্রেও রোমান ক্যাথলিক ধর্মের আচার বিচারে শুচিতার উপর জোব 
দেওয়৷ হয়েছে! এই শুচিতার প্রয়োজনে আমাদের আচরণকে যথাযথভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে; আমাদের মন থেকে কৃচিস্তাকে দূর করতে হবে । 
নৈতিক অগ্রগতির পথে শুচিতা অপরিহাধ। এ সতটি একটি কঠিন সত। 
এ সর্তীটকে যথাযথভাবে পালন করতে না৷ পারলে নৈতিক অগ্রগতি 
ব্যাহত হয়। 


প্িশিষ্ট 
ভারতীয় নৈতিক আদর্শ 


ভ'রতীয় নৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা--সন্যাসের আদর্শ : অদ্বৈত বেদান্ত ও 
শ্রীরামানুজাচারধের বিশিষ্টাদ্তবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা : স্বামী 
বিবেকানন্দের [58০6০৪1 বেদাস্ত-_গীতায় কথিত নিকষাম কর্মের আদশ-- 
গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার আদশ | 


পরিশিফ 


ভারতীয় নৈতিক আদর্শ 


এমন কথা পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, ভারতীয় দর্শনে 
ন।কি নীতি চিন্তার অতাব রয়েছে । আমর! জানি যে, ভারতীয় দর্শনে নীতি 
শীস্্রকে পৃথক শীস্্র রূপে আলোচন। কর। হয় নি। নীতিশীস্ত্র বিভিন্ন দর্শন 
মতের মধ্যেই অনুস্যত হয়ে রয়েছে । অবশ্য বেদাস্তের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
পথেই আমর! মোক্ষলাভ করতে পাব্জি। মোক্ষলাভে আমাদের কর্ম বন্ধন ছি 
হয়ে যায় । অতএব 'যনি বন্ধ জ্ঞানী তার সংসারের কোন কর্তব্য থাকে না| 
অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের 2৪০1০৪1 * 5৫972. তত্বের অনুসরণ ক'রে বল৷ 
যায় যে, বুঙ্গজ্ঞানী মানুঘ সামাজিক সেবার কর্তব্য থেকে মুক্ত নয়। অর্থাৎ 
বেদান্ত দর্শনে জীবন্মুক্ত বুন্ধজ্ঞানীর পক্ষে যা কর্তব্য তারই ব্যাখ্যা পাই স্বামী 
বিবেকানন্দের ৮8০01091 ৬০৫৪ দর্শন তত্বে। আমাদের মূল ভারতীয় 
দশন মতে, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ দর্শনে বল। হয়েছে যে, যারা পরম জ্ঞান লাভ 
করেছেন তাদের কতব্য-অকতব্য সম্বন্ধে উদাসীন হলেও চলে । বেদাস্তে 
আষর। ঘে জ্ঞানের কথ। বললাম, সেই জ্ঞানই বিদ্যা-অবিদ্যার প্রভেদট্ক আমাদের 
স[মলে তুলে ধরে। বিদ্যার হ্বারাই মুক্তি; অবিদ্যাই সমস্ত বন্ধনের কারণ । 
ঈশ উপণিঘদে বল। হল যে, ঝুক্ষকে ন। জেনে যে মানুঘ দেবতার পূজা করে, সেই 
মান্ঘ গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। অতএব ভারতীয় দর্শন মতে জ্ঞানই 
মক্তির একমাত্র উপায়। জ্ঞানকে মৃজ্জির উপায় বলে স্বীকার করলেও ভারতীয় 
চিন্তায় নৈতিক বিচার বিবেচনার অসভ্ভাব নেই । মানুঘের কতব্য-অকর্তব্য, 
নায় অন্যায় সম্বন্ধে €ছ আলোচনা আমর! ভারতীয় দর্শনে পেয়েছি । বৌদ্ধ 
এবং ব্ৈন দর্শনে মানুঘের বিশুদ্ধ আচার আচরণের ওপূর জোর দেওয়৷ হয়েছে । 
আধ্যাত্বিক জিজ্ঞাসাকে সেখানে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে । উপনিষদ জ্ঞান- 
মাকে প্রাধানা দিলেও এক! বলেছে যে, বিশুদ্ধ জীবন চধা ব্যতীত সত্য- 
জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় সংযম ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনকে সত্য জ্ঞান 
লাভের সোপান হিসেবে গণ্য কর! হয়েছে । যোগ দর্শনেও যম এবং নিক্পমকে 
আত্ম সংযমের উপায় হিসেবে দেখা হয়েছে । যম বা আত্মসংবমের পথগুলি 
হাল, অহিংসা, সত্য, আল্তোয়, বক্ষচষ ও অপরিগ্রহ । নিয়ম হল, শৌচ, সম্তোঘ 
তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈণুর প্রনিধান । অতএব, একথা আমরা বলতে পারি যে, 
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॥ 


ভারতীয় দশন শাস্তে নৈতিক শুচিতার বিধান দেওয়া হয়েছে; তারপর 
তাকে আমর! পেয়েছি পাশ্চাত্য দেশের নীতি দর্শনে । মৃণ্ক উপনিঘদে 
বল। হয়েছে : 
'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রস্থিশ্চিদ্যন্তে সব সংশয়: | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কন্মাণি তস্িন দৃষ্টে পরাবার ||" 

অথাৎ যিনি ঝুদ্ধজ্ত তিনি সকল নৈতিক কর্মের উর্নে। অহং বৃদ্ধির কাছে 
ক্ষদ্রতার নাশ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারও অনুপস্থিত। অতএব 
তিনি তো দেহ হৃদি স্থিত হ্ঘিকেশকে তার সকল করের নিয়স্তা জূপে প্রত্যক্ষ 
করবেন । সুতরাং দেহের কাছে সৎ-অসত, ন্যায়-অন্যায় এই ধরনের বিচার 
অবান্তর এবং অতিরিক্ত । ভগবানের ইচ্ছাই যদি মানুঘের মধ্যে প্রকাশ পায় 
তাহলে মানুঘের সকল কর্মই মঙ্লের বিধায়ক । তাইতো কৰি প্রার্থনা করেন, 
“তোমারই ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে” ; দার্শনিক বলেন, “৯7109 
19 1621 15 180101091 2170 ৮112 15191010122] 1515211 অতএব মনে হয় যে, 
ভারতীয় দর্শনে নৈতিক চিন্তার অভাব আছে, এই অভিযোগ একান্তই 
অযৌক্তিক । আমাদের মতের সমর্থনে আমরা 7/85108115-এর উক্তি উদ্ধৃত 
করি : 70217691005 ৪5 1015 12711010019 56612)5 60 0০, [1726 ৮/1705065৬91 
10%/9 71312171021) 02) 1701 910, 10 19 17201 1076 02122610115, 1 
[01006115 18061510090, 1720), 092 52116 01 ৯211) 10111), 10102 ৮/10- 
5০9০1 19 00117 0100৫, 51101150) 1001.* যর্দি বল! যায় যে ঝুঙ্গজ্ঞ ব্যক্তিরা 
পাপ করতে পারেন না, এ তত্বর্টি নৈতিক জীবনধারার পরিবধনের পঙ্ছে 
বিপজ্জনক, তা হ'লে সেন্ট জন কথিত সেই প্রখ্যাত তত্ব য়ে ঈশৃর স্ষ্ট কোন 
ব্যজিই পাপ করিতে পারেন না নৈতিক জীবনের উজ্জীবনের পথে আরো 
বেশী মারাত্বক। অবশ্য সেন্ট জন প্রচারিত তত্বের নিহিভার্থটি যথাযথভাবে 
অনুধাবন করলে তবেই আমাদের উক্ভিটির যাথাথ্য অনুভূত হ'বে।' 


সন্গযাসের আদর্শ : অদৈত বেদান্ত 
“বৈরাগ্য সাধনে যুক্তি 
সে আমার নয 
একথা এ যুগের মহাকবি বললেও ভারতবধের চিন্তা বহু সহ বতসর ধরে 
সন্যাসের আদর্শকে লালন পালন করেছে । শঙ্করাচাধ্যের বিশুদ্ধ জীবনের আদর্শ 
এই সনর্যাসের আদশকে আশ্রয় করে আছে । বঙ্গের চিন্তা যদি একমাত্র সত্য হয় 
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তাহলে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের রূপ, তুমি আমি এই বোধ, এ সবই মিথ্যা হ'য়ে 
যায়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে জীবাত্বা ও পরামাত্বীর অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা ক'রে 
আমর! বঙ্গের নিত্য সত্যতা এবং বিশ বন্ধাণ্ডের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে 
পারি। কর্মের দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। যজ্ঞ, দান, ধ্যান, তপস্যা, এরা 
সংসারের, বৈদান্তিক রাজ্যের নয়। অতএব কর্মের পথে মুক্তির আশা কর৷ 
মতা । "আমি সেই ব্রহ্ম”, একথা বেদান্ত দর্শনে বারবার বলা হয়েছে। এর 
মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতের আমাদের ধৃষ্টত৷ প্রত্যক্ষ করে থাকলেও 
ম্যান্সসুলার বলেছেন যে, মানুঘের এবং ভগবানের মৌল একাত্বতাকে স্বীকার 
কর।, কোন ধষ্টতার কথা নয়। শঙ্করের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞান মার্গই আমাদের 
বহ্গলাভের একমাত্র পথ ; সেই মার্গে কম্ন ও ভক্তির স্বান নেই । কিন্ত আমাদের 
মনে রাখা দরকার যে, এইটুকু হল শক্করাচায্যের বেদান্তের পারমাথিক তত্ব । 
এই তত্বে ব্যবহারিক উপদেশ নেই। শঞ্করাচার্ধ্য বললেন যে জ্ঞান মার্গে 
বিচরণের যোগ্য হয়ে উঠতে হলে আত্ব সংযম অভ্যাস করতে হবে, নৈতিক 
জীবন যাপনের পথেই এই পরাজ্ঞান লাভ কর৷ সম্ভব । 

এই নীতিসন্ত পথের আলোচনার অসস্ভাব ভারতীয় দর্শনে নেই, একথা 
আমর! পূর্বেই বলেছি ; জীবনের সাংসারিক নীতি, ব)বসায়গত নীতি, সামাজিক 
নীতি এবং ধর্মীয় নীতি, এর! পৃথক নয় । জীবন এক এবং অবিভাজ) । এই 
অবিভক্ত জীবনকে যে ধারণ করে থাকে তা-ই হল ধর্ম। তাই ভারতীয় দশনে 
সদাচারের নির্ধণ্ট না থাকলেও আমাদের আচরণে বিশুদ্ধতা সংযম, করুণা ও 
স্ত্রী প্রমুখ উচ্চ মানবিক আদশের কথা বলা হয়েছে । 


গ্রীরামানুজাচাধ্য 


শহ্করের বেদাস্ত জগতকে মায় বা মিথ্যা বলে গ্রহণ করলেও 
শ্রীরামানুজাচার্ষেনর বিশিষ্টাছৈতবাদে জগতকে বর্গের স্বরূপ বল! হয়েছে। 
সুতরাং রামান্জপন্বীদের মতে কর্োদ্যগ শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। ইন্দ্রিয়ের সংযম 
করে বিশুদ্ধ সঙ জীবন যাপন করা, অপ্রমত্ত হয়ে অহং বোধের বিনাশ সাধন 
কর।, সংসারের কর্তব্য পালন করা, এ সবই হ'ল মানুষের প্রথম কতব্য। ঈশৃর 
সাধণকেও বিওদ্ধ জীবনযাপনের উপায় রূপে শ্রহণ করা হয়েছে । আমর! 
যে কাজ করি, বিশিষ্টাপ্বেতবাদের মতে সেই কাজের জন্য আমাদের দায়িত্ব 
রয়েছে ; মান্ঘের মুক্তির জন্য ভক্তি এবং এশুর প্রসাদের প্রয়োজনীয়তার কথ 
বিশিষ্টাছৈতবাদে বল হয়েছে । মানুঘ আপন কর্মফলের ছারাই বন্ধন স্যরি 
করে এবং ভার আচরণের ছারা সে তার বন্ধন ক্ষয়ও করে ; এইভাবে পাপ ক্ষয় 
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হয়। বিশুদ্ধ জীবন এবং ভক্তি ঝুঙ্ষ লাভের পথ, একথা রামানুজ বললেন ; 
মানুঘ দূঃখ ভোগ করে আপন দৃ্ধৃতির ফল হিসেবে । কমফলের ভোগের 
আগুনে দগ্ধ হয়ে মান্ঘ ঈশুরের কৃপা অথাৎ ভগবৎ কৃপা লাভ করে এবং সেই 
কৃপালাভেপ্প পথেই তার ঈশবর-সান্লিধ্য ঘটে । তাহলে দেখা গেল, বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদে যে বিশুদ্ধ জীবনযাপনের আদশ প্রতিষ্ঠা করা হল ত৷ রক্ত-মাংসে গন্জিত 
মান্ঘদের জন্যই । তাইতো রামানুজাচার্য কথিত কর্ম দর্শনে সাধারণ মানুঘ 
তার নৈতিক জীবনের লক্ষ্যের শন্ধান পায়। 


স্বামী বিবেকানন্দের 7৪০0০৪1 বেদান্ত দর্শন : 

পৃবেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বৈদান্তিক বিবেকানন্দ এব: বৈদাস্তিক 
শঙ্করাচাষে অনেক প্রভেদ | স্বামী বিবেকানন্দ যে £7৪০1081 বেদাস্তের কথা 
বললেন, সেই তত্বে কমের স্থান আছে। জীবনে কর্তব্যকে অবহেলা 
করলে চলবে না। স্বামমীজী বললেন যে, ঝদ্ষজ্ঞানী মানুঘকেও নিস্পৃহ হয়ে 
সামাজিক কতব্য করতে হবে। পদ পাতায় জল থাকলেও পদা পত্রে 
যেমন তাঁর কোন আভাস থাকে না অর্থাৎ জল যেমন পদ! পত্রকে সিক্ত করে 
তুলতে পারে না তেমনি বন্ধ জ্ঞানী মানুঘ প্রকৃত সন্ন্যাসী, সংসারের সকল কর্মে 
লিপ্ত হয়েও সেই কর্নফলের দ্বারা প্রভাবিত বা অভিভূত হয়ে পড়ে না। 
জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আদর্শ স্বামীজী আমাদের দেখিয়েছেন । সিংহ- 
বিক্রমে বিপুল কর্মময় জীবনযাপন করার আদর্শ হল স্বামীজীর কর্মের আদর্শ । 
একেই আমরা স্বামীজীর কমযোগ বলতে পারি। সমাজের চোখে অছবৈত- 
বাদের অর্থ, শুধুমাত্র শুফষ জ্ঞানচর্চা নয়। তিনি বললেন, সংসারে বীরের মত 
আমাদের আপন আপন কতিব্য কর্ম করে যেতে হবে। তবে সেই কর্তবা- 
কর্ম সমাধার মধ্যে কোন ফলাকাজক্ষ। থাকবে না| এই-তত্বই হল শক্করের বেদাস্তে 
সেই সন্নযাসের আদর্শ, গীতার সেই শিফ্ষাম কর্মের আদর্শ । অভীপ্সিত বস্ত 
লাভ করার জন্য মরণপণ সংগ্রামই হল স্বামী বিবেকানন্দের নীতি দর্শনের মৌল 
প্রত্যয় । স্বামীজী যে সেবা মন্ত্র মানুঘকে দিলেন, সেই সেবার মন্ত্র তিনি লাভ 
করেছিলেন তীর গুরু ঠাকুর রামকুষ্দেবের কাছ থেকে । সবজীবে দয়।'-__ 
এই তত্বটি ঠাকর রামকৃষ্ণের মনঃপুত হয় নি। তিনি বললেন, জীবত শিব, 
অতএব শিবকে দয়া কর অসম্ভব । প্রকৃত নৈতিকতত্ব হল, সব জীবে সেব৷ ! 
এই নরনারায়ণের সেবার মধ্য দিয়েই স্বার্মীজী ভগবানকে লাভ করার পথ 
দেখিয়েছিলেন। যে নৈতিক সাম্যবাদ হিন্দুদর্শনের মূল উপজীব্য, সেই তত্ব- 
টিকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে পাই । ঝ্াক্ষণের! নিজেদের অন্যান্য 
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প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে অন্যান্য বর্ণের মানুঘের কাছে পুজা এবং সন্মান 
দাবী করে। স্বামীজী বললেন যে, এর চেয়ে মিথ্যা এবং অনাচার আর কিছুই 
হতে পারে না| স্বাধীজির কথ! উদ্ধৃত ক'রে দিই : আত্মার নিরিখে একে 
অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এই ধরনের মূল্যায়ন একেবারেই অর্থহীন হ'য়ে পড়ে ।.... 
যেখানে জীবসত্তা সেখানেই তার অন্তরে নিত্যকালের জন্য মুদ্রিত হ'য়ে থাকে 
অনস্তের সেই বাঁণা ; ৫সই বাণীটি নেমে আসে উচ্চতম পরম সত্তার কাছ থেকে। 
“ছা! 90520050085 5901, €9 52 080 0175 15 871051101 0০ 00৩ 
01191 1795 110 12)6201110-..7501 0116 110010165 105559052 19 00615 
11010110650 ০109 0 81] 1] 1119 1)62171 0 ০৮৪1 7091176 ড17610501 
0616 192 091176, 072 0651125 0011021109 £1)6 11)011106 10995256 ০? 0175 
14056 171517,+ বিবেকানন্দের মতে জীবন শুক কঙোর নয়; জীবন 
প্রেমের আধার, জগৎ বুন্ধময় । মানুঘের সেবায় সর্বশ্রেষ্ঠ আধার হল জননী 
জন্মভূমি । তাইতে। স্বামীজী চাইলেন এই জন্মুভূমির বুক থেকে সবব্ধি 
অনগ্রসরতাকে দূর করতে । তার দেশপ্রেমের আদর্শ, দেশ থেকে অক্পৃশ্যত৷ 
দূরীকরণের মধ্যে, শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মধ্যে 
বিধ্ত হয়ে রইল । তিনি তার ধ্যানের জগতকে কর্মের জগতের সঙ্গে যুক্ত 
করে দেশকে বড় করতে চেয়েছিলেন । তিনি মিলের হিতবাদকে (001167- 
8171871) গ্রহণ করেন নি। উপযোগবাদকে অস্বীকার করেছেন। তার 
মতে মানুঘে মানুঘে শক্রতার অথ হয় না, কেননা, সকল মানুঘইত বঙ্গের 
প্রকাশ । অতএব, এই বিশ্বাস থেকে আমাদের নৈতিক আচরণের সম্পণতা 
সহজেই উদ্ভূত হতে পারে । এই প্রসঙ্গে আমরা ভয়সেনের 111195005 
০6 06 [008101919৫9 গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই : বেদান্ত পাঠের সময় 
আমরা উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সন্ধান পাই। বাইবেলে প্রতিবেশীকে 
আপনার মত ক'রে ভালবাসবার যে অনুজ্ঞ। জারী কর! হ'য়েছে, সে অনুজ্ঞাটি 
নৈতিক আদশ হিসেবে যে অতু)চ্চ, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু 
এই অনজ্ঞাটি আমার পক্ষে কেন পালনীয় তার যুক্তিযুক্ত উত্তর বাইবেলে নেই। 
আঙ্মিত' কেবলমাত্র আমার নিজের সুখ দূ:খটুক, অনুভব করতে পারি, আমি'ত' 
আমার প্রতিবেশীর সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারি না । তবে কেন বাইবেলের 
এই নির্দেশ? বেদের তত্বমসি' মন্ত্রে এই প্রশের জবাব মিলেছে । এই 
মন্্রটিতে পরাতত্ব ও নৈতিক আদশের সমনূয় ঘটেছে। নুখ5 10151)69 87৫ 
(195 10165 10012110153 009 1100789019766 0010560001109 ০৫ 69 
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গীতার নিক্ষাম কর্মের আদর্শ £ 
'মধুবাত৷ খতায়তে 
মধৃক্ষরস্তি সিন্ধবঃ | 
মাধীর্ন: সম্তোঘধী: | 

খাণেদের থঘি বিস্ময়ে বিশ্ববঙ্ধাণ্ডের পানে তাকিয়ে দেখলেন, বিশৃবুঙ্গাও্ 
মধূময়। তাঁরা জীবনকে মধুময় বলে জেনেছিলেন ; বহর মধ্যে এক বিশ্ব 
শক্তিকে তীরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন । আমর যেমন ইন্িয়গ্রাহ্য পৃথিবীকে দেখি, 
এবং জানি, তারা৷ সেইভাবেই দেবতাদের জেনেছিলেন। মেই বৈদিক যুগে 
জ্ঞান কাণ্ড এবং কর্মকাও এই ছিবিধ অরে কর্ম প্রধান হয়ে উঠেছিল । বুদ্ধ চিন্তা 
এবং তত্বচিস্তাই একমাত্র তৎকালীন মানুঘের প্রধান কর্ম ছিল, এমন কথা তাবলে 
ভূল ভাবা হবে । জীবন সম্বন্ধে ওদাসীন্য মোটেই সে যুগের ধর্ম ছিল না । দীর্ঘ 
জীবন যাপন, স্বাস্থ্য সঞ্চয়, বিত্ত সঞ্চয, বুদ্ধি বিবরন ও শক্র নিপাত প্রমুখ কাজে 
সিদ্ধিলাভের জন্য বুঝি তাঁর৷ যাগধজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করতেন । বিচিত্র কর্ম-. 
কাণ্ডে বৈদিক যূগের আবহাওয়া মুখর হয়ে উঠেছিল । বেদে ক্রমে তাই যাগ- 
যজ্ঞকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি বেদ দৃই ভাগে বিভক্ত ; সংহিতা 
ও ঝ্াঙ্গণ। সংহিতা ভাগ হল মন্ত্রের সমট্টি বা মূল বেদ। বাদ্ধণ ভাগে 
রয়েছে এই মন্ত্র সমট্টির ভাঘ্য বা ব্যাখ্যা । বাক্ষণের তিনাটি ভাগ: ঝাহ্ধণ, 
আরণ্)ক ও উপনিষদ | বাদ্ধণের শেবভাগ হল আরণ্যক এবং আরণ্যকের 
শেঘ ভাগ হল.উপনিষঘদ । উপনিঘদ বেদের অন্তভাগ বলে এর নাম হয়েছে 
বেদান্ত। এই উপনিঘদের যুগে কশ্নকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় 
উঠেছিল। উপনিঘদ বললেন, জ্ঞানের দ্বারাই পাপ ছেদন করা যায় ও মুক্তি 
লাভি করা যায়। যজ্ঞের দ্বারা ভগবত লাভ সম্ভব নয়। আমরা উপনিঘদে 
প্রাবিদ্য। ও অপরাবিদ্যার মধ্যে প্রভেদ করার চেষ্টা দেখি। পরাবিদ্যার 
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উদ্দেশ্য হল, শ্রেয়বস্তকে লাভ কর৷ এবং অপর বিদ্যার উদ্দেশ্য হল প্রেয়কে লাভ 
করা । পণ্ডিত ব্যক্তি, প্রাজ্জজন এই পরাবিদ্যা লাভেই উৎসুক । খণ্েদ, 
যজুবেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ শিক্ষা) কক্স, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ; ও জ্যোতিঘ-- 
এদের অপরাবিদ্যা বলা হয়েছে । অপরপক্ষে যার দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুঘকে 
জানা যায়, তাই-ই হল পরাবিদ্যা | এই পরাবিদ্যায় যে সদ্‌ বস্তর প্রকাশকে 
আমরা পাই তাকে সহজভাবে বর্ণনা করা যায় না। নেতিবাচক বর্ণনার 
আশ্রয়ে আমর! তাকে বুঝতে চেষ্টা কি । কেনেোপনিঘদে বল। হল যে, সমস্ত 
দেবত৷ একই মূল উৎস খেকে শক্তি সংগ্রহ করে। কঠোপনিষঘদে বল! হ'ল 
যে, সেই এক বন্ধই নাল। বূপে বিশ্ব জগতে প্রকট | বেদ এবং উপনিঘদে 
মানুঘের মূদ্ভির জন্য বিভিন্ন পন্থার নিদেশ করলেও একাট বিষয়ে তারা একমত ; 
সেটি হ'ল এই যে সামাজিক কতব্য পালন 'ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনই সুখ শান্তি 
লাভের উপায়। এই সাংসারিক কতব্যের মূল হল গাহ্‌স্থ্য ; গুহী হিসেবে চিত্ত- 
শুদ্ধি করতে হবে বর্ণাএ্রম ধর্ম পালন করতে হবে এবং আত্মলংযমের মধ্য দিয়ে 
জ।বনের সুখ শীল্তিকে আহরণ করতে হবে । গৃহস্থের জশ্য যেসব কমের 
বিধান রয়েছে তা একদিকে যেমন গুহস্থের সখশান্তির অনুকূল, সাংসারিক 
এশ্বধ বৃদ্ধির সহায়ক তেমনি তা আবার সেবা, মৃদূতা, নম্মতা৷. ভীরুতা, ধীরতা, 
শক্তি, এবং শৌর্ধ, প্রমুখ সদগুণের উত্পাদক । এই পথে গুহী মানুষ 
বিশবুজীবনের সঙ্গে একাত্বতা অনুভব করে। সাংসারিক জীবন অর্থহীন 
নয়; পারলৌকিক কল্যাণের পরিপূরক হিসেবে লাংসারিক জীবনকে বিচার 
করতে হবে । একথ৷ ভারতীয় দর্শনের কথা, বেদের কথা, উপনিঘদের কথা | 
ভারতীয় চিন্তা নীতি-বিরদ্ধ নয়। ভারতীয় চিন্তায় কর্মমারগ এবং জ্ঞানমা 
এই দু'টি পথের প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করেছি। এই দু'টি ছাড়াও ভক্তিমাগের 
কথা৷ বলা হয়েছে । অবশ্য বেদে ভক্তি মার্গের প্রাধান্য নেই । ্ীশঙ্করাচাধের 
বেদান্তে ভক্তির স্থান নেই। কিন্ত শ্রীরামানুজাচার্ধ, এ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীমাধবাচার্য 
শহ্রপন্থীদের এই বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গকে গ্রহণ করেন নি। অবশ্য বিশুদ্ধ ভক্তি- 
বাদ ঘোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে অতি মাত্রায় প্রকট। শ্রীচৈতন্যদেবের 
প্রভাব কাল এই ঘোঁড়শ শতাব্দী । এই সময়েই ভক্তিবাদ প্রবল শক্তিতে দেশ 
জড়ে প্রাবন খটিয়েছিল। ভক্তিমার্গের অন)ান্য পথিকদের মধ্যে নানক, 
কবীর, মীরাবাঈ, দাদর ও রামকৃষ্ণের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । শ্রীমদূভাগবত 
গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমনৃয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। গীতায় 
বিভিন্ন দাশনিক মতেরও সমনৃয় সাধিত হয়েছে । বেদবাদ; বৈদিক কম মাগ, 
বৈদান্তিক বুদ্ধবাদ ও জ্ঞানমাগ, সাংখ্যের পুরুঘ-প্রকৃতিবাদ' ও কৈবল্য জ্ঞান, 
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সমাধি, যোগ, অবতারবাদ ও ভক্তিমার্গ এইসব আপাত বিরোধী মতবাদের 
সমনৃয় শ্রীমৎ ভগবত গীতায় রয়েছে । সমগ্র উপনিঘদের প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান 
গীতার পত্রপুটে ধরা আছে এমন কথ বলা হয়েছে : 
'সর্বোপনিঘদো গাবোদোগ্ধা গোপালনন্দনঃ | 
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দৃগ্ধং গীতাম্মৃতৎ মহৎ।।? 
অর্থাৎ উপনিঘদের সার হল, গীতা, যেমন বেদের সার হল উপনিষদ । মহা- 
ভারতের পরের যুগ থেকে আজ প্স্ত ভারতীয় হিন্দু সমাজে এমন কোন ধর্মমত 
বা দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যা গীতায় প্রতিষ্ঠিত সত্য থেকে আপনার 
শক্তি ও সামখ্যটক সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে নি। শঙ্করাচার্য, মাব্বাচা প্রমুখ 
মনীর্ষীরা গীতার ভাঘ্য বচনা করেছেন। শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রমুখ বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন গীতা-ভাঘ্য রচনা করেছেন এবং এযুগের 
মনীষী শ্রীঅরবিন্দ গীতাতে প্রত্যক্ষ করেছেন দিব্য জীবন সাধণার অন্রান্ত 
পথ। মিল, বেস্থামের মাজিত বহু সুখবাদের সুত্রটুকতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন গীতার তত্বকে ; বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গীতা থেকেই দে”! 
প্রেমের প্রেরণাটুক সংগ্রহ করেছিলেন । নেতাজী সুভাষচক্রও এই গীতাতেই 
আপোঘহীন সংগ্রামের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন । মহাত্বা গান্ধী ও আচাধ 
বিনোবাভাবে অহিংসা ও সবৌদয় আদশের মিল কতটা তা এই আীমদৃভগবত 
গীতায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ দর্শনের মূল 
শৃণ্যবাদ এবং সন্যাপবাদের সঙ্গে গীতার ভক্তিবাদ ও নিক্ষাম কর্ন 
কর্মবাদের সমনৃয় সাধন ক'রে পরবতী যগে বৌদ্ধ দর্শনের মহাযানবাদের উদ্ভব 
হায়েছিল। এই গীতায় তগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাওব অর্জুনকে ক্লৈব। ত্যাগ 
করে ক্ষত্রিয়ের কতব্য পালনে আহবান জানিয়েছিলেন । শীকৃষ্ণের উপ- 
দেশের মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যে অর্জনকে উহ্ব,দ্ধ করা অর্থাৎ 
পরোক্ষে মানুঘকে আপন আপন কতবা সম্পাদনের জনা উপদেশ দেওয়া | 
তিনি অর্জনকে বললেন, 
ময়ৈবৈতে নিহতা পৃব্বমেব 
নিমিত্ত মাব্রং ভব সব্যসাচী ।" 

শাশ্বত আত্মার মৃত্যু নেই । নশ্বর দেহের যে মৃত্যু হয় সেই মৃত্যু সংসাধন করেন 
স্বয়ং ভগবান । মানুষ নামে মাত্র কারণ বলে প্রতীয়মান হয় । আত্বা অবি- 
গশ্বর, তাই দেহের বিকারের কথা চিন্তা ক'রে প্রাজ্ঞ মানুষের শোকণ্রস্ত হওয়া 
সাজে না। যাকে কর্তব্য বলে জানব তা সাধন করতেই হবে! বুদ্ধি 
দীপ্ত পথে মান্ঘকে আপন আপন কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। কর্ন বন্ধন 
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আসে কলুঘিত আকাজক্ষার পথে। মান্ঘ কোন কাজের কর্তা নয়। অহাং- 
বোধ আমাদের চোখে নিজেদের কর্তা বলে প্রতিষ্ঠিত করে। নিয়ত কাজ 
করার কখা, গীতার উপদেশ । কাজ আমাদের করতে হবে ফলাকাঙ্্ষা ত্যাগ 
করে। সমস্ত ফল তগবানে অপণ করে গুহীম়ানুঘ আপন কতব্য সম্পাদন 
করবে ; কর্মেই ব্যক্তি মানুষের অধিকার । ফলের দিকে তাকিয়ে কাজ না 
করাই হল গীতার উপদেশ । গীতা আমাদের কর্ম ত্যাগ করতে বলে নি। 
আমাদের নৈতিক জীবনের পরিপূরক সকল কর্তব্য কর্মই আমাদের করতে 
হবে। শুধু আমি কী” এই বোধটুক্‌ ত্যাগ ক'রে কতা বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে 
যদি আমরা আমাদের কাজ করতে পারি তবে সংসার বন্ধনে আমরা আর আবদ্ধ 
থাকব না, এই শিক্ষাই হল গীতার শিক্ষা। এই ধরনের নিলিপ্ত 
কর্ম যোগীকে গীতায় প্রাজ্ঞ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে 
বললেন যে, যিনি, মনোগত সমস্ত কামনা বিসর্জন দিয়ে তুষ্ট থাকেন, তাকেই 
স্থিত প্রক্ত' বলে জানবে । যিনি দূঃখে উদ্ছিগ্র হশনা, আবার সুখেও যার 
স্পৃহ। নেই, এবং যিনি ভয় ও ক্রোধশূন্য, তাকে স্থিতধী বলা হয়ে থাকে । এই 
স্থিত প্রচ্ঞ' মানুষ হল সকল নৈতিক প্রবাসের শেঘ লক্ষ্য স্বল। এই স্থিত 
প্রজ্ঞা মানুঘকে দেখেই আমাদের সখ দুঃখকে সমজ্ঞানে দেখতে হবে, সংষত 
হতে হবে, শান্ত হতে হবে এবং নিভয় হতে হবে। এই স্থিত প্রজ্ঞা মানুষই 
সকল নৈতিক চেতনার আদশ । তার নিরুদ্বেগ শাস্তি ও অসীম শক্তির মূলে 
রয়েছে তগবানে আত্মসমপণ | এই আত্মসমপণেব পথে অহংবোধের বিলোপ 
'ঘটে। বৈষ্ণব দর্শনের আধার চৈতন্য চরিতামূতে ভগবানে সর্বকর্মের ফল 
সমর্পণ করাকে আত্মসমর্পণ বল| হয়েছে ; একে শরণাগতি বলা হয়েছে। এই 
শরণাগতির ছয়াটি লক্ষণ : “ভগবানের প্রীতিজনণক কার্ষে সদ! প্রবৃত্তি এবং তার 
প্রতিকল কর্ম থেকে নিবৃত্তি', ভগবান ভক্তকে রক্ষা করেন এই তত্বে দৃঢ় 
বিশ্বাস ; ভগবান তক্তকে আচ্ছন্ন করে থাকেন বলে তাঁরই কাছে পরিপর্ণ 
আত্মসমর্পণ এবং তাঁর কাছে দৈন্য ও আতি প্রকাশ । এই ছয়াটি হল 
শরণাগতির লক্ষণ । 

অতএব গীতায় নিকায কর্মের আদশে বল! হল যে গৃহী মানুঘকে তার 
কর্তব্য করতে হবে ফলাকাজক্ষা না রেখে ; ঈশৃরহই একমাত্র কর্তা । আমরা 
সকলেই সেই ভগবানের ভৃত্য মাত্র। যিনি সত্য জ্ঞানী, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত । 
এই ভাবেই গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমনৃয় সাধিত হয়েছে । এইরূপ 
কর্মানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন মানব জীবন একটি মহাযজ্ঞের 
আকার ধারণ করে; সেই যজ্ঞের বেদী জাগতিক হিত, ত্যাগ এবং আত্ববলিদান | 
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যজ্ঞেশবর হলেন স্বয়ং ভগবান। হিন্দু ধর্মে গৃহস্থের পক্ষে পাঁচাট যড্ত অবশ্য 
কর্তব্য। গীতায় তাকে 'স্তেন' অর্থাৎ চোর বলে নিন্দা করা হয়েছে ; যে গৃহী 
মানুঘ পিত্‌ থণ প্রমুখ পাঁচটি খণ শোধের কোন চেষ্টা করে না । হিন্দুর সামাজিক 
'ও আধ্যাত্তবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় গাঁতায় কথিত “'বছুজন সুখায় 
বহুজন হিতায়' নিক্কাম কর্মের ভিতর দিয়ে । কতব্য কর্ম ক'রে আপন আপন 
সাংসারিক কল্যাণ সাধনের পথে মানুঘ সকল কর্মের উদ্দেশ্যের মূল অর্থাৎ 
আধ্যাত্বিক কল্যাণে উপনীত হয় 1 915016 কথিত 1427 210. 1719 5026101) 
তত্বেষে কর্তব্যসম্পাদনের কথা বল৷ হয়েছে তা গীতার উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যার অনুকল। 
গীতা আমাদের বললেন যে, প্রত্যেককে কর্তব্যক্নটুক্‌ যথাসাধ্য সুন্দর করে 
করতে হবে ; সেখানেই তার সফলতা এবং এই কতব্য কর্মে অবহেলা করলে 
মান্ঘ প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়| প্রত্যেক কতব্যই সমান মূল্যবান। গীতার এই 
নিকাম কর্মের আদর্শ কিন্ত মিল, বেশ্থামে পাই না । প্রেয়োবাদীদের মাজিত 
স্বার্থ বৃদ্ধির কথা গীতায় নেই। কাণ্টের কতব্য কর্ম কঠোর ও নিরানন্দ কিন্তু 
গীতোজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর! হয় স্বেচ্ছায় ও সানন্দে : ফল ভগবানে সমপণ 
করা হয়| এই জ্ঞান থেকেই আমরা হৃদয়ঙম করি যে তগবানই যথার্থ 
কর্তা । অর্থাৎ গীতার কর্তব্যের প্রেরণা আসে আন্র উপলব্ধি থেকে । অতএব 
গীতায় যে কর্তব্য সম্পাদনের কথা বল! হল, তা আত্ব উপলব্ধির পথ | 

গীতাষ প্রথমে জ্ঞান তারপর কম ও সব শেঘে তক্তির কথ! আছে এবং এই 
তিনাটির সমন্বয় ঘটেছে ভগবত প্রজ্ঞায়। এই প্রজ্ঞা মান্ঘকে আয়ত্ত করতে 
হয় অভ্যাস যোগের দ্বারা । এই কর্তব্য করার নির্দেশ আসে হদিস্থিত 
ভগবানের কাছ থেকে । তিনিই হলেন গীতার হৃঘিকেশ। অতএব এক 
অর্থে গীতার আদর্শকে 1710105 বল! যেতে পারে । স্বজ্ঞার পথেই গীতার 
এই প্রপ্জাকে লাভ কর! যায়। গীতার আদশকে পরিপূর্ণ তাবাদের আদশ বল৷ 
চলে। 
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ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনা ও নৈতিক চেতনার উত্তর সাধক রূপে গান্ধিজী 
ভগবানের সত্যতায় বিশ্বাস করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভগবানকে 
যিনি সেবা করেন তিনিই সত্য । সেই ভগবান ছাড। তার কোন উপাস্য নেই 
এবং সেই সত্য ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি গান্ধিজীর অনুরক্তি নেই ; তিনি যে এই 
সত্য ছাড়া অন্য কারও শাসন মানেন না. একথাও তিনি ছ্বাথহীন ভাষায় যোষন। 
করেছিলেন । গান্ধিজীর কাছে ভগবানই একমাত্র সভ্য এবং অহিংসা ও 
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প্রেমের পথে এই ভগবানকে জানা যায়। তিনি সত্যাগ্রহী ছিলেন, তিনি 
বিশুদ্ধ জীবনযাপনের আদর্শকে. সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন । ভগবানই 
সমস্ত নীতি ও সদাচারের মূল ; তাই জীবনে সদাচারী হলে ভগবানকে লাভ 
করা যায়। তগবানই যানুঘের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তিনিই সত্য এবং সত্যই হল 
ভগবান। তাই গান্ধিজী সক্জানে কখনও মিখ্যাকে আশ্রয় করেন নি। 
গান্ধিতী বললেন যে, প্রেমের পথেই সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়া যায়। 
অহিংসা অথে যে প্রেমকে গান্ধিজী বঝেছিলেন সেই মহত্তম প্রেমের পূজারী রূপে 
গান্ধিজী মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । তিনি বললেন, 
যে, যার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং যারা ঈশুরে বিশ্বাস করে না এই দই দল 
মানুষই সত্যের প্রয়োজনটুকৃকে স্বীকার করেন। গান্ধিজীর নীতি দর্শনের 
মূল কথা হল, সত্য রূপে সেই ভগবানকে মান্ঘের সেবার মধ্য দিয়ে তিনি 
প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন । ভগবানকে প্রতাক্ষ কর।র পথ হল এই মানুঘের 
সেবা কর | ভগবান পরিপৃণ ক্ষমা 'ও করুণার আবার । তিনিই মানুঘের 
সকল কর্মের নিয়স্তা | 
গাদ্ধিজীর মতে সত্যই ভগবান এবং সতোর পথের প্রথম পদক্ষেপ হল 
অহিংসা। হিংসা পরিহার করা নিক্ষিয়তা বা আলস্য নয়। যিনি সমগ্র 
সথ্রার আবধ্যান্বিক সত্তাটুক্‌ উপলব্ি করেন, তিনি কাউকে 'অপর' বলে যনে 
করেন না। অতএব তার পক্ষে হিংসার আশ্রয় নেওয়৷ অসম্ভব । যিনি 
অহিংসা পথের সাধনা কবেছেন, তিনি হলেন সত্যের সেবক, গান্ধিজীর মতে 
“তিনি যেমন একদিকে নিয় তেমনি সকলের প্রতি বিদ্বেষশণ্য। গান্ধিজীর 
মতে হিংসার সবচেয়ে ক্ঠিন পরীক্ষা ইহাই যে ভীখ সংগ্রামের সময়েও অন্তরে 
কোন ক্রোধ, ঘৃণা ব৷ বিস্বেঘের লেশ মাত্র চিহ্ও থাকিবে ন। এবং সংগ্রামের 
অবসানে শক্র"ও বন্ধুতে পরিণত হইবে ।' 
এই অহিংস সংগ্রামকে গান্ধিজী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেছিলেন ; 
প্রত্যেকাটি ভারতবাসীর অন্তর খেকে ভয়কে নিরাসিত ক'রে অভয়কে প্রতিষ্ঠা 
করাই ছিল তীর উদ্দেশ্য। ঈশৃরে অবিচলিত আস্থা রেখে সত্যের অনুসরণ 
করাই হল সত্যাগ্রহীর একমাত্র কতব্য । সত্যাগ্রহী যনে মনে ক্রোধ, ভয় ও 
প্রতিহিংসার ইচ্ছাকে বর্জন করবেন এবং তাকে মৃত্যু ভয়ও জয় করতে হবে। 
গান্ধিজী শত্রুর সামনে দীড়িয়ে কাপূরুঘের মত অন্যায়কে সহ্য না করতে 
বলেছেন: অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে 
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।' (রবীন্দ্রনাথ ) 
তিনি বললেন যে, কাপুরুঘের মত অন্যায়কে সহ্য করার চেয়ে হিংসার পথে 
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আত্মসম্মান রক্ষা করা অধিকতর বাঞ্চনীয় । কিন্তু হিংসার পথে গেলেও আত্ব- 
সংযমের প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন অহিংস হল শ্রেষ্ঠ বীরত্ব ; তার 
কথ উদ্ধৃত করে দিই' “বহু বছর যাবৎ আমি যখন ভীরু ছিলাম তখন আমি 
হিংসার কথ চিন্তা করতাম । কিন্ত যখন হতে এই ভীরুতা ত্যাগ করতে 
শিখলাম তখন থেকে অহিংসার প্রকৃত মূল্য আমি বুঝতে শিখলাম ।”' গান্ধিজীর 
এই জীবনাদর্শটক, গীতায় ব্যাখ্যাত কর্ম যোগে থেকে নেওয়া হয়েছে। গান্ধিজী 
বলেছেন যে, তীর মনের সব সংশয়ের নিরসন হয়েছে গীতা পাঠ ক'রে । তার 
মতে, “এমন কোন অবস্থা কখনও আসে নাই যখন গীতার নিকট হইতে নিল 
নির্দেশ লাভ করি নাই। আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে গীতা ক্ষব্রিয়োচিত 
কর্ম করবার উদ্দেশ্যে হিংসাব প্ররোচন। দেয় । প্রত্যেক মানুঘের অস্তরের শুভ 
'9 অশুভের যে সংগ্রাম, গীতা বিশেঘভাবে সেই অন্তদ্ব ন্দ্ের কাহিনী । সেখানে 
গান্ধিজী একটি এতিহাসিক ঘটনা৷ অবলম্বন করে “মৃত্যু ভয় জয় করিয়া কর্তব্য 
পালনের উপদেশ দিয়াছেন। ফলাফল চিন্তা না করিয়া কতব্য পালনের 
এই উপদেশ গীতাতে দেওযা হইযাছে |, অতএব বল হল যে গীতার কম 
-বাদের আদর্শ হল, গান্ধিজীর সত্য 'ও অহিংসার মূল ভিত্তি। কঠোর 
ভগবৎ নিভরতা, আপন স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে কতব্য পালন 'ও সব মানবের একতায় 
বিশ্বাস, এগুলি হল গান্ধিজীর লীতিদর্শনের ভিভ্তি। এগুলি তিনি পেয়ে- 
ছিলেন শাশ্বত ভারতীয় চিন্তা 'ও কমের আদশ থেকে । গান্ধিজী বিশ্বাস 
করেছেন যে, সমস্ত ধর্মেরই মূল এক ; সমস্ত ধনেরই উদ্দেশ্য হল মানুষের 
ভীবনকে মহৎ ও পবিত্র লক্ষ্যে উন্নীত করা । মানুষ যাতে মহৎ জীবনযাপনে 
উদ্বদ্ধ হয়, সেদিকে আগ্রহ স্ট্টি করাই হল সকল ধর্মের উদ্দেশ্য । অতএব 
আমরা বলতে পারি যে, উন্নততর জীবনের পথ নির্দেশ ক'রে গান্ধিজী আমাদের 
সকল ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুললেন । তিনি বললেন বে, ধমীয় 
জীবন ভোগের জীবন নয, এ হ'ল ত্যাগের জীবন। আবার সংসার থেকে 
পলায়ন করে এই ধর্ম-জীবন ও নৈতিক ক্ীবনযাপন করা যায় শা । অভাব 
বাড়তে না দিয়ে যে ভোগাপণ্য সকল মানুঘের করায়ত্ত শর তাকে স্বেচ্ছায় বর্জন 
করে গান্ধিজী জীবনচর্যায় উপনিষদিক তত্বের নতন করে ব্যাখ্যা করলেন। 
তিনি গীতাকে অনুসরণ করে বললেন, “জীবনের যে সব মহাধ সুখ সুবিধা জন- 
সাধারণ ভোগ করতে পারে না আমাদের উচিত হবে দৃঢভাবে তা ভোগ করতে 
অস্বীকাব করা, এই অস্বীকৃতির ক্ষমতা হঠাৎ একদিনে আসে না। তার মতে 
আমাদের প্রথম কাজ হ'ল 'সবসাধ।রণের যাহা ভোগ করবার সম্ভাবনা নাই, 
তাহা ভোগ করিব না'-এই মনোভাব স্্টি করা এবং তারপর চেষ্টার দ্বারা 
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জীবনকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা যাতে তখন ভোগের দ্রব্য ত্যাগ করাও 
চলতে পারে। “সুতরাং গান্ধিভীর নৈতিক আদর, তেন ত্যক্তেন ভুজীথাঃ- 
এই উপনিষঘদিক আদশকে আশ্রয় করে আছে, একথা আমরা বলতে পারি। 
গীন্ষিজীর মতে সংযম ও অতাববোধ নিবৃত্তি, এই দুটিই হল মানুঘের মহৎ ধর্ম। 
শীন্ষিী বলেছিলেন, 'অস্তেয় বাক্ষচর্য অপরিগ্রহ' এবং সর্বোপরি সত্য এই চারটি 
সংযম হল, মানঘের অবশ) পালনীয়। আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি 
হিসেবে গান্ধিজী এই চারটি সত।কে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমেই 
বাক্সংযমের কথা বললেন । বাক্সংযম, আত্মসংযযের পথে প্রথম পদক্ষেপ। 
সংযম এবং সদাচার সেই অন্শীলনের মাধাম। আপনি আচরি ধর, পরেরে 
শিখা'ও'-_ এরই মতাদর্শের উপর তত্র সমগ্র জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠিত। তিনি 
সদাচারের এমন কোন উনদেশ আমাদের দেন নি যা তিনি নিজে কখনও আচরণ 
করেন নি। আপনার জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি তার অনুগানীদের 
নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন । তিনি বললেন, 'আঁমার জীবনই 
আমার বাণী'__ অর্থাৎ তিনি যে সদাচারকে আপন জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
সেই সদাচার দেশের সামনে নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্য ৷ এই সদাচার 
হল সত্যাচার ; সত্যের পথ অনুসরণ করে মানুঘ এই সদাচারের পথে অগ্রসর 
হতে পারে। এই সত) জাবার তগবৎ আশ্রিত। বারা এই সত্যে বিশ্বাস 
করেন তাদের ভগবানেও বিশ্বাস করতে হবে। এই সতের বা তগৰৎ 
অস্তিত্বের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। গান্ধিজী ভগবানের 
বিধিকে নৈতিক এবং ধর্ম জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন। অতএব তিনি 
পেইলীর মত বিধিবাদীদের সমগোত্রীয় । অথাৎ ধার (11০ ৪০০০০৩ 18৬ 
29 50700210) বিধাতার বিধানকে নৈতিক ধর্ম জীবনের ভিত্তি বূপে গ্রহণ 
করেছেন, গান্ধিজী তাদেরই সমগোত্রীয় । তীর মতে নৈতিক আদর্শ আসে 
মানুঘের অন্তরের বিবেকের বাণী থেকে ; সেই বাণীই হল ঈশ্বরের প্রত)াদেশ। 
অতএব আমরা বলতে পারি, গান্ধিজী ছিলেন নৈতিক বোধবাদে বিশ্বাসী । 
বোধহয় তাঁকে নীতিশাস্ত্বিদ বাটলারের সমগোত্রীয় ভাবা যেতে পাবে । আবার 
আরেক অর্থে তিনি মহাদার্শনিক কাণ্টের মত কচ্ছুতাবাদী ; তাকে যুক্তিবাদদী'ও 
বলা যেতে পারে । তীর মতে নৈতিক কর্ম সামগ্রিক সামঞ্জস্যটুকু দাবী করে 
এবং নৈতিক আদর্শের মধ্যে যুক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে । আবার তিনি এই মানুঘের 
যুক্তিবুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে উচ্চতর ভিত্তির উপব কখন কখন নৈতিক 
আদর্শকে স্থাপন করেছেন। তীর মতে মানুঘের কর্তব্য পালন করা উচিত 
সভ্য এবং ন্যায়ের অনুশীসনে থেকে । অথাৎ য। সত্য নয় বলে বুঝব তাকে 
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কখনই কর্তব্য বলে পালন করব না । এ হল যুক্তিবাদীর কথা । এই অর্থে 
গান্ধিজী কাণ্টের মত যুক্তিবাদদী। আবার গান্ধিজীকে স্বামী বিবেকানন্দের 
মত কর্ম যোগীও বলা চলে । গান্ধিজীর কর্ম পথের মূল কথাটি হল, সত্য 
ও অহিংসা | গান্ধিজী অহিংসা ও সত্যকে অভিন্ন করে দেখেন নি। মানুঘ 
নিজেকে ভগবানের সেবক জ্ঞান ক'রে নিরলস, নিক্ষাম কর্মে নিত্য রত থাকবে । 
এই আদর্শই হল শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এই আদর্শের কথা গান্ধিজী বললেন । এই 
আদশের কথা গীতায় বলা হয়েছিল। অতএব গান্ধিজীকে যদি কেউ 
প্রেয়োবাদী বলেন, তবে ভুল বলা হবে। উপূযোগবাদও তার কাছে গ্রহণ- 
যোগ্য নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা বলতে পারি যে, গান্ষিজী ছিলেন 
সম্পর্ণভাবাদী ; তিনি নিজেকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন । 
সেই একান্ত হয়ে থাকার মধে) তাঁর অহিংসাতত্ব প্রতিটিত ; সেই অভিন্ন আত্ম- 
জ্ঞান, সেই সমজ্ঞানই গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ দর্শনের ভিত্তিভূমি। তিনি সত্যানু- 
সরণকেই ভগবত্প্রাপ্তির একমাত্র পথ বলেছেন এবং মানুঘকে সেই সত্যের 
অনুসরণ করতে বলেছেন নিভীকভাবে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের 
মধ্য দিয়ে । ' 


/৯001951901017- সংকেত 
/$0917811011- অপেরণ 
/01119- সামর্থ্য 
/01)01771291- _আম্বাভাবিক 


/৯0100171021105- _অস্বাভাবিকা 


£৯10162,06101 অভিস্ফট 
/09111)91706-_-উপরতি 
ঠ0501066- পরম 
/৮05091016 10111 পবা প্ব। 
/৯1080185- অনীহ। 
/1090801- বিমৃ্ত 
/৯105018,00 1062 __বিমূর্তভাব 
/05068001070/15090- 
বিমৃত্ত জ্ঞান 
4৯001061709] 8০0101)-- 
আকস্মিক ক্রিয়। 
£95085০-_নিগুঢ 
/£৯009101- _স্রন্যাস 
/৯00109171- আপতন 
4৯001061718 আপতিক 
/৯6901069010 591)96- সৌন্দর্য 
বোধ 
/৯010010]7)10 2.০01017-- 
স্বতচক্রিষ। 
[06017109101 ৪0110] 
ভাবজ ক্রিয়। 
55001201017 অনুসঙ্গ 
1701000151০ 2০11011-- 
আবেগজাত ক্রিয়া 


পরিভাষা! 


[৬০010170219 2:001011-- 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া 

1৬ 0500191 20101) _পেশিক 
ক্রিয়া 

ঢ২০16% 90101) _প্রতিবতী ক্রিয়। 

/৯17215515- বিশেষণ 

961150157109101 2061018-- 
সংবেদজ ক্রিয়া 

৬০110101781 201101 -এচ্ছিক 
ক্রির। 

16019 ০0৫ ৪০1017-- 
ক্রিযাবাদ 

£9001০-__অনুভূতিমূলক 

45017622801 19911116-- 
প্রীতিকরতাব 

4৯100107201০- বিকল্প. অনুকল্পন 

£৯101015110- পরকেন্দিক 
ন 19001219) _ 
পরস্থখবাদ 

49101191011 উৎকাঙ্ছা। 

4৯0] 005(170101- উপযোজন 

£0201901017- প্রতিযোজল 

/£060101010- _আধান 

/৯00011৪ 0101981109-_আধানিক 


গুণ 
/৯061010 1101)11156-- অন্তর খ 
আবেগ 


/ 95171191101 অন্তীকরণ 
730176৬০0101706- পরহিতৈঘিত। 
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€০25015£%- বিবেক বিচার বিদ্যা 101511/091690601)655-_ 


€০20620119] 11701021911৬5- _ 
শতহীন আদেশ 
€2(1121515- বিরেচন 
€০1021980191-- চরিত্র 
€০০1190901৬6- _সমষ্টগত 
€০61509,0৮-__বঝন্মচর্য 
€5210021709021- কেন্দ্রাভিক 
€০0170001_আ চরণ 
€0195519096101)- শ্রেণীবিভাগ 
€0:0170101 ০01 0951176- কামনা। 
বিরোধিতা 
€0120101 01 ৫171165- -কন্তব্য 
বিরোধিতা 
€0179101-- ছন্ছ 
€1921)655- বিশদতা 
(01191761017 _প্রচল 
€০01750191106- বিবেক 
€017017005169- সংযুত 
€0189/101 ইচ্ছা। 
€০0101021161- বৈপরীত্য 
€০0170910 বারণ। 
€০716010- কটি 
(501)050115- _সনিধি 
€50177111)010/- অনবচ্ছেদ 
[09171511--দোঘ 
[)65116-_-কামন। 
[)9(617711815])  নিয়ন্ত্রণবাদ 
£)916901-_-ভঙ্গীল 
[0০69০ মাত্র! 
[১9512811017 ব্যতায় 
[)1511)০-_-এণ্ররিক 


স্বার্থশৃণ্যত। 
[15199516101 স্বতাব 
1019509019,6101 বিঘক্ষ 
[01597592019 196111)0- 
অপ্রীতিকরভাব 
[0150200101) বিক্ষেপ 
ঢ001911517) ছৈতবাদ 
[0115- কর্তব্য 
[০০ অহম্‌ 
চ0015]7- আত্মকেন্দ্রিকতা।, 
আত্মবাদ 
চ000017010০- আক্মকেন্তিক 
[6015010 176001)197)- 
আত্মস্তরখবাদ 
চ£011517- অহমিকা। 
[21910101)- উল্লাস 
[2161016110 মৌল 
চ19119171919- মৌলিক 
[2107011017- ভাবাবেগ, প্রক্ষভ 
চ21010905- সমানুভূতি 
[101)11102]- প্রায়ৃগিক 
[1011)110151)- প্রয়োগবাদ 
[11৬110101706171- পরিগম প্রতিবেশ 
চ1)0- লক্ষ 
201015- নিরপেক্ষতা 
20111091 1750.01)1910) নৈতিক 
স্ুখবাদ 
7৬11 মন্দ, অন্যায় 
7৮০910111011151- বিবর্তনবাদী 
[2৮০01006101121% 17160৫01119] 
_ বিবর্তন “ন্মত সুখবাদ 


পরিভাঘা 


15121721 1.9৬- _বহি'বিধি 

17019171721 ১81100101- বহি . 
নিয়ন্ত্রণ 

7009176 ৮16৬ _-চরম মতবাদ 

12%1901161)06- অভিজ্ঞতা 

21991101700 _অভিজ্ঞাতা 

80710191102] অনমত সিদ্ধ 

7%021779117৬/-_-বহিবিধি 

70161717921 ১৪1001011-_ 
বহিনিযন্ণ 

177009176 ৬12৮/-_চরম মতবাদ 

72,091 তথা 

178.119,0% 01 ০০017]909511101-- 
সমট্ি হেহাভাস 

7215151)6- ভবিঘাং দৃষ্টি 

17691119 ০01 ৫010017021706-_ 
নিভরতাবোধ 

17016 1019850176-_-পৃবস্তুখ 

17199- স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ, মুক্ত 

[58017 01 ৮৮11] ইস্ডাব 
স্বাধীনতা 

1756 ৮৬111 ইচ্ছাস্বাতন্বা 

[7171591165- _মিতব্যয়িতা। 

[01)06101)- বৃত্তি, ধর্ম, ক্রিষ1, কর্ম 

[01001101791 _কামিক 

[710110010119,1191) _ক্রিয়াবাদ 

€091101:9,11296101)- সামানটিকবণ 

€069512.11 750০1101095 
গেইল্ট মনোবিদ্যা 

€0০০৫- ভ!ল, কল্যাণ 

€01'0955__স্থল 


০০ 


72101 অভ্যাস 
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179,0108]- অভাসগত 

720160901017- অভাস্তকরণ 

7216-__ছ্বেষ 

721060- ছে 

175001719)- প্রেযোবাদ, খবাদ 

17600171151 স্মখবাদী 

11600111511 081001013-_ 
স্তখবাদের গঠন প্রণালী 

17161651 ৪০০ পরম কল্যাণ 

[70112116272] যানবপ্রেষী 

11017121115 _মানবতা। 

10 অদম 

1068-__ভাৰ 

101941-_-আদশ 

10571151-_-তাববাদ 

10011101091 একই 

10671101191 106119৬1011 
চেষ্টিত, ভাবনাজ ক্রিয়। 

[06100109010 অভেদ, 
একাত্মতা, একান্ত 

চ091711- _একাত্রীকরণ, 
একা জ্বীভবন 

ঢ0০০-17)0101 2.001011- _ভাঁবজ 
ক্রিয়া 

111116211০9 20101) অনুকরণ- 
শীল ক্রিয়। 

[1]]10191 200101- লীতি- 
বিগহিত ক্রিয়া 

[11170121169---দনীতি 

|10106150109]- নৈর্বাক্তিক 

11101010৮ড17761) উন্নতি 

|11]10156- আবেগ 
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1110]190151৬6- আবেগজ 
[110017010201019-- বিরুদ্ধ 
[110017515665110%---অসংগতি 
[17061911091 স্বতগ্ৰ 
[101%100191- ব্যক্তি, ব্যক্তিগত, 
প্রাতিম্বিক 
[17011009115 ব্যক্তিতাবাদ 
[17011019115 ব্যক্তিতা 
[17000515-__শ্রমশীলতা। 
1100)19-_আনন্ত্য, অমেয়তা__ 
[90165510]) 10 অনবস্থা 
[11119191706 __-অধিষ্ঠান 
101)0110 বংশানসরণ 
1110161710251106- উত্তরলব্ি 
1171751016- বংশগত, বংশানুকত 
11117101010 বাপ__ 
[০৮০08০901৮9 110111010101)-- 
প্রতীপবাধ 
[119.711026 ০৮190 _অচেতন 
পদাখ 
101796- জন্মগত 
.117981719- -বাতুলতা 
[1151511- পরিজ্ঞান 
[11510120101 ভাবিগ্রাহ, উচ্ছাস, 
প্রশ্বাস 
[115111)0৮ সহজ প্রবৃন্তি-- 
58য0021 ]1115011101 সহন্দ যৌন 
প্রবৃত্তি 
[11511170110 2.01101) _সাহ'জিক 
ক্রিয়। 
115111001০-_-সাহজিক 
ছ1)511016- প্রতিষ্ঠান 


[100699120101)- সম্প্রণ,সমাকলন 

11706116010911517)- বৃদ্ধিবাদ 

[1109111591706- বৃদ্ধি 

ঢ05111561)০6 00009110181 বৃদ্ধান্ক 

1166111501700 (65/- বৃদ্ধি 
অভিজ্তা 

[10617101)- অভিপ্রার 

[10165175169- তীক্ষতা 

[11218,061011- মিথক্কিয়া___ 

7১5%০1)০-1০1)5910291 11006190- 
(101) মাঁনসদৈহিক মিথক্ছিয়। 

[1700190610111517- মিথক্িযাবাদ 

ঢ11617791 95811001017 
ন্মন্তনিয়ন্ত্রণ 

11)1211601091 ৃদ্ধিগত 

[11611010121 ০1011091716 
বুদ্ধিগত উপাদান 

1710091901101)- অন্তর্শন, 
অন্তর্দটি 

[10001101010 স্বজ্ঞ] 

|1760101৬০- ্বজ্ঞাত 

(1)0/1066) 

চ1)৬০ 0101215- _অটৈচ্ছিক 

000561176116--অবধারণ, বিচার 

051-_ন্যায়ী 

091106- ন্যায়, শ্যাফযতা 

10150150286101)- সমর্থন, প্রমাণ 

0511ি- _সমর্থন 

1110%/16006- জ্ঞান 

1:216116 অস্ফট, লীন 


- 18৬ সূত্র 


12৬ 01 02511000179 লাধব সূত্র 


পরিভাষা! 


[5217 শিক্ষা, অভ্যাস 

1/9211)11)9- শিক্ষা, বিদ্যা, 
৪১ ০1৬6 শিক্ষারেখ 
১57৬1611700 আবৃত্তি পদ্ধতি 

7.16- জীবন 

119:07111006- মাত্র 

1$12001-19.1191-_-জড়বাদী 

1৬171016- পরিপক্ক 

1$1901115- পরিপক্ত। 

1৬195110111 গরিষ্ঠ,। চত্বর, 
বৃহত্তম 71০21) সমক, গড় 
, 06৬19110] ব্যত্যয় সমক 
11921] 2] 015 10106 1706- 
100 ০1 সমক ভ্রম পদ্ধতি 
৬৪1191019 91101 এমকভেদ 
ভ্রমাস্বক, ৬৪1190101॥ সমক 
ব্যত্যয়, গড়ব্যত্যয় 

1$1০991)5-- উপায় 

1৬159171115 অথ 

1০111 গুণ, গৌরব 

1$1091017951081- আধিবিদ্যক 

11০02015105 অধিবিদ্য। 

1৬1০11150- লঘু 

[৬10০ মেজাজ 

[৬1019] নৈতিক 

1%10191119- নীতি, কর্তব্যনীতি, 
নৈতিকতা 

1৬101, 2,01101)- নৈতিক ক্রিয়।, 
নীতিসন্বন্ধীয় ক্রিয়। 

৬0121 210006- _নৈতিকগুণ 

1৬101] 001750100151)955-- 
নৈতিক চেতন! 
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1৬101581 ৫1৮- নৈতিক কর্তব্য। 

»১8120- নৈতিক লক্ষ্য 

»১:0808119- _নীতিবোধ শক্তি, 
নৈতিক শক্তি 

১৪ 1705151)6- নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি 

55 01050091)6-_নৈতিক 
বিচার 

১১ 19৬/- নৈতিক নিয়ম, 
নৈতিক বিধি 

5১ 00115901017 নৈতিক 
বাধ্যতাবোধ 

»৯10108199$- নৈতিক 
কব্রমোন্নতি 

55 [69101751011 -_-নৈতিক 
দায়িত্ব । 

১৯581001101) নৈতিক নিয়গ্ত্রণ 

১১. $61156-_-দীতিবোধ ইন্ডিয় | 

১১ 59110110191 নেতিক 
মনোভাব 

১১ ৬০10) নৈতিক উ২কধ । 

1৬10101৬০- উদ্দেশ্য, প্রেঘণ।, 

1$10(1৬211017-- প্রেষণ। 

11001: ক্রয়! | ক্রিয়াজ 

1৬001 26৪-_ চেষ্টাধিষ্ান 

11001 1)61৬০- বহিমুখ নাত, 
চালক নাতি । 

1$19511০- _অতীন্জ্রিয 

1৬155010157) অতীন্জ্রিয়ত। | 
অতীন্দ্রিয়বাদ 11501) অতিকথা। 

910191 প্রাকৃতিক, নৈসগিক, 
স্বাভাবিক-162.01101) 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়। 
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21001211510 স্বভাববাদ 

৭800181 90191)06- প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান 

[০691৬০-_ নঞ্থক 

0) স্বমিতি 

101777801৬০-_আদর্শনিষ্ঠ 

1৭০01707791 স্বভাবী | স্বমিত। 

01102] 10915010--স্বভাবী 

[ব01100791165-__স্থভাবিতা | 

[ব017-170181 9০101॥ নীতি- 
বহির্ভূত ক্রিয়া 

০1-৬ 010010171% 90101) 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া 

€0০19০1- পদাণ, বস্তু, সামগ্রী, 
বিঘয় 

€00)9011০- বিঘয়গত, বৈষয়িক, 
ব্যক্তিনিরপেক্ষ 

€0019001%6 201006- বিষয় 
প্রতিন্যাস 

09০016০90৮6 1৮[০11.0-- 
বিঘয়গতপদ্ধতি 

€0)01901011517) বস্তু তন্ত্রতা 

0)0160% ০6 1770191 
00056178617 নৈতিক 
বিচারের বিঘয়বস্ত । 

€)01152001) বাধ্যতাবোধ 

005৩0180101 অবেক্ষণ, 
পর্যবে ণ 

(006561%201010151)- ঈক্ষণকাম, 
ঈক্ষণরতি। 

€010095165- _বিরুদ্ধ 

€)107009910101 বিরোধ 


€)10190959166 ৮/010- বিপরীত শব্দ 
€001621710- জেব, আঙ্গিক, অঙ্গীয় 
€0158111786101)- সংঘাত,সংগঠন 
(01729171517 অবয়বী, অঙ্গী 
€01081)10 19191101)- আঙ্গিক 
সহন্ধ 
0901161158101175- -পরকেন্দিক 
()81(91- বাহ 
0)01111)০- পরিলেখ 
00051707655 __ওচিত্য বোধ । 
[911009০1151])- পবমনোবাদ | 
চ১৪11(1)6915- সর্বেশবরবাদ 
7212.00%- কটাভাস, কট 
[১8100 01 17900171577 
স্বখবাদের হেয়ালি 
[81411611517 সহচারবাদ, 
সহচার 
78551৬6- ভোগবৃত্ত | নিক্ষিয় 
78551৬109- ভোগবস্তি, নিক্িয়ত। 
191০6 প্রত্যক্ষ | 
[১6102100101 প্রত্যক্ষ রূপ, 
চ১61০০100021- প্রত্যক্ষজ | 
[১6106০% ক্রটিহীন | 
[৯6106001017- পরোৎক্ । 
[১61060119101510- -পূর্ণতাবাদ । 
[১611702100171- স্থায়ী, নিত্য 
1১6158৬01:81)06- অধ্যবসায় 
১5156618101) অবিরতি 
[১5159182110- অনিতা | 
[১955111)1511)- দুঃখবাদ' | 


. [7991910955- জীবনবিজ্ঞান 


চ১1)110501011 __দশন | 


পরিভাঘ৷ 


চ19%-_ ক্রীড়া 
[1589271- প্রিয় 
19169527107955- _প্রিয়ত। 
$162991016- সখ 
55 19171017019 সুখসূত্র 
110181151 নানাত্ববাদ 
[১01111091- রাস্্রীয় 
চ১০5101৬০- বস্তনিষ্ঠ,) সদথক। 
2০05101৬191) দূ্টবাদ 
[095(91101- পণ্চাৎ 
ঢ95001905- স্বীকাধ 
চ১০931601৬০ ১০161)০6- বস্তবনিষ্ঠ 
বিজ্ঞান 
৮১০50071895 স্বীকার্য সত্য । 
712001091- ব্যবহারিক 
[8.001081 1798501)---ব্যবহারিক 
বিচাপ্ধশক্তি 
[8001০6- প্রয়োগ । 
[71291079110 প্রয়োগিক | 
22210790151) প্রয়োগবাদ | 
[95701001000 _অথাপত্তি 
[1101016- মূলনীতি, তত্ব। 
[৮7001617)- সম্পাদ্য 
[70)9011010- প্রক্ষেপ, 
অভিক্ষেপ 
চ৮:010617519- _প্রবণত। 
[৮:0009511101)- প্রতিজ্ঞা | 
[৩০11০ মন 
[১9%01)01981081- মনোবিজ্ঞান 
-সন্মত | 
7016 16595017- বিশুদ্ধ চিন্তা, 
বিশুদ্ধ বিচার শক্তি। 
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[0110091৮6 206101)-- 
আভিপ্রায়িক ক্রিয়া । 
[9011/9- নির্বারণ | 
[৪0101281- যৃক্িসিদ্ধ 
[২০,010189110 যুক্তিবাদী, হৈতুক 
চ২৪11018811517- হৈতুকতা , 
যুক্তিবাদ 
1২9010917911720101) যুজ্যাভাস 
চ২১০০1- বাস্তব | 
[২521151)- _বাস্তববা দ 
[২০%110%- বাস্তব, বাস্তবত। 
[২6৪5010- বিচার বুদ্ধি, বিচারশক্কি 
1২9৪,5010115- বিচার, যুক্তি। 
চ২6০0০011011181101)- সমনৃয় 
[২601171921810101)- পুনঃ 
সমাকলন 
[691)90 17190010151) সৃক্ষা 
বা সংযত স্ুখবাদ 
[51901101) প্রতিফলন 
[২616১ প্রতিবর্ত, প্রতিবত্তক, 
প্রতিবতী-- ০001501110186 
২616১ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 
[11001701610160 1২6165 
__অনপেক্ষ প্রতিবত। 
ঢ২596% 2.011018_ -পরাবতকত্রিয়। 
চ২5191101)-- সম্বন্ধ, ব্যতিঘঙ্গ 
ঢ২০15116-_ সম্বন্ধ, আপেক্ষিক, 
সাপেক্ষ | 
ঢ২619101151]) ব্যতিঘঙ্গবাদ 
[২০1811105- আপেক্ষিকতা 
চ২5017779101৮০- সংশোধনাত্বক 
[5201901৬6- নিয়ামক 
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ঢ২০50191001) নিয়ন্ত্রণত। 
চ২61009111012)06- স্মৃতি, 
চ২606101010- পুনবৃত্তি 
চ২০101000011017--জনন 
চ২০1101001৬০- প্রতিশোধাত্বক 
চ২150115010--কঠোর 
[15011917) কৃচ্ছতাবাদ 
[২1017 উচিৎ 
১৪195 পরিতৃপ্ত, সম্তপ্তি 
১৪৬০০_ বর্বর । 
১০০10110151) সন্দেহবাদ 
9017170101)91719- চিতব্রংশী 
বাতুলত। ৷ 
0161)06- বিজ্ঞান 
১০19181100০ বৈজ্ঞানিক 
১০161106 01 ৪,081 বাস্তব- 
সধ্বন্ধীয় বিজ্ঞান 
১০191796 ০01 10921 আদশ 
সন্বন্বীয় বিজ্ঞান । 


৯১০০16- সাফল্যাঙ্ক 
১00111)5 171011)0- যুগস্মৃতি 
পদ্ধতি 


১৪1 সত্তা, আত্মা | 

96195111)955- স্বাথপরত। 

611 21001021- আত্মপ্রশংস। 

১১ 901)061701)21101) আত 
নিন্দ। 

১১. 001750109)0511695-_-আত্ম- 
সচেতনতা 

১১. 0669117011)91101)- আত্ম 
নিয়ন্ত্রণ 

১১ 109৬৪ আত্মপ্রেম, আত্ম-অনুর।গ 
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9611 19911591101)- আত্বোপলব্ধি 
5৯ 165810111- আত্মকেন্দ্রিক | 
901751011105- বেদিত। 
991)5101৬6-__স্সবেদী 
96175001121 1798,001017- সংবেদন 
প্রতিক্রিয়। 
9০181110171 রস. মনোভাব 
91018 দশন | 
911071181109- সাদৃশ্য 
91171])16- সরল 
117)1)11011- সরলতা 
911110111091101)- লধুকরণ 
১০9০191- সামাজিক 
১০9০0191 ০11 সামাজিক আত্মা 
১০০৫৪1- সামাজিকতা 
০1011110191151 অব্যাত্ববাদী 
১০৪] আত্ম 
910901010- বিশেষ 
9106০01121101)- দৃরকলপনা 
১]11100121191)- আন্বিকবাদ 
১1901811905 স্বত:বৃত্ত 
910017191)90015 2,010] 
স্বতঃস্ফৃত ক্রিয়া 
(10101018115) অবয়ববাদ 
সংঘাতবাদ 
[01115 ০0 80110911- কাজের 
উৎস 
১৪1)09170- মাপকাঠি, মানদণ্ড 
১11171)]105- উদ্দীপক 
911১-00175010715- অন্তর্ঞান 
১0)601009,6061 বিঘয়। 
১.19011৬০- -বিষয়ী, অধ্যাত্বীয় 


পরিভাষা 


9101601151517- অধ্যাত্ববাদ | 
90101)10201018 উদ্‌্গতি 
১115865511012-_-অভিভাব, 
অভিভাবন 
১৯191919596 নিরুদ্ধ 
910]01:51076 ৮০০৫ পরমকল্যাণ 
১1717%০%-_ নিরীক্ষা 
৯৮110951917) ন্যায় 
১%1770০01- প্রতীক, 
১%170177501108,]- প্রতিপম 
১$91617)- রীতি, তন্ত্র 
' ০17119618006- সংযম 
'হ2120169- সংযক্তি 
751091)09%-_-প্রবণত। 


নু 519101)- তান, প্রেঘ পীড়া, পীড়ন 


]০$111710119- সাক্ষ্য 

1 1)111061 মনীষী 

1)601গ- তত্ব 

1)6501911081- তাত্বিক: তত্বনিষ্ঠ 

'[771512121700 01 11051951-- 
স্বার্থের স্বানাস্তরীকত্বণ। 

11051 বিশ্বাস। 

[)1805175121)0117- বোধ 

[)111179716 210- চরমলক্ষ্য 

ঢ 0107086০০৪1 চরম উপেয় 
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77101709665 152911- পরষসত্তা 

0010109- একত 

[0101৬01591- সবজনীন, সাধারণ, 
সাবিক । 

(010]9169,58767555- অপ্রিয়তা 

ঢ0011- প্রয়োজনীয়তা, উপযোগ 

00111050121] পরস্খবাদ, 
উপযোগবাদ । 

৬৪,116- _যূল্য 

৬৪.110165- সত্যতা 

৬০1:12916-__ভেদ্য 

৬1০6-_অধম | 

৬11076- _ধর্ষ, সততা 

৬1510) দশন, দৃষ্টি 

৬1518] দাশন। 

৬/০111101)- ইচ্ছা 

৬1011010179] এচ্ছিক 

৬০011010215 200০1 এচ্ছিক 
ক্রিয়া 

৬০0 অভাব 

৬/])01517655- _সমগ্রতা 

৬/1]1- ইচ্ছা, সংকল্প 

৬৬1518- ইচ্ছা 

৬৬০11. ক্রিয়া 

৬৬1012- অনুচিত, অসৎ 


গ্রন্থপ্জী 


আরব্যান্‌ : ফাগ্ডামেন্টালস অব 
এখিকস্‌ 

আলেকজান্ডার : মর্যাল অঙার এণ্ড 
প্রোগ্রেস 

আয়ার, এ, জে: গ্যানালিসিস্‌ অব 
| মর্যাল জাজমেন্টপ। 
এ্যালবি, ই: হিস্টি অব ইংলিজ। 
ইউ'টি লিটেরিয়ানিজম্‌ । 

ওয়াডিংটন্‌, সি, এইচ : সায়েন্স এও 
এখিকস্‌ । 


ওয়ে্টারমার্ক : এখিকাল রিলেটিভিটি 
ওলাফ প্লেপলটন্‌ : এ মডার্ন থিওখি 
অব এখিকস্‌। 
কান্ট : ফাগাষেণ্টাল প্রিহিসপলস 
অব মেটাফিজিকস্‌ অব 
মর্যালস্‌ । 
ক্যারিট, ই, এফ : দি থিওরি অব 
মর্যালসূ্‌। 
গারডিন এল : এ মডার্ন ইনট্রডাক- 
শনা ট এখিকস্‌ 
গিনসূবার্গ : মর্যাল প্রোণ্েস্‌ 
গ্রীণ: প্রোলেগোমেনা ট্‌ এখিকস 
জর্জ সান্তায়ন: দি লাইফ অব রিজনু । 
জনসন, ও, এ : ব্লাইটনেস্‌ এণ্ড 


গুঁভনেষ্‌ । 

জেপ, ডবলু টি: এপ্রোচেস টু 
'এখিকস্‌। 

জরি, জে, এস : ভ্যালু এও্ড এখিক্যাল 
অবজেকটিভিটি 


টেলর : দি ফেথ্‌ অব আ' মর্যালিষ্ট 
ডিউই জে: হিউম্যান নেচাষ এণ্ড 
কন্ডাক্ট ; রিকনসষ্রাকশনু 
ইন ফিলজফি । 
ডিউঙ্গ এণ্ড টাফটস্‌ : এখিকষ্‌ 
নোয়েলস্মিখ, পি, এইচু : এখিকস্‌ ৷ 
নীটুশে : বিঅণ্ড গুড এণ্ড ইভিল 
লেজলি ট্রফেন : সায়েস অব এথিকস্‌ 
পেটন : দিমর্যাললু ; দিগুড উইল, 
আ ই্রাডি ইন দিকোহেরেন্স 
থিওরি অব গুডনেস্। 
পেপাটা : দি প্রাইস অব মর্যালিটি। 
ফুগেল, জে, সি ম্যান, মর্যালস্‌ 
এও সোসাইটি 
ফিন্ড, জি সি: মন্স্যাল থিওরি । 
বা্গস : দি টসোর্সেস অব মরযালিশটি 
এণ্ড রিলিজিয়ন্‌ 
বেস্থাম : প্রিন্সিপিলস্‌ অব লেজিস্- 
লেশন্‌ এণ্ড মর]ালস । 
বোনার : দি মর্যাল সেন্স 
বোসাং কে,বি : সাইকোলজি অব দি 


মর্যাল সেল্ক। 

ব্যভোআ, সাইর্ম দ্য: এখিকস্‌ অব 
এমবিগইটি | 

বাড : ফাইভ টাইপস্‌ অব এখিক্যাল 
থিওরি । 


বাাডলি : এখিক্যাল ট্রাডিজ | 
মাটিন্য : টাইপর অব এখিক্যাল্‌ 
থিওরি 
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মিত্র, এ, সি: দি এলিনেণ্টস্ অব 

মর্যালস্‌। 
মিল, জে, এস্‌ : ইউটিলিটেরিয়ানিজমূ 
য্ধহেড : দি এলিমেন্টস অব মধ্যযালস্‌ 
মুর, জি, ই: প্রিন্সিপিয়া৷ এখিকা ; 


এখিকস্‌ । 
ম্যাকিনন ডি, এম : এ প্রাডি ইন 
এখিকাল থিওরি । 


ম্যাকেঞ্জি : এ ম্যানুয়েল অব এখিকস্‌ 
মৈত্র সুশীল কমার : এখিকস্‌ অব দি 
হিন্দুস্‌ | 
রস : দি রাইট এও দি গুড। 
ফাউগ্ডেশনস্‌ অব এথিকস্‌ | 

রাইট : জেনারেল ইনৃট্রডাকশন টু 
এখিকস্‌ | 
বাসেল বাটা: হিউম্যান সোসাইটি 
ইন এখিকসূ 
র্যাসডাঁল : খিওরি অব গুভ এড 
| ইভিল 
লিলি : ইন্ট্রোডাকশন ট এখিকসূ। 
লেয়ার্ড : এ ষ্টাডি ইন্‌ মর্যাল থিওরি 
বীগে-সেলবি, এন, এ: বিটিশ 
মোরালিষ্টসৃ। 
টুভেনসন : এখিকস্‌ এণ্ড ল্যাুয়েজ 

রেস : দি কনসেপ্ট অৰ্‌ মর্যালসূ | 
পালি :.আউট লাইনস অব সাইকো- 
লজি, আউট লাইনস্‌ অব দি 

হিন্বী অব এখিকস্ 

সিজউইক : মেথড অব এখিকপ ; 
সেখ, জেমস : এগিক্যাল্ প্রিন্সিপলস | 
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সেলশ্যাম, এইচ : সোশ্যালিজয এণ্ড 


এখিকস্‌ । 

সোভাইটজাধ, এ : সিভিলাইজেশন্‌ 
এণ্ড এখিকস্‌ 

স্যাফটসৃবেরি : এন এনকোয়ারি 


কনসানিং ভার্চু 
স্বামী সত্যানন্দ ; ওয়ালড এখিকযু । 
স্বিথ, খ্যাডান : দি থিওক্ি, অব 
| মর্যাল স্ট্টিমেন্টস্‌। 
হবৃহাউস্‌ মর্যালস ইন্ব ইভল্যুশন। 
হবস্‌ : লিভিয়াথান্‌। 
হাটিম]ান : এখিকস্‌। 
হাকালি, জে: ইভলুাসানারি 
এখিকস্‌ । 
হিউম, ডেভিড : টিটিজ অন হিউম্যান 
নেচার ; এনকোয়ারি কনসানিং 
দি প্রিন্সপ্যালস্ অব্‌ মর্যালসূ । 
হিল, টি: কণটেম্পরারি এখিক্স্যাল 
থিওরিসু ; এখিকমু ইন 
খিওষ্ি এও প্র্যাকটিস | 
হেয়ার : দি লেন্গুয়েজ অব মর্যালসু 
হেগেল : ফিলজফি অব ধ্বাইট | 
হৌক্লাণী : এখিক্যাল ভ্যালু । 
হ্যাড়ফিল্ড : সাইকোলজি এগ 
মর্যালস্‌। 
মুই এ, সি: দি ডেফিনিশন অব 
'ঁড; সেকেও্ড থটস্‌ ইন্‌ 
মর্যাল ফিলজফি : সাব- 
জেকাটাভিজয় এও ন্যাচা- 
রালিজম ইন এখিকস । 
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